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পন্থার চতুর্দশ বৎসর । 


সুখ-ছুঃথ, বিপদ ও সম্পদের মধ্য দিয়া জগং-পিতা1 আমাদিগকে চতুদ্দিশ 
বসবে উপনীত করিলেন । গত ত্রয়োদশ বর্ষ মধো, তাহারই প্রসাদদে কত কত 
মনম্বী বাক্তি এই ক্ষুদ্র পত্রিকার ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারই বিধানে কেহ 
বা এই পত্রিকাকে ত্যাগ করিয়াছেন কেহবা জন্মান্তরীণ জগৎ হইতে ইছার 
উন্নতি ও অবনতির আবর্তলমৃহকে স্থিরচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালন করিতে-* 
$ছন। লীলাময়ের অনস্ত লীলাজ্রোতে দোছুলামান কলেৰর পন্থ। এইরূপে 
ধ্ঠাহার বর্তমান স্থানে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে । অতীতের কার্ধ্যকার্যা, পাপ- 
পুণ্য 'তীকৃষ্ণায় অর্পণমন্ত”। বর্তমানের বিষয় এস একবার ভাবিয়। দেখি, 
ভবিষ্যৎ তে! নিয়তির গর্ভে গ্রচ্ছন্ন এবং বিশ্বনিয়স্তার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার দারা 


*টিয়জিত । 
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পাঠক ও পাঠিকাবর্গ--! “মহাজনে! যেন গতঃ স পন্থা এবং “সত্যাৎ নাস্তি 
পরোধর্মঃ” এই ছুঈটা মূলমন্ত্র শিরে বহন করিদ্া, পম্থা আপনাদ্দগের সেবায় 
নিষুক্ত হইয়াছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কতদূর মূলমন্ত্রের সাধন! হইয়াছে, তাহা 
তি'নই জানেন । যে পথের অন্বেষণে আমর নিয়োজিত হইয়াছি, এর পথকে 
উপন্ষিং, শাণিত ক্ষুরধারের স্টায় দুর্গম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । অনুপদ্ধিৎমুর 
হদয়ের প্রবল আকাজ্ষ। শত বাধা অতিক্রম করয়্াও পথের সন্ধান পায় বটে-- 
কিন্ত যত দিন প্র প্রবল আকাজ্ষা জাগরূক না হয়, ততদিন কি উপার়। 
বিশ্বের অনন্ত বিভ্ৃতির মধো ক্ষুদ্র-মহৎ, পাপী ও মহাত্মা সকলেরই স্থান আছে 
এবং এইরূপ সমদ্রষ্টার চক্ষে সকলের মুল)ই সমান । 

গন্তব্য-নির্ণর পথান্বেষণের পুর্বাভম ও পরিমাপক | পশ্থার মূলমন্ত্রকে লক্ষ্য 
করিয়া, মহাজনবাকা অনুসরণপুর্বক এককথায় ঈশ্বরই ভীবের গন্তব্য বলিয়। 
নির্দেশ করা যায়। প্রা ঈশ্বরকে আধা খষগণ ব্রঙ্গ বলিয়াছেন--বঙ্গ শকের 
প্রকৃতিগত অর্থ হইতেছে বৃহৎ। তাহাতে কোনওরূপ সংকীর্ণত। বা প্রাদেশিকতা 
নাই | যাহ! সর্বজনীন, যাঞ। নিরতশয় তাহাই ব্রহ্মপত্তার পরিচায়ক 1 কাঞ্জেই 
ব্যক্তিগত উন্নত বা বক্তিগত মহত্ব আমাপিগের গণ্তব্য হইতে পারেনা । কেহ 
যেন একপ না ঝুঝন ষে, আমরা ব্যক্তিগত উন্নতি ও বাক্তিগত মহত্ব পরিবজ্জন 
করিতে বলিতে'ছ । যতকাল জীব ও সংসার থাকিবে, যতকাল পর্যন্ত ভেদভাব- 
শীল প্রত্যেক মানবই স্বরূপ বোধ করিতে না! পারিবে, ততকালই ব্যঞ্তিগত 
উন্নতি ও বক্তিগত মহত্বের মোহিনীশক্তি ও প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকিবে। তবে 
উন্নত ও মহত্বের প্রকৃত মূলা নির্ধারণ-পূর্র্বক তদনুদারে নিজ নিজ কর্তব্য 
নিরূপিত কর। প্রয়োজন হইয়াছে । যাহাতে জীবসাধারণ ও জগতের হিত সম- 
ভাবে ও সম্যকৃরুপে সাধিত হয়, তাহাই প্রকৃত মহত্ব ও ধর্ম । মায়ার ঘেরে অনেক 
সময় এ প্রকৃত মুল্যের কথ। আমর! ভূয়া ঝাই-_-ফল হয়, দেবতার নামে অস্ুর- 
তাঁর প্রত্ষ্ঠা-_বিদ্যার মন্দিরে অবিস্তার সংস্থাপন। ভীবের অহংকার-শক্তি 
এতই প্রবল যে, দেশ, কাল ও পাত্রাবচ্ছিন্ন চৈতন্তের মহত্ব সংস্থাপনই তাহার 
হ্বাভাবিক ধর্দ। এর অহংকারের শক্তি এতই হুশ ও প্রচ্ছন্ন যে, তাহ! কখন 
(কোন তানে থেল। করে, তাহ! স্থির কর! কঠিন। সময়ে ত্র শক্তি পুরাণ প্রসিন্ধ 
মায়ামুগের স্তার় রামের শকেরও অনুকরণ করে-_বুদ্ধির ও বিগ্তার নামে অহং$াঁর 
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ও অধিগ্ঠার প্রতিষ্ঠ। বরে। তজ্জন্কই সাবধান হওয়| প্রয়োজন । ব্রহ্ম পদার্থ-- 

পরিচ্ছিন্নতাশূপ্ত ও ভেদ[তীত। যাগাতে ছোট-বড়, পাগী-মহাত্মা-সাধারণ ও 
অস'ধারণের বিপর্যায় আছে, তাহা ব্রদ্ষবন্ত হইতে পৃথক্‌ সুতরাং মবিগ্ধা । প্রকৃত 

ধর্মের পন্থ।, এনূপ বিশেষভাশুন্ | বিশেষত মাত্রই পর্মাপক । পর্িমাপমান্ধই 

মায়ার কাধ্য। মায়! শব্দের ব্যাখ্যা কর! স্বপ্লস্থানের মধ্যে স্থুকঠিন এবং তাহার 

বিশদ ব্যাথা। কর! বর্তম!ন প্রবন্ধের উদ্দেশ ও নহে । তবে এক কথায় বলিতে 
গেলে যাহাতে বিশেষ তা আছে, অর্থাৎ যাহা! সকল বস্ত ও সকল ভাবকে সমভাবে 

সমন্বত করিতে না পারে, তাহাঁকেই মায়া বল। ষায়--ঘাছার পরচ্ছিন্ন সত্তা 

আছে, প্রাদেশিকতা আছে, যাহাতে “আমিশ “তুমি” বিভাগ আছে, তাহাই 
মায়।। 

আপত্তি হইতে পারে যে, এরূপ ব্যাপক সন্তার উপর ভিত্তি-স্তাপন করিয়া 

কোনও প্রকার ধর্ম দংস্থাপন করা যায় না এবং এ সত্তা দ্বারা নিদিষ্ট পন্থা সার্ব- 
জনীন হইতে পারে না। এআপত্তি যে, আমাদিগের স্বকপোল-ক্ল্পত, তাহ 
নহে। প্রাচা ও প্রতবচা অনেক প্রকার মভাবলম্বী মনস্থী ব্রাত্ডিরা ই আপত্তি 
উত্থাপন করিয়া, অদ্বৈত মতের অসম্পূর্ণতা ও অগ্রামাণিকতা গ্রতিপাদন করিতে 
প্রয়ান পাইয়াছেন--সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এ সমস্ত আপত্তি এই অর্থে নিয়ো- 
গিত হয় যে, এই ব্রক্ষজ্ঞানে জীবের নিদিষ্ট কোনও স্থান নাই, অথবা পাপ-পুণা, 
ধর্ম[ধর্মের যুক্তিযুক্ত কোনও ব্যাধ্য। নাই । স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে দেখ! 

যাইবে যে, এই সমস্ত আপত্তির কোনও ভিত্তি নাই এবং তাহা অযৌক্তিক। 
প্রথমতঃ যদি ব্রন্মই জীবের গন্তব্য ও পরা গ!ত হয়, তাহা হইলে তৎ স্বভাবানুযায্ী 

প্থ। অবলম্বন ভিন্ন তথায় গমন কর! অসম্ভব । যদি পূর্বদিকে কোনও স্থানে 
আমার যাওয়া উদ্োশ্ত হয়, তাহা হইলে পশ্চিম দিক আম যতদুরই অগ্রসর হই 
না কেন, গন্তব্য স্থানের নিকটবত্তী হওয়! দূরে থাকুক, আমি প্রমশঃই তাহ। হইতে 
দুরেওয য় পর়িব। পূর্বদিকে পন্থায় গমন করিতে করিতে, আমার অনেক 
সমঙ্জ অ তবাহিত হইতে পারে, পথের কোনও একটা স্থানে উপনীত হইলেই: 
আমার গন্তব্য স্থান প্রাপ্তি হইবে ন। সত্য, কিন্ত দিউনির্ণধ ঠিক থাকাতে, আমি 

যতইন্দূরে থাকি না। কোনও ন! কোন সময়ে গন্তব্য স্থানে উপনীত হওয়ার আশা” 
খ।কিতে পারে। তদ্রুপ পান্তের দ্বার অনন্তের লাভ, বিশেষের দ্বারা অবিশেষ-* 
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প্রাপ্তি, সম্পূর্ণ অসস্তব। সাস্ত বস্তর বিপুল সমাবেশ করিলেও অনস্ত হইতে পারে 
না। তমি একটী সান্ত'স্তর অপর্টীর সহিত যোগ করিলে, ক্রমশঃ তাহাদিগের 
বিস্তৃতি ও মায়তন নন্ধিত হইবে সন্দেহ নাই, কিস্ক উীরূপভাঁবে যতদূর বা যত 
ক্ষণ যোগ কর না কেন, অনন্তত্বে পু ছতে পারিবে না । বিশেষত্ব যতই উন্নত 
কর না, আবিশেধী পদার্থের জ্ঞাপক হইবে না| যদ্দজ্ঞানী ও ধার্মিক বলিতে 
তুমি জনসাধারণের পাপ ও অজ্ঞন হইতে পৃথক থাকিয়া! নিজ অহঙ্কার-প্রণোদিত 
চেষ্টা দ্বারা যে ব্যক্ত বিপুপ ক্ষমহাশালী হইয়াছেন--যি'ন জানেন যে, তাহার 
জ্ঞান ও ধর্মই তাহাকে সাধারণ বাক্তিণর্গ হইতে বিশিষ্ট করিয়!, এক পবিত্র উচ্চ 
স্থানে আনয়ন করিয়াছে_-এইবপ বাঞ্জিবশেষকে বুঝ, তাহ। হইলে, বঞ্িতে 
হইব যে, তুমি ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হইয়া! এবম্প্রকার বিশেষত্বের দ্বার! 
প্রকৃত ধর্ম ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 
জ্ঞান ও ধর্ম অবশেষী। এই অবিশেধী শবের বোধ হয় কিছু ব্যাখ্যা করা 
প্রয়োজন । কেহ যেন এরূপ না বুঝেন যে, পিশেষত্বের অভাবই অবশেষ । 
£বিশেষ-_অবিশেষ” ছইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব নহে। একদিকে দোখতে গেলে, 
ব্রঙ্গ-পবার্থ, অনন্ঠ-পাপ[রণ--শ্রুতি যেমন ব্রহ্মকে “এক?” বলিয়াছেন তেমনই 
“অদ্বিতীয়” বলিঘ়্াত নির্দেশ করিয়াছেন, এবং তিনি অবিশেষও বটেন। 
পূর্ণ অদ্বিতীক্বত্ব ও অবিশিষ্ট তা বুঝিতে হইলে, দ্বিতীয়ত্বের ও বিশিষ্টতার নিরসন 
ছারা বুঝিলে হইবে না। অদ্বহীয় বলিতে যাহা ছুই হইতে পৃথন্‌ তাহা নহে-- 
যাহা ভিন্ন অপর একটা পদার্থ আছে বটে, ক্ন্তি যাহা নিজ গুণ-গরিমায় তাহ 
হঈতে পৃথক এরূপ নছে। শদ্বিতীয়ত। গুণগ গ নহে, সত্তাগত । গুণের ভাষায় 
বলিতে গেলে, অশেব গুণ প্রকাশিত হইয়াও যাহার সন্ঠা পুর্ণভাবে প্রকাশ করিছে 
পরে না, তহাহ অনতায়। বক্ষ এই অদ্বতীয়তা আছে বলিয়াই, স্যষ্টিআোত 
মায়ার জগতে উ পুর্ব কথ 5 বিশিটত! দেখিতে পাই-_-কিন্তু পর বিশিষ্ট ভার স্বরূপ 
উপলব্ধি ন| করিয়!, শাঁমরা কেবল তাহার বাহাক ভাবদ্বারাই সমধিক আকরুঈ 
হই । বস্ততঃ জবের বিশিটত। বন্ধের আদ্ধ হীয়তারই প্রকাঁখভাব এবং বণনা 
আনীদিগের বঠিমু্খী চিন্তবৃত্তর প্রভাবেই শ্রী বিশিষ্টতার সন্তাগত ভাব পরিতাগ- 
পূর্বক তাহার বাৰহারি? ভাব গ্রচ্ণ কিয়! 2েনক্ঞানের সঙায়তা করিতেছি । 
“পরাঞ্ি খানি ব্যহণৎ স্বয়ভূঃ তন্মাৎ পরাং পশ্ঠতি নান্তরাম্মন্‌” /* অবিশেষী 
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বলিতে, যাহ! বিশেষ হইতে পৃথক্‌ তাহা নহে, যাহ! বিশেষের অতীত। এই ছৃইটা 
ভ|ব মূলতঃ বিভিন্ন । অতীত ভাব গ্রহণ করিলে, যাবতীয় বিশিষ্ট তাহার বিশাল 
বক্ষে স্থান পায় বটে, কিন্তু তাহার স্ববপেব বাধা দান করে না পক্ষান্তরে 
পৃথচত্ব ভা? গ্রহণে সান্তত্ব ও সোপাধকত্ব অবশ্তন্ভাবী। এই ভাব বুঝাইতে 
গিয়া, উপনিযং যে উদ্াহরণ গুলি গ্রহণ করিবাছেন তন্মধো একটী উদাহরণ 
এ স্থলে উদ্ধৃত করিলেই ভাবগ্রহণ কবিতে পার! যাইবে। ““াযুর্ধথৈকো ভূবনং 
এ বষ্টঃ কপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ৷ একভ্তথা সর্বভৃতান্তবাম্মা রূপং রূপং প্রতি- 
রূপে! বহিশ্চ ॥৮ যেমন এক বাধূ পথ ীতে নানা পদার্থের মধ্যগত হইয়! বন্ুবূপ 
ধাবণ করিয়াছে এবং পদার্থ বিশেষেব খাহিরেও যেমন সেই বাধুই বিদ্যমান রহি- 
য়াছে, তদ্রুপ এক আত্ম! বা ব্রহ্ম প্রত্যেক বস্তুর ভিতরেও রহ্য়াছেন এবং তাহার 
বাহরেও রহিয়াছেন। বায়ুর উদাহরণ পর্যাবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাই, বায়ুর 
প্রকাশভাব যে, বস্তুগত ভাবের উপর স্থাপিত, এ বস্তপন দিক হইতে দেখিতে গেলে, 
পাত্রবচ্ছিন্ন বায়ুর বিশিষ্টতা আছে_-ঘটের বায়ু হইতে পটের বাধু পৃথক ও 
বিশিষ্ট, তেমনই বায়ুব পক্ষ হইতে দেখিলে, তাহ! বিশিষ্টতার সংকার্ণ অন্তবালে 
পরিচ্ছিন নহে, তাহা ভূমা, শাহ! বৃহৎ, তাহ। বিশিষ্টতাৰ অতীত । 
এই ব্রহ্ম সন্ভাকে লক্ষ্য কিয়াই পন্থ'র মূলমন্ত্র সতাৎ নান্তি পরো! ধর্ম”, 
প্রথিত হইয়াছে । মাহার সন্ভাব সাময়িক, প্রাদেশিক বা পাত্রগত বাধ! আছে, 
তাহাকে সৎ বলা যায় না, কাছেই তাহাব সতাঙ1 শাত। শাস্ব বলিয়াছেন, 
সনাতন ধর্ম সত্যেব উপর প্রতিষ্ঠিত সে সত্যের অল্প-বিস্তরতা বা উচ্চ-নী৪5তা 
থাকিতে পারে না। কাজেই তুম ষদি বলযে, নাতি ও ধর্মের প্রাদেশিকত। 
আছে, কোনও সার্বজনীন নীঙ৩ ব। ধশ্ম নাই, তাহা হইলেই আমাদিগকে 
বলিতে হয় এপ নী'ত বা ধম্ম মনাতন নন» এবং এপ নীতি বা ধর্মের কল্পনা 
ব্রহ্মবিদ্তা-বিবোধী। প্র প্রস্তাবে এই বিঞিন্নতার প্রতি সমধিক মনঃসংযোগ, 
পূর্বকথিত বহিমুখী বুগির কার্ধা এব* শুদ্বার! ব্রহ্মবিগ্ভার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে 
গপারে না। তন্মপে যে গমতা ও পর্ববগনীনতা আছে, তাহাই সত্য ধন্ষের 
[িত্তি এবং তাহার শরবণমনন ও নিদি ধা।সন ব্রহ্গ-'বগ্যার প্রয়োজন ও স্মধনা। 
এই ত গেল গন্তব্য নির্ণ্ | এখন দেখাযাউক পথ কোথা? সে সম্বঘা 
প্রথম সমস্ত।_-এই দাড়ায় যে, জাগ তক পদার্থ-নিচদে ও ব্রি়া-কলাপে এ 
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উদ্দেশ্ঠের আভাস পাওয়া যার কোথায়? সাধারণ দৃষ্টিতে এ সমস্ত বস্ত-নিচয় ও 
ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাই ধে, তাহা্দিগের বিশিষ্ট তা, সান্তত। 
ও প্রাদেশিকতা স্ুম্প&--অনন্তত্ব ও অবিশিষ্টভার স্থান বা অবলর কোথা? যদ 
স্থগ্টির কোন নিয়স্তা থাকেন এবং তিনিই যদ্দি জীবের চরমগতি হয়েন, তাহা 
হইলে উদ্দেস্তের বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন থষ্টিরই ঝ! প্রয়োজনীম়ত। বা সার্থকত! কোথায়? 
উভয়ের বিরুদ্ধ ভাব, শান্তর ও তত্বদর্শী মহাত্মাগণ প্রতিপন্ন করিতে যথাপাধ্য 
প্রন্থাস পাইদ্লাছেন। ভগবান্‌ শঙ্কপাচাধ্য অগ্ৈতামৃতবর্ধী শারীরক-ভাষ্য 
লিখিতে গিয়া প্রথমেই বলিলেন, "'যুক্মৎ অস্মৎ প্রতায়গোচরয়োবিষয়বিষয়ণে।- 
স্ততমঃ প্রকাশবৎ বিরুদ্ধস্বভাবঘো১' আম! হইতে পৃথক “তুমি” বা "এ" বলিয়। 
জান হইণেছে,ষে বিষয় ব। সংসার এবং “আমি” বলিমা জ্ঞান হইতেছে 
যে বিষয়ী বা আস্মা--এ ছুইটা আলোক ও অন্ধকারের স্তায় বিরুদ্ধপ্বভাবযুক্ত । 
ইহাই যদি হইল, স্যষ্টুর ব! সংসারের শ্বরূপ বা শ্বভাব, তবে সাধারণ করস ও 
গানের ধা দিয়া ধর্মপন্থার অনুসরণ কি প্রকারে কর! যাইতে পারে? এ 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, এই বিরোধের বিষয় আলোচনা করিয়। তাহার 
স্বরূপ নির্ধারণ করিতে হয় । প্রকৃত প্রস্তানে কফি !বষয় ও বিষম্ী-- 
এতই বিরুদ্ধন্থভাবযুক্ত যে, তাছাদিগের কোনও প্রকার সাঘদৃ বা সামঞ্জস্য নাই। 
তাহাই দি হয়, তাহ! হইলে সংসারে ছুয়ের সংযোগ কিন্ধপে সম্ভুবে। সম্পুর্ণ 
বিরুদ্ধ পদার্থের একত্রীকরণ অসম্ভব । আচাধ্য তজ্জন্থই শব্ধ ও ভাব-সাগর 
উন্মস্থন করিয়া “তমঃ প্রর্কাখবৎ বিরুদ্ধ হ্বভাবয়ো১, বলিয়াছেন। এই তমঃ- 
প্রকাশের বিরোধ কিরূপ? আপাত দৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হয়, দুয়ের কোন 
ংযোগ বা সমন্থ্ নাই। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? যাহার কোনও 
আলোকের জ্ঞান নাই তাহার তমসেরও কোন জ্ঞান থাকার সম্ভাবন! নাই-_ 
নিরবচ্ছিক্ন তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তি অদ্ধকারকে অন্ধকার বলিয়া জানে না। আরও 
দেখ, যখন প্রকাশ-ম্থভাব বল! হইয়াছে, তখনই তাহার প্রকাশ্ঠ বস্তু চাই এবং 
সেই প্রকান্ত বস্বরও এরূপ স্বভাব আছে, যাহাতে সে গ্রকাশিত হইতে পারে।' 
তাহ! হই$লই দেখ! গেগ, যে ততঃ ছুঃয়ের কোনও বিরোধ নাই--পারমাধিক 
ঠসহুয়ে উভয়ের বিরোধ দূরীভূত হইয়া--অপুর্ব সংষোগ করিয়া দেয়। তবে 
বিরোধ কোথাক্গ? চিচ্ছক্তি তত্বতঃ অনন্ত ও অপরিচ্ছির হইলেও সংসারের 
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মধ দিয়া সাস্তত্ব ও পরিচ্ছন্নতার আবরণের অস্তরাল হইতে তাহার শ্বজূপ ধীরে 
ধীরে প্রকাশিত করিতেছে। তজ্জন্তই সাধারণ জ্ঞানের ভিতর জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও 
জ্ঞান এই তিন অবস্থা পরিদৃশ্ঠমান হয়। এই অবস্থা-ত্রয়ের সমস্থয় করিতে যাঁইয়া__ 
তত্বদর্শী বলিলেন, “বিশ্বং দর্পণদৃশ্টমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং 1 চিত্তিশক্তি 
অব্যাহত-প্রভাবে কার্ধয করিতে না পারিয়া, যেখানে গিয়া বাধ! পায়, তাহারই 
নাম বিষয় বা সংসার এবং এ বাধ! যে পরিমাণে অতিক্রম-পর্ধবক যতদুর তাহাকে 
নিজান্তর্গত করিয়া লইতে পারে, সেই পরিমাঁপে তাহার বিষয় বা সংসার লোপ 
পায়। 

সাধারণভাবে সংসার-আোতকে আলোচন! করিলেও দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, 
তথায় অশেষ বৈচিত্র-চিত্রীকরণের মধ্যে একতা ও অগ্থিতীয়তা ফুটিয়া পড়ি- 
তেছে। বিশ্বকে একটা বিশাল পিগুদেহ €078801567 ) বলিয়! দেখিলে, 
আমাদিগের কর্তব্য ও সাধনার পথ সনাতন, সত্য ধর্মের পন্থার অনুসরণ 
কণরিতে পারে । সেই জঙ্যই কি খষগণ ব্রহ্গাণ্ড শখ বাবহার করেন নাই? 
মানবের সাধনের পন্থ! শ্থগম করিবার জন্যই স্ছ্টির সর্ধস্থানেই প্রণালীগত 
একতা রক্ষিত হইয়াছে । যে কোনও পিগুদেহ বিশ্লেষণ করিয়া! দেখিলেই, 
দেখা যাইবে যে, তাহার এক অংশ অপর অংশ হইতে পৃথক হইলেও বিভিন্ন 
নয়, একের স্বাস্থ্য ও পোষণে অপরের স্বাস্থ্য ও পোষণের সহায়ত! করে--একের 
ক্রিয়া ও প্রয়োজনের সত অপরের ক্রিয়৷ ও প্রয়োজন সম্পূর্ণ সুসম্বদ্ধ ও 
অগ্ঠোন্তাশ্র্_ীভূীত। এই বাহিক অন্টোন্তাশ্রয়তার আত্যন্তরিক কারণ ও 
মন্দ্ার্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা! করিয়| অস্তরূখী দৃষ্টির সাহায্যে দেখিতে পাই যে, 
প্রতি পিগদেহের অভান্তরে এবং তদতীত হইয়া, এক অনির্বচনীয় ও 
অন্থিতীয় ভাবশ্রেত ওতঃপ্রোতভাবে এ দেহের প্রতি-ক্রিয়া ও অংশকে সাথক 
ও সমন্বত করিতেছে । এ ভাবক্রোতের উপরই দেহের অবয়ব গুলির সত্ব 
প্রতিঠিত, এবং প্র সমস্ত অবয়বের মধা দিয়! এ ভাবস্ত্রোত ক্রমশঃ প্রকাশিত 
হটুঞ্ঠেছে । আবার দেখ, কোনও অবয্ভব-বিশেষ বা তাহা্িগের সমহি, যাথারে 
তুমি দেহ বলিতেছ, এঁ ভাবস্রোতকে পূর্ণ-প্রকাশিত করিতে পারিতেছে না। 
কেন না, ত্ ভাবজ্রোত্ দেহ হুইতে দেহাস্তর প্রস্তুত করিয়া, জীব ও জগতের 
ক্ুমোরতি সাধিত করিতেছে, এবং অনন্ত স্ৃষ্টি-প্রধাহ অব্যাহত রাখিতেছে।। 


৮ পচ্ছা। [ ১৩১৭ 
তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগের ধর্দেষ পম্থ' অতি সুস্পষ্ট, 
যাহাতে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ পাধিত হইবে, তাহাতেই ব্যক্কিগত কলাণও সাধিত 
হইবে | এই ধর্মের সাধনা-মার্গের প্রথম স্তর হইতেছে, * দন্ব(তীতো বিমৎ- 
সরঃ” এবং চরম স্তর হইতেছে, “অহং তেষু, তে ময়ি।” 
এই মৌলিক সত্যের উপরই আমাদিগের সর্বজনীন ভ্রাতৃভাৰ প্রতিঠিত। 
উহ! একটী কবি-কল্পন। নহে, জীবনের মূলমন্ত্র ও স্বভাবের জীবনী শক্তি। 
মহাত্মগণ ব্যক্তিগত উন্নতি বা অনস্ভ-লাধারণ ক্ষমতাপ্রাপ্ধি জীবের উদেস্তে 
নিদ্দিষ্ট করেন নাই, জীব ও জগতের সহিত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মিশাইয়। দিয়, 
যাহাতে সর্বজনীন মঙ্গল সাধিত হয়, সেই পথেই আমাদিগকে ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতে হইবে। কায়মনোবাক্যে বলিতে হইবে।--“পাপানি 
সর্বজগতাঞ্চ শমং নরাশু” বাক্তিগত শ্গার্থ পরিত্যাগ-পুর্বক ভক্তিভরে প্রার্থন। 
করিতে হইবে--"পর্বাবাধা প্রশমনং ত্রেলোকাস্ত।থিলেশ্বরি এবমেব তন 
কার্ধাং' কেন না শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
“যদ্ধৈ ভূমা তন্বৈ সুখং 1 ও শাস্তি; । 


১০০০-৯১সচ পপ 





ভারত সম্ত্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের 
পরলোক গমন | 


আমরা পন্থা! মুদ্রন্কিত করিতে যাইবার সময় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়া- 
ডের. অকন্মাৎ পরলোক-প্রাপ্তি সংবাদ পাইলাম। আমাদিগের কোনও 
রাজনৈতিক উচ্চাকাজ্ষ! নাই-__আমাদিগের বুদ্ধ ও সাধা অনুসারে মানবের 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের উন্নতির উদ্দেস্টে ধংকিঞ্চিৎ সেবা করাই পন্থার 
প্রয়াস এবং কিয়ৎ পরিমাণে সেই প্রয়াস সফল হইলেই আমর! আমাদিগকে 
কৃতার্থ মনে করি। হিন্দুর শান্তর অনুসারে রাজ ধর্দগোধা। | মুত সভ্রাট যে, নাষে 
ধর্মগোপ্তা ছিলেন তাহা নহে। ধর্শব্বের কোনও সংকীর্ণ ব্যবহারিক অর্থ 
নাদিয়া যদি সর্বজনীন গ্রীতি ও সেবা মাত্রকেই ধর্ম-পপবাচ্য করি, তাহ! 
হইলে নিঃসন্দেঘই বলিতে হইবে যে, মামাদের সম্রাট এক জন প্রক্কত-ধর্দগোপ্ত। 
ছিলেন। ভারতে তাহার রাজ্যকালে বিভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী জন-সাধারণ 
নিঃসঙ্কোচে নিজ নিক্গ ধন্দ্ে উন্নতি ও সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তজ্জন্ত 
আমাদিগের সকলেরই কৃতজ্ঞ হুওয় কর্তব্য। ধিনি এত বড় স্থবিশাল রাজ্যের 
ভার প্রাপ্ত হুইয়াছিলেনঃ তিনি নিশ্চয়ই এক জন কৃতী পুরুষ। আমর! 
সময়োচিত শোক-গ্রকাশপূর্বক ত্তাহার প্রেতাত্মার উন্নতিকল্পে বিশ্বনিয়স্তার 
নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি এবং আশ! করিতেছি--+ধে কোনও 
ভবিষ্যৎ কালে এই মহান্‌ আত্মা জীবের হিত-সাধন ও মানবের ত্রাতৃভাব- 
সংস্থাপনের সহায়ত! করিবেন। শোক-সন্তপ্ত রাজ পরিজন-বর্গকে আমরা 
আর কি আম্বীল দিব--কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে, মুত সম্রাট তাহার কর্তব্য 
পালন করিয়া! ষখানময়ে জগৎপিতার ন্নেহময় ফ্োড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।, 
অসীম প্ররুতি-পুঞ্জের হৃদয়ের শ্রীতি, তাহার অতুলনীয় কাততিস্তন্ত হইয়া 
রুহঞকাছে “ন জায়তে ভরিতে বা” । আমর! প্রার্থনা করি যে, নবীন সম্রাটও 
তাহার পিত! ও পিতামহীর উচ্চ আদর্শ অনুসরন পূর্বক প্রজা বর্গের নিন 
ছিত সাধন করিতে থাকুন । 





গীতা-রহন্য | 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


বিষয়টি বড়ই গুরুতর । পিখিবার বিষয় এত অধিক যে, সমস্ত সম্পূর্ণ কর! 
একরূপ অসস্ভব। কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিয়! চিন্তার অবসর দিয়াই ক্ষাস্ত 
হইব । শেষ প্রবন্ধে আমি -১শ অধ্যাম অবধি আসিয়াছি। যে সমস্ত শ্লোকে 
ঈশ্বরবিষয়ে বিন্দুমাত্র কথা আছে সে সমস্তই দেখাইয়াছি। এক্ষণে পরবর্তী 
/প্লাক গুলি লইয়া কিছু বলিব। 

স্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি শ্রোকে শ্রীরুক্চ সাংখাদ্দিগের অব্যক্জের 
উপর মনস্থির করিয়া ধ্যান কর! ও ঈশ্বরে মন স্থির করিয়া নির্ভর করার পার্থকা 
দেখাইতেছেন। | 
শ্রীকৃষ্ণের মত, বেদান্ত দর্শনের মত ও সাংখা মতের বিভিন্নতা আমি পূর্বেই 
দেখাইয়াছি। শ্রীকষ্চ আনেক স্থলেই বলিয়াছেন যে, সাংখ্যের অবান্ত ও 
তীঞ্চার পরবক্ধ সম্পূর্ণ বিভিন্ন । শ্রুষ্ণের মতে পরত্রহ্ম অব্যক্তের পিকাশ 
লে । 

প্রীকুষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন যে, ঈশ্বরে মতি স্থির করিতে চেষ্টা করা, 
সাংখমতে অবাক্তে মনস্থির করিতে চেষ্টা কর। অপেক্ষা অনেক সহজ । ইহার 
কারণ এই যে, অব্যক্ত মুলগ্রক্তি। মুলগ্রকতিতে পৌছান ও ঈশ্বরে 
পৌছান সমান নহে । আমি সৌরজগৎকে যে তিনটি তত্বে বিভক্ত করিয়াছি 
সেই তিনটি এক সঙ্গে লইয়! সাংখোর! বিকাশিত প্রকৃতি বলে। সাংখাদ্িগের 
অব্যক্ত-_তাভাঁদের মতে এই বিকাশিত প্ররুতি ও ভাহার গুণ সকলের 
ভিত্তি। সাঁখ্-মত আশ্রয় করিলে উপাধি হইতে আন্ত উ“,[ধিত 
_ফাইতে হইবে। কিন্তু শেষ উপাধি হইতে অব্যক্তে যাইখার সময় চৈতন্ 
কোন নিপ্ধারত সেতু পাইবে না। সাংখ্য-দর্শন যদি সত্য হয়,* হু] 
হইলে চৈতন্তের উৎ্প স্থির .ন। করিয়া, উপাধির উৎপত্তি স্থির করা 
কার্ধ।। * প্রতোক উপাধিস্থ চৈতন্য ঈশ্বরে গিয়াই শেষ হয়। সাংখ্য 
ঘ্গের অবাক্কে যায় না। উপ[ধি হইতে অব্যক্তরূপা মুলপ্ররুতিতে যাওয়] 


অপেক্ষ! উপাধিস্থ চৈতন্ত হইতে ঈশ্বরের চৈতগ্ঠে পৌছা'ন সহজ । অবাক্তে 
পৌঁছিলেও কোঁন ফল হইতেছে না, কারণ আাত্মভাব মুনপ্রকৃতিতে স্থির কর! 
অপস্তব। কারণ মূলগ্রকৃতি চিরস্থায়ীরূ,প কোন ভাবই পরিয়। রাখিতে 
পারে না। এই পৌছান অর্থে ইহার বাহিক জ্ঞান যদি বুঝায়, তাঁঠ! হইলে 
কারণ শরীর হইতে ,ইহাও অসম্ভব। মূলপ্রকৃতি অপেক্ষা উচ্চ অবস্থ। প্রাপ্ত 
ন1 হইলে মূল প্রকৃতির বাহ্‌ জ্ঞান সম্ভবে না । অর্থাৎ ঈশ্বরে পৌছান পর্য্য্ত 
মুগ গ্ররূতির বাহ জ্ঞান হইতে পারে না। মুল প্রকৃতি বা অব্যক্ত আমিত্বের সটান 
কিছুরই উৎ্পন্তি করে না। ইহার নিজেরও স্বাধীন মামিত্ব নাই। শব্যক্ত 
শপেক্ষা উচ্চ কিছু হইতে আমিত্বের উৎপত্তি । অঠহএব অব্যক্তে আমিত্ব অর্পণ 
করা একরূপ হয়ই না এ৭ং করিলেও স্থায়ী হইতে পারে না। | 
তবে যাহার! সাংখা স্তর মন্গলারে চলে, তাহাদের পরিণাম কি হয়! শ্রীকৃষঃ 
বলিতেছেন যে, তাহারা কারণ-শরীর অবধি আসিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে বাধ্য 
হয়। কারণ তাহারা অব্যক্তে পৌছিতে পারে না । সেই জন্ যখন অজ্জুন 
জিজ্ঞান। করিতেছেন-_কে[ন্টি শেষ স্থান অব্যক্ত ন ঈশ্বর । তখন শ্রীকষণ 
বলিতেছেন যে, ঈশ্বরেই চরম লক্ষ্য রাখা উচিত,কারণ সাংখ্য-মার্গে বিস্তর বাধা- 
বিপত্তি আছে। 
গীত] ১২শ অধ্যায় ৩, ৪ ও ৫ শোকে _ 
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্ত ব্যক্ং পধুপাসতে । 
সর্ধবত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটস্থমচলং ধ্রবম্‌ ॥ 
সংনিয়মোন্দরিয়গ্রামং সন্বব সমবুদ্ধয়ঃ | 
তে প্রাগু বস্তি মামেব সব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ 
ক্লেশোহধিক তরস্তেযামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্তা হি গতিছুঃখং দেহবত্িরবাপ্যতে ॥ 
সত এই বিষয়টিই বলিতেছেন । 
১৩শ অধ্যায়ে প্রথম চারিটি প্লোকে 
ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেবত্রমিতযভিধীয়তে । 
এতদৃষে। বেত্তি তং প্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তথ্ধিদ$ ॥ 
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খধিভিবহুধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক । 
বরহ্নুত্রপদৈশ্চৈব হেতুমস্তিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ 
ক্ষেত্রে ও ক্ষেত্রজ্ঞ ছুইটি কথ! দেখিতে পাই, ক্ষেত্র অর্থে উপাধি, ক্ষেত্রজ্ড ঈশ্বর 
ও ভাহার প্রকাশ ? অব্যক্ত বা মূলপ্ররূতি হইতে ক্ষেত্রের উৎপত্তি । প্রত্যেক 
আন্ছাই ঈশ্বরের প্রকাশ, কাজে কাজেই সকল আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। উকুষ্ণ 
কহতেছেন--তিনি.যথার্থ ক্ষেত্রজ্ঞ, কারণ সর্বক্ষেত্রে তিনি বার্থ জ্ঞাতা। কিন্ত 
তিনি য'দও যথার্থ ক্ষেত্রজ্ঞ, তথাপি কর্ম্ম-বন্ধে বন্ধ নহেন, কারণ তিনি কর্মের 
উৎপত্তি করেন না । তিনি নিজে জীবাত্ম। নহেন। ইহ! তাহার প্রকাশ মাত্র । 
দপণে যেরূপ মুখের ছায়া পড়ে, কাঁরণ-শরীরে ঈশ্বরের ছায়াই সেইব্দপ 
জীবাত্মা। এই প্রকাশিত জীবাত্মার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী নহে। ইহা কিছুকাল 
পরে আবার ঈশ্বরে মিলিয় যায়। 
৪র্থ শ্লোকে শ্রীু্ণ মানবের উপাধি-তত্ব নিগুঢ়ক্ূপে জানিবার জগ রক্গস্থতর 
লক্ষ্য করিতে বলিতেছেন। 
খবিভির্বহৃধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক । 
বরঙ্গনত্রপদৈশ্চৈৰ হেতুমস্তিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ 
২২ শ্লোকে-উপগ্রষ্টানু মস্ত। চ ভর্ত। ভোক্ত1 মহেম্বরঃ | 
পরমাজ্মেতি চাপুযুক্তে। দেহেছশ্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ 
পরমাত্ম! অর্থে পরব্রহ্ধ নছে। ইনি শ্রীকচ নিজে । যদিও তিনি ক্ষেব্তজ্ঞ 
তথাপি তিনি কর্ধে বন্ধ নহেন। 
৩* ও.৩২ শ্লোকে তিনি তাহাই বুঝাইতেছেন-_ 
যদ্দা ভূতপৃথগ-ভাবমেকস্থমনুপন্ঠতি। 
ততএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্ধতে তদা ॥ 
যথা সর্বগতং সৌন্গ্যাদাকাশং নোপলিপাতে। 
সর্ধজবশ্থিতে। দেহে তথা তমা নোপলিপ্যতে ॥ 
১৪ অধায়ে তিনি এ কথাটিই বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন। কর্পু ও সুল- 
প্ররুতির ভ্রিগুপে তিনি বঞ্ধ নহেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৯ শ্লোকে-- 
নান্তং গুণেভাঃ কর্তারং যদ! দ্রষ্টান্থুপন্ততি। 
গুণেতাশ্চ পরং বেত্তি মপ্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ 
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আবার এ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে-_ 
ব্হ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্তাব্যয়স্ত চ। 
শাশ্বতস্ত 5 ধর্মস্ত সুখসোকান্তিকস্ত চ॥ 
তিনি কি বলিতেছেন দেখ। 
এখানে তিনি বলিতেছেন যে, তিনি পরব্রহ্ধের প্রতিবিষ্ব--চিরম্থাঁযী ও 
ভাহার কোন বিশ্রাম নাই। তিনিই বিশ্বে সনাতন ধর্মের আশ্রর । 
ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে । ইনি সং, কারণ ইনি পরব্রক্ম। ইনি 
চিৎ, কারণ সনাতন ধর্ম ধারণ করিয়। রহিক়্াছেন। এবং ইহা হইতেই বিশ্বে 
উন্নতি-শ্রেত প্রবাহিত হইতেছে । ইনি আনন্দ-করণ, ইনি বথার্থ আনন্দের 
আধার। ইহাতে পৌছিলে মানবাত্মা অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে । 
পঞ্চদশ অধ্যায় ৭ম শ্লোক 
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ | 
মন£ষষ্টানীন্্রিয়াপি প্রক্কৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ 
এই শ্লোকটি হইতে নানাবিধ মতের উৎপত্তি হইয়াছে । 
আমার মতে এখানে যাহা বল হইয়াছে, তাহা সাধারণ যুক্তিরই ফল। 
চৈতন্ত ঈশ্বরের জ্যোতিংস্বরূপ ) ইনিই জীব। কারণ-শরীরের সহিত মিশ্রিত 
হইয়া! সাধারণ আমিত্বরূপে বিকাশিত হন। এই শ্লেকে ধিনি যে যুক্তিতেই 
ধাইবেন, তিনি সেইরূপ মীমাংসাদি পাইবেন; স্থতরাং নানাবিধ অর্থের উৎপত্তি 
হইরাছে। সমস্ত অর্থ ও যুক্তি উদ্ধৃত করিবার স্থান এখানে নাই। 
অষ্টম শ্লোকে _ 
শরীরং ষদবাপ্রোতি যচ্চাপৃযুৎক্রামতীম্বরঃ | 
গৃহীতৈতানি সংযাতি বাসুরগন্ধ। নি বাশয়াৎ ॥ 
শ্রীকষ। কারণ-শরীরস্থ মানব-অহঙ্কারের বিষয় বলিতেছেন । কারণ- 
উ্ররীরই মানবাত্মার পুনঃ পুনঃ জন্মের সমস্ত বিষয় যোগ করে। 
যখন ইহ] দেবযানে যায়, তখন ইহা পঞ্চতম্মাঅ--মন, অহঙ্কার ও শীবনের 
প্রতোক স্থায়ী বীজ লইয়া যায় । যথার্ঘ বলিতে :গেলে, জীবনে যতক্ষণ আমরা 
সঞ্জানে থাকি, ততক্ষণ আমাদের পচ ইন্জরিয়, মন ও অহঙ্কার বা! আমিত্ব এই 
সাতটিই জ্ঞানের আধার । যতক্ষণ চৈতন্ঠ থাকে ততক্ষণ ইহারাই প্রকাশিত 
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হইয়া জ্ঞান বজায় রাখিবার জন্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহ। সাধিত করে। 
ইহারা স্থল শরীরে ত আছেই ৃক্ম শরীরেও থাকে । কারণ-শরীরেও গুপ্ত 
ভাবে থাকে । কারণ-শরীরে এই সমস্ত ইন্ত্িগণের কার্যা হইতে উদ্ভূত 
একটি শক্তি গুপ্ত ভাবে বাম করে। পুর্বকম্ম ও তদুডূত ক্ষমতা-নিদ্দিষ্ট পথে 
সেই শক্তি বায়িত হইয়া ভীবের ভবিষ্যৎ জীবন বা জন্ম গঠিত হয়। 
১২ হইতে ১৪ শ্লোকে - 
যদ1দিতাগতং তেজে। জগড্তাসয়তেইখিলম ! 
বচ্চআ্রমসি যচ্চাঞ্সে তন্ভেজো পিদ্ধি মামকম্‌॥ 
৪ সং সং 
রঃ স সু 
অহং বৈশ্বানরে! ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ | 
প্রাণ।পানসম!ধুন্ভঃ পচামান্নং চতুন্দিধম্‌ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের মনোগত ভাব এই যে, ভাহরই শক্জদ্রব্যে গুণের উৎপত্তি 
করে। দ্রব্যে আমরা যে সমস্ত গুণ [নির্দেশ কার এবং রাসায়!নক গ্রক্রিয়া- 
সমূহ কিছুই এ সমস্ত দ্রব্যের অঙগীকুঁত নহে। মুলপ্রক্তিতে " সমস্ত গুণ 
কিছুই দেখিতে পাওয়া! যায় না। মূলগ্কা শুধু গুণশুত' দ্রব্য। ঈশ্বর 
হইতে উৎপন্ন হইয়া, জ্ঞান ও শাক্তর স্রোত কাধা করিয়াই ইহাতে গুণের 
উৎপত্তি করে। দেই জগ্তহ শ্াকষ্চ বঁলতেছেন--ঘে দ্রব্যে যে সমস্ত গুণ 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ। সমন্তহ প্রথমে তাহা হইতেহ আ সয়াছে। তাহারই 
জ্ঞান, তাহারই শক্তি, তাহারহ জ।বন প্রথম গুণের স্থাষ্ট কারয়াছে। এই 
বিশ্বে ষে সমস্ত গুণ দোথত পাওয়। যায়, সমস্তহ আদি গুণ-সমুহের মিশ্রণে 
উৎপন হইয়াছে । কেনোপান্যদে--স্বগে পরাশাক্ত বা দৈবা প্রকৃতির প্রথম 
আবির্ভাবের বিষয়ে বড়ই সুন্দর একটি গাথা আছে। 
যখন পরাশাক্তর প্রথম আবর্ভাব হয়, হত্্র জানিতে চাহপেন ইহা (ক,।. 
(তিনি. আগ্রকে জানতে পাঠাইপেন যে, সেই আশ্চধ্য মুণ্ডিটি ক? পরাশক্তি 
অগ্নকে জিজ্ঞাগা কাঙলেন তোমার ক্ষমত।|ক ? অধি বাললেন--তি'ন মনে 
করিলে বিশ্ব শুণ্ম করিতে পারেন। আগ্রর যে কৃত সে ক্ষমতা নাহ এবঃ কেবল 
ঘষে তাহাকে ব্যবহার কারবার জন্ত দেওয়া হহয়াছেঃ তাহা দেখাইবার জন্ত 
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পরাশক্তি তাহার নিকট একটি তৃণ ধরিয়! ভক্ম করিতে বলিলেন। অগ্ধি 
যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও সেই তৃণ ভল্ম করিতে পারিলেন না। ইন্্র বাযুকে 
পাঠাইলেন । বাযুর৪ সেইবপ নিগ্রহ ভঈল। এই উর্দাহরণটি দেখাইতেছে 
যে, পরাশক্তি বা দৈবী প্রকৃতিই 'এমন কি পঞ্চতন্মারকেও গুণ দার! 
শেভিত করিয়া,ছ। এ? সমস্ত ক্ষমতা গুলপকুতির নহে। হাকুষ্ণ যথার্থই 
বলিতে পারেন যে,তি'নহ অ'গ্র প্রতি সমত্ত পদার্ধেরহ যথার্থ ক্ষমতা! । 
এ অপায়ে ১৫) ১" শ্রোকে 
দারসিমৌ পুরযী লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্াণি ভতাঁনি কুটস্থোহক্ষর উচাতে ॥ 
শ্রীকষ্চ সমস্ত সন্তাকে দুভাগে বিভক্ত করিতেছেন অর্থাৎ ক্ষর--যাহার 
অর্থেতিনি সমস্ত বিশ্ব বুঝাইতেছেন। তিনি পরী কথাটি আর এক স্থানে 
সাংখ্যদিগের আব্যক্তের সহত বলিতেছেন! এখানেও নিশ্চয় তিনি সেই 
একই কথা একই অর্থে বাবহার করিয়াছেন, পে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার 
পরের শ্লোক -সমহে তিনি বলিতেছেন--ওঙই ুইভাগই তাহা অপেক্ষা নিম্ধ । 
যদিও বিশ্বগ্রঞয়ের সময় অক্ষরের বা অক্ষর হইতে উৎপন্ন কিছুরই বিনাশ 
হয়না, তথাপি তাহার স্বশ্তাব অক্ষর হইতেও উন্নত বপিয়াই তাহাকে উত্তম 
পুক্ষ বলা হয়। ১৭ শ্রোকে 
উত্তম£ পুরুষন্তগ্ঃ পরমাত্েতযদান্গ হঃ। 
যে! লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভত্তাবায় ঈশ্বরঃ ॥ 
ইহার সহিত গষ্টাদশ অধাায়ের ৬৬ শ্লে?কে 
সর্বধন্মান্‌ প'রত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাঁং সব্ধপাপেভ্যো মোক্ষয়িষামি মা শুচঃ॥ 
শ্রেষ্ঠ প্রমাণ যে, তিনিই কেণল একমাত্র মুক্তির উপান্ব। ঈশ্বর সম্বন্ধ 
আমি ?€ হইতে যাহ। কিছু খাণয়াছি, এ সমগ্ত শ্লেকগুণি পাঠ করিলে সম্পৃণ 
উপল হইবে যে, প্রায় সমস্তহ বলা হইঞ্নাছে। 
( ক্রমশঃ ) 
উপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। 


শ্বেতপন্মোৎসব ।* 


ব্রহ্মবিষ্াঁসমিতির (01)80501১1)1091 ১০০151% ) প্রচারিত মত অনুসারে 
অধুনা! চতুর্থ মন্বস্তরের (৮০০11) [২০০7৫ ) পঞ্চম বংশ ([71607 হি০০০ ) 
চলিতেছে । আর যষ্ঠ বংশ (51501) 1২5০০ )সংঘটনের আয়োজন হইতেছে । 
এই পঞ্চম বংশের বিশেষত্ব এই যে,এই সময়ে অধিকাংশ জনমগ্ডলীর কামনাধুক্ত 
মানদিক প্ররূতির (0০070615 1110) বিক।শ প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং বিশুদ্ধ 
মানসিক প্রকৃতির (45050 11110) কার্ধা ক্ষেত্র, সাধারণতঃ বর্তমান সময়ের 
উপযোগী নছে। যে যে দেশে যে যে জাতিতে বিষয়-প্রবণ ভোগাসক্ত মাননিক 
বৃত্তি প্রবল, বর্তমান সময়ে তাহা রাই প্রধানত লাভ করিবে । পক্ষান্তরে, যে 
সমস্ত জাতির নিবৃত্বি-প্রধান মানপিক প্রকৃতি, বর্তমান সময় সাধারণতঃ 
তাহাদের বাসের পক্ষে ততদূর অনুকূল ননে। প্রাচীন এসিরিয়া, ক্যাত্ডিয়া, 
মিশর, গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ গ্রভৃতি দেশের জাতি-সমুহ শেষোক্ত শ্রেণীর 
অন্তর্গত । ইহাদের মধো কেহ কেহ একেবারে বিলুপ্তপ্রায়, কেহ কেহ ক্ষীণ- 
প্রাণ হইয়। ধরাপুষ্ঠে বর্তমান রহিয়াছে । কতকগুলি জলচর জীবকে, জল 
হইতে উত্তোলন করিয়া স্থলের উপর ছাড়িয়া দিলে, তাঁহাদের যেরূপ অব! 
হয়, এই শেষোক্ত জাঁতিসমূহেরও সেই দশ! ঘটয়াছে। ইহ!দের মধো ভারতীয় 
আর্্যজাতি, এক সমরে আধাত্মিক ভাগ্াররূপে প্রতিষঠিত থাকিয়া, সমগ্র জগতে 
ইহার রত্বরাজি বিতরণ করিয়াছিল, তাই বিধাতার বিশেষ রুপায় অগ্যাপি 
ল্ষীণশক্কি হইয়াও জীবিত রহিয়াছে । 

শ্রীমন্তাগবতে বর্ণিত আছে যে,স্ত্রী ও শূদ্রের! ধন্ট, যে ঠেতু তাহারা অতি 
সহজে কলিকালে উন্নতি লাভ করিবে । এ স্থলে দস্ত্রী ও শুদ্র” শব দ্বার! 
বিষয়াসক্ত মানসিক বৃত্তিকেই লক্ষা কর হইয়াছে । পুর্বে যেমন গতি ও পুকষ- 
ভাবাপন্ন হুইটী সম্পর্কায় বিষয়ের মধো, অপেক্ষাকৃত পুরুষভাবাপন্ন গুরু বিষয়ট, 
প্রক্ককিভাবাপন্ন "লঘু বিষয়ের [উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিত, বর্তমান সময়ে 


এ নিটল 


পপ প০ ০০৯০ 





* বিগত ৮ই মে হঙ্গীয় ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির (1617591 ?176950101)1091 9১০1০ ) 
সান্বংসয়িক স্বেতপন্মোৎসব (৮/1710 1,0:55 1985) উপলক্ষে পটিত। 
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অনেকস্থলেই তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। অনেক স্থলেই সচরাচর লক্ষিত 
হইয়া থাকে যে, ধন্মযাজকের ( 01)0101) ) উপর রাজার ( (0৮610106176) 
কর্তৃত্ব, রাজার (175) উপর মান্ত্রসমাজের (22115076100) কর্তৃত্ব, মান্ত্রসমাজের 
উপর জনসাধারণের কর্তৃত্ব, পিতার উপদ্ন পুত্রের কর্তৃত্ব, শাশুড়ীর উপর বধূর 
কর্তৃত্ব, পতির উপর পত্বীর কর্তৃত্ব, বৃদ্ধের উপর যুবকের কর্তৃত্ব,___-ইহাই 
বর্তমান সময়ের একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। এতাদৃশ লঘুগ্ডক-হীনতা 
জনিত বৈষম্যভাব দৃষ্টে এতদোশীয় প্রাচীনবর্গের মধ্যে অনেকেই দুরস্ত কলির 
প্রবল প্রভাব মনে করিয়া, সতত সন্তপ্র-হাদয়ে নিরাশভাবে কালযাপন কারিয়া 
থাকেন । কিন্তু এরূপ ভাবে নৈরাশ্ঠকে প্রশ্রয় দেওয়া কখনও কর্তব্য নহে। 
আমাদের প্রণিধান করা উচিত যে, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সমস্ত 
[বধিই অশেষ মঙ্গলের আলয়। সেই মঙ্গল বাঁধর বলে, জগতের সমস্ত পাঁর- 
বর্জনের মধ্যেও তাহার মঙ্গল ইচ্ছাই পুর্ণ হইতেছে । প্রাবৃট কালে নৎঞজলধর- 
ধারায় বখন ধরাতল প্লাবিত হয়, তথন নানা স্থানে জল সঞ্চিত হইয়। অপূর্ব 
শোভ। ধারণ করে। এমন কি, তখন সামান্ত খাল, বিল, তড়াগ প্রভৃতি জলা- 
শয়ে, বায়ূসঞ্চালত তরশ্রমালায়, কুমুদ, কহলার, পদ্ম প্রভাত পুশ্পের বিকাশে, 
হংস, সারস প্রভাতি জলচর পক্ষীর সঞ্চরণে, দর্শকের নয়নরঞ্জন কারয়া! থাকে । 
(কন্ত হেমস্ত সমাগমে সেই সমস্ত খাল, (িল-তড়াগাদ জলশুন্ত হইয়া কৃষ্ণের 
কষক্ষেত্রূপে পরিণত হয়। আর হেমস্তকালোপযোগী কীট, পঙঙ্গ, তরু, 
লতার তখন আ্ভাব হইয়াথাকে ; কিন্ত আবার যখন বর্ষার সমাগম হয়, 
তখন সেই সমস্ত খাল, বিল, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় পুর্ব-শ্। লাভ করে। 
আমাদের এই নিষ্কামশীল জা(তও, এক সময়ে জগতের জ্ঞানধর্শের প্রতিষ্টাত্রী 
রূপে বরণীয় হুইয়া।ছল। কিন্তু কালসহকানে মঙ্গলমন় বিধাতার সমগ্র জাতর 
শ্রেয়স্কর বিশেষ ভাব, উদ্ধদ্ধ করিবার জন্ত, কালচক্রের নিয়মে গুজ্ঞাকে কেন্ত্র 
হইতে পাঁরধির সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ঠ, জগতে কামনাময় মনম্তত্বের* 
মুহৃশীলনের জন্ড, প্রকৃতিকে পুরুষের সমান আধকার প্রদ্দান-পুর্ধক এক 
সিংহাসনে উপবেশন করাইয়। উহার গৌরৰ বৃদ্ধি করবার জন্তু, তিনি সামফ়িক 
রূপে আমাদের জাতিকে ক্ষীণশফক্তিতে রাখিয়!,অন্ত জাতিকে প্রবল করিয়াছেন। 
জবান ভুগতে যখন বুছ্ধতত্বের শোত প্রবাহিত হইবে, যখন সমগ্র জগৎ 


১৮ পম্থা। [ ১৩১৭ 
বিশ্বজনীন ভ্রাডৃতাবে একাঙ্গীভূত হইবে, তখন, শীতের প্রকোপে সমাক্রান্ত 
মৃতপ্রায় সর্পভেকাদির নিদাঘ সমাগমের গ্তায়, আমাদের এই জাতিও সঞ্জীবিত 
হইবে । ধর্ম্পুরুষের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ, ক্রমপরম্পরায় বিশেষ বিশেষ জাতির 
অভুখান দ্বারা [বকাশ. প্রাপ্ত হইয়া, পরিণামে পৃণাঙ্গতা লাভ করে। ইহাই 
স্থকিভিতত্থের একটা পরম রহস্ত। এতদ্দেশে যাত্রাগান নামে যে প্রাসন্ধ সঙীত- 
সম্প্রদায় আছে, তাহাতে সকলেই লক্ষা কারয়াছেন যে, যখন একটী বালক 
রাগিণী ভাজিতে থাকে, তখন অন্তান্ত লোকেরা নিবৃত্ত থাকিয়া! তাহাতে মান 
দিতে থাকে, তারপর সেই বালকের সমাপ্তি হইবামাত্র, অনা আর একটা 
বালক রাগিণী ভাজিতে আরস্ত করে, এইরূপে কিছুকাল পালাক্রমে চলিতে 
থাকে, অবশেষে সব্বশেষ বালকটা বিরত হইবামাত্র, সকলে সমস্বরে সঙ্গীত 
আরস্ত করে। এইরূপে এক এক জন করিয়! রাগিনী ভাজাতে যে, সমস্ত 
সম্প্রদ্দা়ই তান-সম্পদে লাভবান্‌ হয়, তাহা নদকলেই স্বীকার করিবেন। 
এক সময়ে, আমাদের এই জাত জ্ঞান ও ধর্মশ-জগতের গুরুরূপে মান 
পাইয়া, যে স্থরে রাগিণী ভাজিয়াছিল, তাহ। অগ্তাপি জগছাসীর মর্মস্থলে 
অলক্ষিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে । কিন্তু এখন পাশ্চাত্য জাতির অন্ত 
সরে রাগিণী তাজিবার পালা, মার এখন আমাদের মান দেওয়ার সময়। 
তার পর যষ্ঠবংশ বিস্তারের প্রাকৃকালে, আমরা সকলেই সমস্বরে তান 
ধরিব। এই জন্তহ ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশ, বর্তমান সভ্যতার 
শীর্ষদেশে অধিঠিত হহইয়াছে। হৃহাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে সমস্বরে তান ধরিবার 
জন্য, এদেশের উপযোগী করিয়া, যথাসাধ) সম-তানতা রক্ষা করাই, বর্তমান 
সঙ্কটকালে আমাদের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। নতুবা সমসামগ্লিক 
গ্রভাবান্বিত জাতির সঙ্গে সামঞ্রন্ত রক্ষার অভাবে, অন্তান্ত আদিম জাতির স্যার, 
আমর]ও ধরাপূষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত-প্রায় হইব । 

জ্ঞান ও ধন্দ-জগচ্ের অধিপতি, এদেশের রক্ষক-পুরুষ। আমাদিগকে উদ্ু্ 
করিবার জন্য প্রত্যেক সুযোগেই আধ্যাত্মিক শক্তি প্রেরণ করিয়! থাকেব, 
স্তিস্ত তাহ! এই কালধর্ম্ের প্রবল প্রতাপ বশতঃ, বর্তমান বহিমুখীন বিষয়- 
প্রবণতা দ্বার' রঞ্জিত ক্ইয়া, সেই উদ্োশ্তাকে ব্যর্থ করিয়! দেয়। কারণ, বর্তমান 
সময় অধিকাংশ জনমগ্ডলী বিক্ষিপ্তচিত্ত তাহারা! স্থুল-ৃষ্টি প্রযুক্ত ব্যক্ডিগন্ত স্বার্থ 
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ছারা লাভালাভ গণন! করিয়। অন্তান্ত লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে । কখন 
কখন দেখা যায় যে, কোন অভিজ্ঞ কর্ণধার, কোন গ্রয়োজন বশত: তরণীটীকে 
বামদিকে ঈষৎ সঞ্চালন করিলে, তদীয় অনভিজ্ঞ নাবিকেরা, সেই প্রয়োজনটা 
উপলদ্ধি করিতে অক্ষম হইয়া, বামতীরের সঙ্গে সেই তরণীর গুরুতর সংঘর্ষণ 
উৎপাদন করে। আবার তাহাকে দক্ষিণ দিকে ঈষৎ সঞ্চালন করিবামাত্র, 
পূর্বোক্ত নাবিকের। তাহ! দক্ষিণদ্দিকের তীর সংলগ্ন করিয়া বিষম বিভ্রাট উপ- 
স্থিত করে। পেইরূপ এদেশের রক্ষক পুরুষ, এদেশে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাব 
( 502209110 ) প্রেরণে ইঙ্গিত করিলে, তাহা, চালুনীর ভিতর দিয়া জল- 
সঞ্চালনের ন্যায়, মানসিক মালিন্ত প্রযুক্ত, জনসাধারণের ভিতর দিয়া! পরি- 
চালিত হইয়া যায়; কেবল অপার সাম্প্রদায়িক ও গৌড়ামীর পস্থিলতাটুকু 
অ. শিষ্ট থাকিয়া যাগ্স। পক্ষান্তরে তিনি ষদি একটু সামস্মিক বৈষয়িক ভাব 
(17151502110) ৫প্ররণে ইঙ্গিত করেন, তবে জনসাধারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার 
স্থল ও অসার অংশের নিরুষ্ট অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে এ দেশের 
সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কণ্টক উৎপন্ন হইতে থাকে | এই উভয়-সহ্ছট 
হইতে উদ্ধার করিয়া এ দেশকে ঠিক মধ্য পথে পরিচালিত করিবার জন্ত, 
এ দেশের রক্ষক-পুরুষ, অতি নিগুঢ উপায়ে বর্তমান ব্রন্মবিদ) সমিতি ( 1006০- 
501)1)102] ১০০) ) স্থাপন করিয়াছেন । 

এই কালধর্ম্ের প্রভাব বশতঃই, এদেশের স্ত্রী ও অস্ত্যজ ভ্াতি সমূহের 
উন্নতি সাধন সম্বন্ধে আজকাল দেশের সর্বত্র একট! সমবেদনার লক্ষণ দেখ! 
যাইতেছে । ষে প্রজ্ঞা-জ্যোতিঃর অবস্থান মুখাতাবে কেবল কেন্্রগতই ছিল, 
তাহ। পরিধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র চক্রকে জ্যোতিম্মান্‌ করিবার জন্য, সমস্ত 
মানবমণ্ডলীকে এক জ্যোতিঃতে সমুজ্জল ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য, যেন আপন 
হইতেই চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল । এই জন্ঞ এদেশে যাহারা সমাজের 
সর্ন-নিয়-স্তরে মলিন অবস্থায় কালযাপন করিতেছিল, তাহাদ্দিগকে প্রজ্ঞা- 
সলিলে ধৌত ও গ্গাত করাইয়া, আত্মজ্যোতিঃতে এক অথও হ্ত্রে সজ্জিত 
করিবার জন্য, এই সমবেদনার আবিভাব হইল। এই অভিনব কার্যে প্রতি- 
বন্ধকতা আচরণ ন1 করিয়া, যাহাতে মূল উদ্দেস্তাটী কার্যে পরিণত হইতে পারে, 
যাহাতে সম্প্রাদাজ্-বিশেষের অহঙ্কার-জনিত স্মেচ্ছাঁচার বৃদ্ধি ন। পাইয়া, একমাত্র 
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আধাত্িকতাকে ই লক্ষা করিয়া, এই উন্নতি সাধিত হইতে পারে, ততপ্রাতি 
আমাদের অতি ধীর ও প্রশান্ত ভাবে দৃষ্টি রাথা কর্তব্য । এই কেন্ত্রগত ভাব 
ও পাঁরধিগত প্রভাব, এতছুভয়ের সেতৃবূপে কাধ্য করিবার জন্য, পৃথিবীর সর্ধত্র 
রর্তমান সময়ের উপযোগী নানাপ্রকার সাধনশীল ধন্মসম্প্রদায়ের প্রার্ভীব 
হইয়াছে। আমাদের দেশে আধুনিক কালে ত্রাহ্মসমাজ, আর্ধাসমাজ প্রভৃতি 
ধর্মসমাজ, এই সেতুর কার্য সম্পাদন করিবার জন্তই, সময়োচিত বিশেষ বিশেষ 
ভাব লইয়! আবিভত হইয়াছে । আর এই শুভ উদ্দেস্তাটী নিরতিশয় উদার-ভাবে 
সিদ্ধ ক রব।ঞ জন, পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বসম্প্রদায়ের নরনারী-নির্বিশেষে লোক 
লইয়া, নর্ভমান ব্রহ্মবিগ্ভাসমিতির (77769501971081 9০০০৮) প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । 
বন্তমান সময়ে পাশ্চাতা-রাজ্য-সমৃহে প্রভূত্ব-শক্তির প্রবল প্রতাপ দৃষ্টে, 
আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাতা সভ্যতার অনুসরণ 
করিতে পারিলেই বুঝি, আমাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হইবে, কিন্তু তাহ 
কখন সম্ভবপর নহে। এদেশের আদর্শতন্ত্রীতে পাশ্চাত্য আদর্শের স্থুর কখনও 
প্রকৃতরূপে বাজিতে পারে না। কাবুলের স্তায় ঠিক সুমি আঙ্গুর এদেশে 
উৎপাদন করিতে হইলে, এদেশের সমস্ত জল-বাঘু, প্রকৃতি সুতরাং ধন্ম ও সামা- 
জিক রীতি-নীতি পরিবর্তিত করিয়া, ঠিক কাবুলেরই ন্যায় জল-বাধু, প্রক্কৃতি 
স্তরাং ধন ও সামাজিক রীতি-দীতিতে পরিণত করিতে না! পারিলে, তাহ। 
কখনই তুসিদ্ধ হইতে পারে না| সেইরূপ এদেশে পাশ্চাত্য উন্নত প্রভাব 
সম্পর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, তথাকার প্রকৃতি, ধন্ম ও সামাজিক রীতি- 
নীতিও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; তাহাতে এদেশের দীর্ঘকাল-রক্ষিত 
নিশেষত্বটা একবারে বিধ্বস্ত হইয়! যাইবে । এক্ষণে এই পাশ্চাত্য সভ্যতার 
কোন্‌ কোন্‌ অংশ গ্রহণ করিলে, আমাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হুইতে 
পারে, জগতের বিলুপ্র-প্রায় আধ্যাত্মিক শক্তির পুনরুদ্ধার হইতে পারে, 
তাহ! অবধারণ করিয়। দেওয়া, ব্রন্মবিপ্তা-সমিতির একটী প্রধান লক্ষ্য | | 
* পুর্বেই উল্লেখ কর! হইস্াছে যে, বর্তমান সময়ে পাশ্চাতা দেশে এই কাল- 
র্ষের পূর্ণপ্রতাব বিরাজ করিতেছে । আবার ইউরোপ ও আমেরিকা প্রত্ৃতি 
মহাদেশের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ দেশের মধ্যে, এই ভাবটার ভি ভিন্ন অঙ্গ, 
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দেশের অস্তনিহিত মূল প্রকৃতির লক্ষণ সহজেই মন্থুভব কর! যাইতে পারে । এই 
ভাবটীর যে অংশের বিকাশ লাধন যে জাতির পক্ষে উপযোগী, তাহা সেই 
জাতির শাপন-নীতিতে সারতত্বরূপে পরিস্ষট হইয়া! থাকে। বর্তমান সময়ে 
সমগ্র শাপন পণালীর একটা শেষ-পীমা রাজতন্ত্রপ্রণালী ( 11072707102] 
0০৬61701760), অন্য শেষম্পীমা- প্রজাতন্ত্রশাসন প্রণালী (২61)41%০ 0০0৬610- 
17610 )7; আর অন্তান্ত শাসন প্রণালী, এতদুভয়ের বিশেষ বিশেষ সংমিশ্রণে 
সমুভূতমাত্র । রাজতন্ত্র প্রণালীতে রাজশক্তির সর্বতোমুখী ক্ষমতা, আর 
প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে জনসাধারণের প্রবল আধিপতোর প্রতিষ্ঠা । অবশিষ্টগুলির 
মধো, কোনটাতে রাঞ্শক্তির কোন অংশ প্রবল, কোনটাতে প্রজাশক্ির অংশ 
বিশেষ কার্ধাকর, আর কোনটীতে বা রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি এই উভয়ের 
সামঞ্ীশ্ত'সমাধান। বর্তমান সময়ে রশদেশে রাজশক্তি প্রবল, আমেরিকায় 
গ্রজাশক্তি প্রবল, আর ইংপগ্ডে, প্রজাশক্তির কিয়পরিমাণে প্রাধান্ত থাকিলেও, 
সর্বাপেক্ষা রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির বর্তমান-সময়-উপযোগী সামঞ্জন্ত। আবার 
প্রতোক দেশের পুরুষশাক্তর কার্ধ।ক্ষেত্র সাধারণতঃ বহিমুখীন (0৮15০0%০ ) 
ও নারীশক্তির কার্যাক্ষেত্র সাধারণতঃ অন্তরুখীন (১৪)০০৬০ ) বলিয়া গণ্য। 
গণিতের অন্ুপাতের (1:01১07607 ) নিয়মে দেখা যায় যে, ছুইটী অন্তারাশির 
([%051765 ) গুণফল, মধা রাশির (71621) [১0100100902] ) বর্ণের 
(5৭৮216) সমান । যেমন, একটী এইরূপ অনুপাতের ৪ ও৯ হুইটী অন্ত্য 
রাশি, আর ৬ মধারাশি, স্রতরাং ৪: ৬:: ৬: ৯ বাঙকঙ। এখন 
অস্তারাশিতগ ৪ ও ৯ ইহাদের গুণফল ৩৬, মধ্যরাঁশি ৬ এর বর্গ ৩৬ এর সমান। 
অতএব রুশিয়ার নারীশক্ত ও আমেরিকার প্ুরুষশক্তিকে ছুইটী অন্তারাশি 
(7%090765 ) ধরিলে. ইংলগ্ডের নারীশক্তির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সমাবেশকে 
মাধ্যানহ্নুপ।তিক রাশি বল! যাইতে পারে । এই জন্তই মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
প্রথমে ইষ্ট ইতিয়া! কোম্পানীর রাণীরূপে, তৎপরে সাক্ষাৎভাবে আমাদের 
মহাবাণীবূপে এদেশের অধীশ্বরী-পদে বরিত হইয়াছিলেন। এইক্পে শবশ্ব- 
জগতের শিক্ষক পরমকারুণিক পরমেশ্বর অপুর্ব কৌশলে, দেশের অস্তঃপুর ও 
বহির্ববাটীরূপ সামাজিক ও আধ্যাক্মিক ক্ষেত্রকে রক্ষ। করিয়া, বাহিরের উদ্ভান 
বাঁটিকারপ ব্রাজ্যশাসন ক্ষেত্রটী, বর্তমান সময়ের মধ্য সর্বাপেক্ষা সামগ্রস্ত- 
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পরায়ণ উন্নত গাতির হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের দেশকে, 
তুরক্ষ ও তিব্বত দেশজাত গুরুতর অন্তবিপ্লবব্ূপ মহাপাপ হইতে প্রকারাস্তবে 
রক্ষা করিয়াছেন! যেতুরফ্ষের সোলতান, একসময়ে সমগ্র ইন্লাম-রাজ্যে, 
প্রেরিত পুরুষ হজরত মহম্মদের সাক্ষাৎ পতিনিধি খলিফার বংশধর বাঁলয়! 
পৃজিক ছিলেন। আর যে তিব্বতের প্রধান লাম! সমস্ত বৌদ্ধজগতে মহাত্মা 
বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া ম'চ্চত হইতেন, মাজ তাহারা কালবৈ গুণো জন- 
সাধারণের নিকট ক্রীড়া-পুকুল বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইতেছেন । এই সমন্বয়-পরায়ণ 
জাতির শাদনাদীনে আসিয়া, এ দেশের জন-সাধারণ এক আদশে গঠিত 
হইতেছে । একপ্রকার শাসননীতি, এক প্রকার শিক্ষ1া, একপ্রকার মানসিক 
চিন্তা, একপ্রকার কাধ্যক্ষে্, একপ্রকার উপায়ে যাতাপ্নাত, একপ্রকার 
প্রণালীতে সংবাদাদি আদান প্রদান দ্বারা এক প্রদেশের লোক অন্ত পপ্রদ্দেশকে 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছে ও পরম্পরের সহিত সমছুঃখস্খতা -স্কত্রে আবদ্ধ 
হইতেছে । ইহাতে অপক্ষিতে ব্রহ্মবিদ্ভা-সমিতির প্রতিপাদ্য অভিমত প্রচার 
ও ষষ্ঠবংশ বিস্তারেব পত্তনভূমি প্রস্তত হইতেছে। 

এই সামঞ্জশ্ত-ভাবটা ক্ষুপ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জঙগ্ঠ, বিধাতা-পুরুষ 
আমেরিকাতে ব্রহ্মবিদ্যাসমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া, কর্ণেল অলকটকে উহার 
বহিরঙ্গ বিভাগের, আর মাডাম্‌ মাভাটাস্কীকে অস্থরঙ্গ বিভাগের আধিনেতৃ-পদে 
বরণ করিয়াছেন । তদনস্তর মিসেন বেসেণ্ট কে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই উভয় 
বিভাগের অধিষ্ঠাত্রী করিয়া ব্রহ্মনিগ্তা-সমিতিকে বর্তমান অবস্থায় পরিণত করি- 
কাছেন। এই সমস্ত কার্মাবলী কি আকম্মিক ঘটনা ( 01১2709 )-ক্রমে 
উৎপন্ন হইয়াছে, না ইহাতে বিধাতা পুরুষের নিগুঢ় কাঁধ্যকৌশল ও দুরদর্শিতার 
নিদর্শন প্রকাশ পাইতেছে? এইরূপে সমস্ত বিশ্বজগতের সঙ্গে বর্মবিষ্ঠা- 
সমিতির সমভাবে স্পন্দিত হইবার জন্ত, বর্তমান সময়ে জগতের সর্বাপেক্ষা 
বহিমুখীন ভাবকে গ্রহণ করিয়া, সামতির বহিমুখীন দিকটা, আঁর 
সর্বাশোক্ষা অন্তমুঘীন ভাণ লইয়। অন্তমু্থীন দিকটা এবং উভগ়ের সমভাব 
দ্বারা উহার সমস্ত দেহ, নির্মাণ কর! হইয়াছে । এই ছুই কেন্দ্রের 
সঙ্গে প্রক্য রাখিয়। ব্রহ্গবিদ্ভা-সমিতির গঠন হওয়ায়, উহ। বর্তমান কালের র্ব- 
শ্রেণী-লোঁকের সম্পূর্ণ উপষ্কেগী হইয়াছে । আর ইহাদ্বারা জগতের আধ্যাত্মিক 
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শক্তিতে অভিনব চেতন। সঞ্চারের পথ উন্মুক্ত করিম দেওয়া,ইয়াছে। যেমন 
কোন অভিজ্ঞ ভিষক্‌, কোন ক্ষীণ-প্রাণ, সংজ্ঞাহীন রোগীর মস্তক ও পদ, শরীরের 
এই ছুইটী বিপরীত প্রান্তে, শীতল ও উষ্ণ ধর্্াক্লাস্ত দুইটা বিপরীত পদার্থের 
প্রয়োগ দ্বার] তাহার চৈতন্ত সম্পাদন করেন, সেইরূপ এই স্ুকৌনল-সম্পন্ন 
উপায়ে, জগতের আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্জীবিত হইতেছে । এই যে, দুইটা (বভিন্ন 
প্র তর ধাতু লইয়। ব্রহ্ম বছ্যা-সমিতির!জগদ্্যাপী বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, 
তাহ! সহমনা এক্ধিনে হশতগত হয় নাই । তাহার সংগ্রহ ও সংস্কার 
কাধে, নিশ্চয়ই যুগষ্গান্তর-ব্যাপী একটা ।বরাট আয়োজন চালয়। 
মআ।খতেছিল। 

যে ছুইজন প্রাতঃম্মরণীয় বাক্তর পমণ্ড শক্তিপামর্থোর বিনিময়ে, এই ব্রহ্ধ- 
বিদ্তা-সমিতি আমাদের আশ্রয়স্থগ হইয়াছে তাহাদের অসাধারণ কার্যযকুশলতা 
ও অসামান্ঠ তাযাগস্বীকার, আমাদের সর্বসাধারণের নিকটহই হবিদিত। জননী 
যেমন স্বীয় স্তন্ঠধারা দ্বার ভুমষ্ঠ শিশুকে প্রতিপালন করেন, ইহারাও সেইরূপ 
স্ব স্ব হৃদয় হইতে তিল তিল কারয়া শো'ণতবিন্দু দিয়া, ব্রহ্ববিদ্তা-সমিতিকে 
বর্তমান আকারে বদ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের নিকট 'আমরা যে কতদুর 
অপরিশোধ্য খণজালে আবদ্ধ মাছি, তাহা বর্ণনাঙীত। ইহাদের নিঃস্বার্য 
ভালবাসার কথ "্মরণ করিলে, আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আগ্লত হইয়! যায়। 
আব ইহাদের ঘধ্যে, ম্যাডামের কথ! কি বলিব? ঘিনি জগতের কল্যাণার্থ 
ব্রহ্মবিগ্ঠা-সমিতির উন্নতি কল্পে, নিজের সমস্ত জীবনীশক্তি প্রয়োগ কখিলেন, 
আপনার বলিতে ধাহার আর শ্বতন্ত্র কিছু রাহল ন।, সেই প্রদত্ব-সর্বস্বা, জগতের 
নরনারীর কল্যাণার্থ তাক্ত-প্রণ, জগতের কোন কোন জন-শ্রেণী হইতে কি 
নিধ্যাতনই না! পাইলেন! তাহা! শ্ররণ করিলে হুর্বরিষহ ধাতনাভারে আমাদের হৃদয় 
অবসন্ন হইয়। পড়ে ! কিন্তু তিনি ষে অতুল সম্পদে ভূষিত ছিলেন, তাহার 
প্রাণপাখী, ষে স্বর্গীয় উগ্ভানের ম্থরসফল-শান্বাদন-রলে বিভোর থাকিত, 
ত্যুহাতে এরূপ নিধ্যাতন তাছার পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর বস্ত মাত্র। আর 
কর্ণেল মাহেব, যিনি আমরণ ক্ালব্যাপী চেষ্টায়, জগতের নান! গ্কানে শত্বজ্ঞান 
প্রচার করিয়া, জীবন পাত কারলেন, ধাহার অদম্য উৎসাহে স্দুরবস্তী আইন্‌- 
লাঙ, গ্রীক্ল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানেও শ্রীমন্তগবদগীতার প্রতি লোকের প্রীতি-সঞ্চর 
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হইয়াছে, সেই ক্ণল সাছেবও যে আমাদের হৃদয়ের কোন্‌ স্থান অধিকার 
করিয়! আছেন, তাহ! সকলেই অনুভব করিতেছেন । 

আমাদের দেশে শ্রাদ্ধবাসরে পরলোকগত পিতৃ-পুরুষের, এমন কি সমগ্র 
মানব-মগ্ডলীর, তৃপ্তির জন্ত তর্গণ করার একটা চিরন্তন প্রথা আছে। আমরাও 
আজ এই পবিত্র দিনে ব্রন্মাগরূপ কোষাস্থিত সর্ববাপী অখণ্ড তৃপ্তিরসকে, 
শ্রদ্ধাকপ তিলের সংমিশ্রণে, আমার্দের ব্যক্তিগত ভাগুরূপ কোধষীতে গন্থণ 
করিয়। এই তর্পণ কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হই । আজ এই পবিত্র দিনে আমাদের পর- 
লোকগত নেতৃঘ্বয়ের আত্মার কলাাণার্থ, আমরা ভগবানের নিকট বিশেষ ভাবে 
প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাহাদের আত্মার সম্পূণ তৃপ্রিশবিধান হয়। আর 
যাহার এদেশে ও অন্ঠ দেশে এই বন্ধ বন্যা-সমিতির উন্নতির জন্ত জীবন উৎসর্গ 
করিয়া, এক্ষণে লোকাস্তরে অবস্থান করিতেছেন, তাহাদের আত্মারও তৃপ্তি 
হউক । ধীহারা আমাদের পারাচত পিম্ব! অপরিচিত হইয়াও, কোন না কোন 
দিন জগতে ব্রহ্মবিগ্ঠ।-প্রচারে চেষ্টা পরিয়াছিলেন, তাহাদের আত্মারও তৃপ্তি 
হউক। যে সমস্ত লোক, ভোগাবস্ত সম্তোগের প্র্বেই গতান্ হইয়। অতৃপ্ত 
আকাক্ষার জন্ত লোকান্তরে সতত মুহামান রহিয়াছে, তাহাদিগের আত্মা এও 
তৃপ্তি হউক । যাহারা দুর্দমনীয় বাসনা-অনলে দগ্ীভূত হইয়া দেহত্যাগ করি- 
্লাছে এবং পরলোকেও সর্বদা সম্তপ্ত-হধয়ে অবস্থান কারতেছে, তাহাদিগের 
আত্মারও তৃপ্তি হউক। সমস্ত প্রা'ণবর্গ তৃপ্রিলাভ কক আবক্ধগস্ত পর্যন্ত সম্ত 
্রহ্মাপ্ড তৃপ্তিরসে পরিপূর্ণ হউক | ইহাই আমাদগের অগ্তক।এ |বপেষ প্রার্থনা । 

প্রভূ পরমেশ্বর, রূপা করিয়া এই সকল উন্নতমনা নরনারীর উৎসাহ ও 
উদ্যষ্, আমাদের প্রাণে অনু প্রাণিত করুণ, যেন আমর। সমস্ত মন প্রাণের সহিত 
ত্র্ববিদ্যা-সমিতির পরিচধ্যা করিয়া নিজকে কুতার্থ বোধ করিতে পারি। 

এই উপলক্ষে আমর! শোক-দন্তপ্ত-হৃদয়ে আর একটী পবিত্র প্রঞ্োজনীর অনুষ্ঠান - 

লম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমর! গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত, আমাদের 
সর্ধজন-প্রিয় পরলোক-গত মাননীয় সম্রাট, মহোদয়ের আত্মার কল্যাণ কামন! 
করিয়া, পরমেশ্বরের নিকট বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করিতোছ, তিনি কৃপা করিয়া, 
আমীদের সম্রাট, মহোদয়ের আত্মাকে তাঁহার অনন্ত শাস্তময় ক্রোড়ে আশ্রয় 
প্রদান করুন। শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী, 





একটি গণ্প|* 


(পুর্ব গ্রকাশিতের পর 1) 


পুর্বে বলিয়াছি, শিষ্যগণ তাহার আদেশ অবহেল। করিতে অসমর্থ, 
অনতিবিলম্বেই তাহার আদেশ পালন হইল । চিতার অগ্নি প্রজলিত হইল, 
চিত! ধুধু করিয়! জলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন, 
ব্রাহ্মণ জ্ঞানী পুরুষ [ছলেন, সর্ব্ব ঘন্ত্রণার সন্গগুণ তাহার ছিল; ঠিক প্রাণ-বাযু 
দেহ হইতে বহির্গত হইবার সময়েই অদূরে একটি বংশীধবনি শ্রবণমাত্র চিনিলেন, 
কাহার বংশীধ্বনি, ইহ! তাঁহার একটি পরিচিত সহিষের বংশীধবনি । তাহা! শ্রবণ 
করতঃ সেই সহিষের কূপ ধা্যন করিতে করিতে ইহলোক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন; 
তজ্জন্ত এই জন্মে সহিষের পুত্র হইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
ষাদৃশী ভাবন। ষন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। 
শুনলেন রাজা মহাশয় ? 
যুবরাজ---হ1, গল্প শুনিলাম বটে, কিন্তু কাধ্যে করিব কি? তাহাই 
ভাঁবিতেছি ষে, এইবার হইতে আমি ধর্ম-কর্ম করিয়া ধর্শা-তত্ব বুঝিতে সচেষ্ট 
থাকিব এবং যাহাতে এই রাজ্যময় সকলেই প্রাণপণে এই ধর্দ-তত ও ধন্ম রহস্ত 
বুঝিতে সচেষ্ট হয়, তাহাই আমি প্রাণপণে তোমার সহায়ত! করিব এবং ভুমি 
যাহা বলিবে, আমি শিষ্যক্ধপে তাহাই পাঁপন করিব । 
সন্্যাসিনী_তাহাই হউক | কিন্তু গুরু-শিষা ভাব? 
যুবরাক্--ই। দেবী! আর ছলনা করো! না । 
সন্ন্যাসিনী--ভাল, যাহা আপনার অভিরূচি। কিন্তু মনে রাখিবেন, গুরু 
সেই একমাত্র জগংগুরু। কি আমি, কি উনি, কি তিনি, এইরূপ ভাবে 
$রু মনে করিলে, বিষম-ভ্রমে পড়িতে হইবে । “তিনি এক এবং সর্বভৃতস্থ । 
ইহাই ধেন সর্বদাই স্থির রাখিবেন। এইকপে তীাহায়। উভয়ে কথোপকথন 
করুন । আমরা আর কতদিন বসিয়া! ফাহাদের কথোপকথন গুনিব ? আনুন, , 
আঙ্কর| এই গল্পটি হইতে বেশ করিয়া বুঝিতে শিখি যে, ম্বৃড্যুকালীন যে, যেতা 
*₹ চৈত্র মাসের পজিকার ৪৬৮ পৃষ্ঠায় কাপী অস্পষ্ট থাকার গল্প স্থলে গন্ধ ছাপ হইয়াছে। 
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লইঞজ। প্রস্থান ক'রে, পরজন্মে সে সেইভাবেই অবস্থান করিবে। আমরা একটি 
আধ্যাক্িকাতে ছুইটি ঘটনা! দেখিলাম, এন্প কত গন্পচ্ছলে, সত্যরূপে স্থানে 
স্থানে দৃ্ট হয়। আমাদের সর্বদাই সতর্ক হইয়! থাকা আবশ্তক, যাহাতে 
জীবনের এক উদ্দোস্ত লইয়| জীবনযাপন করিতে পারি এবং এইরূপ নিয়ত 
অভ্যাস করিতে করিতে, যেন মৃত্যুক্ণলীন পর্যান্ত চৈতন্তময় হইয়।, সেই সাধনার 
ভাবটিই মনোমধ্যে আনিতে সমর্থ হই | মায়া-জীখন ধর্ম-কর্থ্ে রত থাকিয়াও 
মৃত্যুকালীন সেভাব মনে আনয়ন করাও স্থকঠিন। সেই জঙ্থ প্রবাদ আছে £_- 
“্ধন্মকম্ম কর কি, মর্তে জানলে হয় 1” 

প্রকৃতই কর্ম-ধর্ম করিয়। শেষ পধান্ত রাখাই সার বুঝি, শেষ রক্ষেই রক্ষে। 

শুনিয়াছি অনেক সাধক প্রণব উচ্চারণ করিয়া, গ'শবে দেহত্যাগ করিয়া 
ছেন্‌, তাহারাই যথার্থ সাধু পুরুষ এবং যথার্থ ই পাধন! কল্সিতে শিখিয়াছিলেন 
তাহাদিগকে নমস্কার করি, সেই সকল মহাপুকুষগণ (ধাহারা আমাদের অগ্রগামী 
হইয়াছেন ) তীহারাই আমাদের পথ দেখাইয়া দিউন। 

শ্রীচারুচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 


্বপ্ন-কথা | 
ম্যাকনিশ সাহেবের স্বপ্ন | 


ম্যাকনিশ (1/201757) পন্বপ্র অমূলক কল্পনা মাত্র”_-এই মতের পক্ষপাতী 
ছিলেন এবং [17110950719 ০0 51০67) নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া, 
খুক্তি ছারা শ্বীয় মত পৌষণেরই চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ১৮২১ খৃষ্টানদের 
আগষ্ট মাসে তিনি যে, একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ তিনি এই 
্ূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:-_“আমি যৎকালে কেথ.নেসে বাস করিতেছিলাম, 
এক রাঁত্রে একটা ভয়ানক স্বপ্নে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বপ্ন দেখিলাম, ষেন 
আমার এক খুব নিকট আত্মীয় (ধিনি তৎকালে ৩০* মাইল দূরে, অরস্থান 
করিতেছিলেন ) হঠাৎ মার! গিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর ভয়ে আমার সর্ধব- 
শরীর কাঁপিতে লাঁগিল। পর দ্িবদ বাঁটীতে পত্র লিখিলাম॥ পত্রে এই 
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তবপ্নবৃত্তাস্ত ঈষৎ গম্ভীর-ভাবে, ঈষৎ নিদ্রপ-চ্ছলে উল্লেখ* করিলাম ঠাট্ট- 
ছলে লিখিবার কারণ এই যে, পাছে লোকে ভাবে, আমি স্বপ্নে বিশ্বাস কার। 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাঁটীর সংনাদ ন! আলা পর্ষান্ত, আমি যে, কিরূপ ব্যাকুল ও 
উৎকঠিত ছিলাম তাহ বর্ণনাভীত। আমার সর্বদাই মনে হইত যে, নিশ্চয়ই 
এ ভয়ানক তুর্ঘটন। ঘটিয়াছে। এই বাঁলকোচিত চিন্তদৌর্বলো র জন্ত আমি 
সর্বদাই আপনাকে ধিকার দিতাম বটে, কিন্ত কিছুতেই গন ভইতে ওঁ বদ্ধমূল 
ধারণাটিকে তাঁড়াইয়া দ্বিতে পারিলাম না। এইরূপে তিন দিন কাটিয়। গেল-- 
তিন দিন আমার নিকট তিন যুগ বোধ হইল। চতুর্থ দিনে পত্র আসিল। কি 
মাশ্চর্যা ! স্বপ্নটি যে অক্ষরে অক্ষরে মিপিয়! গেল 1 সেই দ্িনে--সেই সময়ে-- 
দেই আঁজ্মীয় মবরিয়াছে সংবাদ আসিল ।1” ম্যাকৃনিশ অবশ্য ঘটনাটিকে 
001791)06 0011)01061)06 বলিয়) উড়ায়। দিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 


যুবক যুবতী । 


ম্য।কৃনিশ ভার [71195010101 510০] নামক গ্রন্থে একটি বড় শোকো- 
দীপক স্বপ্ন বুস্তান্থের উল্লেখ করিয়াছেন! পেনিন্গ্থলার যুদ্ধ পাঠকবর্গের 
স্থপরিচিত। মতকালে সার জন্‌ মুর স্পেন দেশে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন 
তাহার অধীনে এক যুবক উচ্চপদে নিধুক্ত ছিলেন । এই ষুবকের প্রতি স্কট লাও 
দেশীয়া এক যুবতী অতিশয় অনুরক্! ছিলেন। প্রিয়তমের বিরছে ইনি অহরহঃ 
চিন্তিতা, ব্যাকুলা, মিক্নমাণ! হইয়। পীড়াগ্রন্তা হইয়া পড়িলেন। একরাত্রে 
তিনি স্বপ্নে ঠাছার প্রিয়তম যুবককে শমা-পার্খে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন । 
যুবক ধীরে ধীরে তাহার শয্যার মশারি সরাঁইয়া স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ তাঁহার দ্রিকে 
চাহিয়। রহিলেন। যুবকের মুখ মলিন ও বিবর্ণ, সর্ধাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত 
এবং বক্ষস্থলে একটি সাংঘাতিক আঘাতের চিহ্ন! এই আহত স্থান হইতে 
অবিরত রক্তআ্াব হইতেছিল 1 ঘুবতী শিহরিয়া উঠিলেন, তীহার মুখ হইতে 
ব্কক্য সরিল না। যুবক মৃতুস্বরে বলিলেন, “প্রিয়তমে, আঙ্জিকার যুদ্ধে হত 
হইয়াছি। তুমি স্থির হও, এরূপ কাতর হইও না এই বলিয়া তিনি অনন্তহিত 
হইলেন। যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সেই মুহূর্ত হইতে তাহার শোঁকাবেগ' 
সহতগুখে বাড়িয়া গেগ। অল্প দিনের মধোই হার পীড়। সাংখাতিক হইয়! 
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উঠিল__তিনি ইহধাঁষ ত্যাগ করিলেন। তিনি যে রাতে স্বপ্না দেখেন তাহার 
পিতামাতত। সেই তারিখটি লিখিক়! রাঁখিয়াছিলেন। পরে ইংলগ্ডে এই যুদ্ধের 
বাদ পৌছিলে, জানা গেল যে, এ দিনটি করুণার বিখ্যাত যুদ্ধের দিন এবং 
যুবক সেই দিনে দেইভাঁবে আঘাত প্রাপ্ত হইয়! সেনাপতি মুরের সহিত অমর- 
ধামে চলিয়। গিয়াছেন । 

| শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী । 


তিরুপতি। 


তিরুপতি সাধাক়ণের নিকট সুপরিচিত না হইলেও অতি প্রাচীন তীর্থ স্থান। 
গত বৎসর রামেশ্বর দর্শনাভিলাষে যাত্রা করিয়া তিরুপতি দর্শনে গমন করি। 
মাদ্রাজমেলে গুড়র পর্ধান্ত যাইয়া সাউথ মহারাষ্ট্র রেলওয়ে যোগে ২১ে ফাল্গুন 
এখানে পৌছাই। দেবমন্দির একটী পর্বতের উপর অবস্থিত এবং উহা সাধারণের 
নিকট তিরুমলয় নামে অভিছিত। প্রাতে ৫ টার সময় আমরা! উক্ত পর্বতে 
আরোহণ করিতে আরম্ভ করি। ইহ! প্রায় ২৫০* ফিট উচ্চ এবং সাতটা 
প্রধান শৃঙ্গে বিভক্ত । উহাদের নাম শেষাচল, গরুড়াঁচল, আঞ্জনেয়াচল, বৃষ!" 
চল, বেধাচল, নারাপরণাঁচল ও শ্রীবে্কটরমণাচল। ক্রমে ক্রমে এক একটী শৃজ 
অতিক্রম করিয়! মূল স্থানে যাইতে হয়। মধ্যে মধ্যে পথিকদিগের শ্রীত্তিহরণার্থ 
মণ্ডপ নির্দিত আছে । আমর! যে পথে গিয়াছিলাম তদ্যাতীত আরও তিনটা 
প্রধান ও অন্তান্ত কতকগুলি অপ্রশস্ত পথ আছে। নিম্ন সমতল ভূমি হইতে 
পর্বতটীকে দুইটী অংশে বিভক্ত বলিয়া বোধ হয়, প্রন্তরমল। ধড্ত-পবিত্রের স্যার 
পর্বগ্তটীকে ঘেরিক্ন। আছে; এই অংশ দেখিলে বোধ হয় যেন একটা সর্প পর্বতের 
চতুর্দিকে কুগুলী করিয়া রহিয়াছে । আমরা যতই উচ্চে উঠিতে লাগিল!ম, 
ততই মন্দ মন্দ বাধু সংস্পর্শে আমাদের শ্রাস্তি অপসারিত হইতে লাগিল। 
আকাশ চুম্বি-শিখর, নিত্যোৎসব-সম্িত শ্বচ্ছন্দ-বনজাত ঘননিবিই্ট বিটপিকুল- 
পরিশোঁভিত শেষাস্ত্রির অপূর্ব্ব শোঁভ! সনর্শন করিতে করিতে ক্রমে অগ্রসর 
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হইতে লাগিলাম। বতই উর্ধে উঠিতে লাগিলাম নিয় স্থানের উচ্চতা ও নিয়্ত। 

প্রভৃতি বৈষম্য গুলি ক্রমে অন্তহিত হইতে লাগিল। আপেক্ষিক উচ্চ- 

নীচের বৈষম্য দুরীভূত হইয়া একটা চিত্রপট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 

লোহিতবর্ণ-দিনক র-জ্যোতি তৃণাচ্ছানিত প্রাস্তরের উপর পতিত হওয়ায়, বোধ 

হইল যেন প্রকৃতি দেবী কৌষেয় বসনাঞ্চল পরিধান করিয়া বিরাজিত আঁছেন। 

সুবর্ণমুখী নদীটী সর্পারুতি ধারণ করিয়। বেঙ্কটাচলের পা্তলবিধৌত করতঃ 
ক্ষীণভাবে প্রবাছিত হইতেছে । পথিপার্থে অনংখা অন্ধ, থঞ্জ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি- 

গণ দেবদর্শনাথিগণের নিকট ভিক্ষার আশায় বসিয়! আছে। বুঝিবা যাহার 
যাহ! আছে জগতকে ন| দ্িলে ভগবদ্দর্শন ঘটে না; এই জ্ঞান-শিক্ষা। দিবার 

জন্যই আমাদের হৃদয়ে দয়াশক্তির উদ্রেক করিয়া, তাহাতে আমাতে অভিন্ন, 

এই ভাব উদ্দীপন করাইবার জন্য তগবান্‌ অন্ধ-খঞ্-বিকলাঙগ-বেশে আমাদের 

গন্তব্যপথে দায়মাঁন!, এইরূপে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথ 
বড়ই ছুরূহ, প্রস্তর গুলির উপর দিয়! অতিশয় সাবধানে যাইতে হয়, নতৃবা এক- 
বার পদশ্থলন হইলে বিপদের সম্তাবন! ; সাহস, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা না 

হইলে এই পথে যাওয়া যায় না। নানারূপ ফলমুলশোভিত স্বভাবজাত বিটপি- 
রাজির শোভ। এমনি মনোমুগ্ধকর যে তাহার দিকে দৃষ্টি করিলে, গমাস্থানও 
ভুলিতে হয়। দেখিলাম বঝ্সদিয়া কতলোক আকুলপ্রাণে জগৎ ভুলিয়া 
“গোবিন্দ গোবিন্দ” রব উচ্চারপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে । এইরূপে 
প্রায় ১টার সময় আমর! মন্দির সম্নিধানে গমন করিয়!,-“সহঅস্তসমণগ্ুপ” নামে 
ধর্মশালায় আশয় গ্রহণ করিলাম । মন্দিরটী অতিশয় উচ্চ নহে। মুলস্থানের 
উপর যে গবুঞজ আছে তাহার উপরিভাগ কলধোৌত-স্বর্ণপত্রদ্বারা মণ্ডিত। 
মন্দিরে প্রায় ৭ ফুট উচ্চ প্রস্তরময় চতুভূর্জ বিষুমুত্ি। একহস্তে চক্র, অপর হস্ত 

পৃথিবীর দিকে দেখাইতেছেন। বামদ্ধিকের একহন্তে শঙ্খ ও অপর হস্তে পদ্ধ 
বিরাজত। এই স্থানে আরও কত্তকগুলি তীর্থ আছে সেগুলি স্বামীতীর্ঘ* 
পাঞ্জবতীর্থ পাপনাশিনী, আকাশগঙ্গ৷ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত । 

এই স্থান অতি প্রাচীন । : শ্রীরামান্থজাচার্য্য এই শৈলে আসিয়! .আকাশগর্জা- 

নামক তীর্ধের পার্খে পঞ্চঅক্ষর মন্ত্রার। বিষুর ধ্যান করিম্াছিলেন। সেও 
হিসাবেও ইহ ৯০ * বৎসর পূর্ধে জীর্মন্ৰান বলিব খ্াাজ ছিল। পুর 
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মতে বেক্ষটগিরি 'মেরুর অংশ। একসময়ে বিষণ ও রমা অন্তঃপুরে ক্রীড়! করিতে- 
ছেন। শেষ নাগ দ্বাররল্ম! করিতেছেন এমন সময়ে বাযু তথায় আগমন করি- 
লেন। তিন অনস্তঃপুরে প্রবেশ করিতে চাহিলে, শেষনাগ নিষেধ করিলেন ও 
উভয়ের বাগ বিতও উপস্থিত হইলে, ভগবান্‌ বিষু তথায় আগমন করিলেন এবং 
বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, বিষ বলিলেন- যে বায়ু সমস্ত লোকের আত্ম! ও প্রাণ, উহ। 
আম।র প্রকাঁশমাত্র, কেহ উহ্নীর গতি রোধ করিতে পারে না। শেষ সে কথা 
না শুনিয়া বলিলেন যে, কে বলবান্‌-_-ইছার পরীক্ষা হউক, আমিঃমেকুপুত্র বেহ্কট- 
গিরিকে বেষ্টন করিয়া! অবস্থান করি, দেখি বায়ু কিরূপ বলবান্‌, আমাকে তথা 
হইতে দরে নিক্ষেপ করিতে পারে কি না। পরে বাঁযু উক্ত নাগের সহিত বেস্কট- 
গিরিকে সুব্ণমুখী নদীর বাম তটে ফেলিয়া দিল শেষ তথায় বহুকাল তগস্তা 
করিয়! বিষ সাক্ষাৎ পাইল ; ঝিষণণ বর দিবার অভিপ্রায় 'প্রকাশ করিলে, নাগ 
বলিলেন, আপনি আমার কুস্তলে অবস্তান করুন, তরবধি বিষুণ তথায় অবস্থান 
করিতেছেন। ইহাই উক্ত পুরাঁণের আখ্ায়িকা । 

এই আখ্যায়িকার অন্তরালে কি সত্য নিহিত আছে, সুধীগণের উহ!ঃবিবেচা | 
তবে সামান্তত এই বুঝ! যায় যে, বিশিষ্ট অহংজ্ঞানে সপের অবতরণ এবং অভেদ 
জ্ঞানে বাধুর সর্ধত্রাবস্থিতি এবং লক্্মীনারায়ণের নিকট আদরও অবারিত-দ্বার । 
তীর্থদর্শনে বছুদশিত! লাভ, প্রাকৃতিক নব নব মনোরম দৃশ্ত অবলোকনে হৃদ- 
ফেবু উচ্চতা ও উদারত। ব্যতীতও চিত্রশুদ্ধি দ্বার আধ্যাত্মিক উন্নতিও লাভ 
হইয়। থাকে। যতদিন আমাদের ভেদাভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয় নাই, মায়!- 
মোহের আবরণ যতদিন উন্মুক্ত হয় নাই, ব্যক্ত, পরিচ্ছিন্ন জগৎ ও জীবভাঁব যত- 
দিন একমাত্র অদ্ধয় সততায় মিশিয়। স্বাতন্ত্য হারায় নাই ততদিন চিত্তশুদ্ধির জন্ত 
তীর্থাদি গমনের আবণ্তঠকত। আছে। 

অনস্তং কর্ম শৌচঞ্চ তপো! যজ্ঞন্তথৈব চ। 
তীর্থযাত্রার্দিগমনং যাবতৃত্বং ন বিন্দতি ॥ 
উত্তরগীতা ২।৩৮ 

সর্ববতীর্থময় ভারতবর্ষে জনাগ্রহণ করিয়া মহাপুরুষ প্রদ্িত পথে গমন 
করিলে, হৃদয়ে নিশ্চয়ই মহত্তর ভাব জাগরিত হইবে “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” এভাব 
একেবারে আসে না, এভাব হৃদয়ে উদ্দীপিত হুইলে, তখন আর তাহারু বিধি- 
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নিষেধ কি। তখন তাহাদের কিছুই ভগবান্‌ হইতে ভিন্ন বোধ হয় না। 
বিশ্বের অন্তরে বাহিরে এক সত্তা তাহারা অন্ুতব করেন। যতদিন এই জ্ঞান 
পরিষ্ষট ন! হয়, ততদিন মহা পুরুষদিগের অনুসরণ কর! কর্তব্য। ভগবানও সেই 
কথ। বলিয়াছেন, 
যদ্‌ ষধাচরতি শ্রেষ্টস্তত্দেবেতরো! জনঠ। 
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লো কস্তদনুবর্তৃতে ॥ ৩২১ 
| ভগবদগীতা__ 
তাহাদের কর্ম লোকশিক্ষার জন্ঠ নতুবা অনন্তের অবতার শ্রীবলদেবের এই 
ত্রিলোকে অপ্রীপ্তব্য কি ছিল? একমাত্র লোকশিক্ষার্থ, জীবকুলের আধ্যাত্মিক 
বিকাঁশের জঙ্ট, প্রবৃত্তি মা্গ হইতে তাহাদের গতি ফিরা ইয়1 দুঃখালয়,অশাশ্ব ত, মৃত্যু” 
সংসার হইতে উদ্ধারের জন্যই উহার! মন্যাদেহ ধারণ করিয়া, স্বয়ং কন্মে প্রবৃত্ত 
হইয়! ক্ষরধারবৎ পথকে সরল কারয়াছেন। তাই শ্রীবলদেব ভারতবর্ষের বনু তীর্থ 
পর্যটন করিয়া 'তীর্ঘদর্শনে চিত্তশুদ্ধির সার্থকতা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। 
তিনিও এই প্রাচীন শ্রীশেলে আগমন করিয়াছিলেন । ভাগবতে দেখা যায়-- 
্ন্দং দুষ্টু! যযৌ রামঃ শশৈলং গিরিশালয়ং । 
 জ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্টাদ্রিং বেস্কটং প্রতুঃ ॥ 
দশমস্কন্দ ৭৯১৩ 
সেদিনও শ্রীটৈতন্যদের ধাহাকে আমরা অবতার বলিয়া পৃজা করি, ধাহার 
প্রচারিত বৈষব ধন্দ ব্গদেশে বহু নরনারীর প্রাণ মাতাইয়া, পবিত্র প্রেম-ধন্ছে 
দীক্ষিত করিয়া জগতে যুগান্তর করিয়াছে । তিনিও সুদুর বঙ্গদেশ হইতে দুর্গম 
পর্বতরাঁজি ও অসংখ্য শ্রোতস্বিন-নদনদী অতিক্রম করিয়৷ এই প্রাচীন তীর্থে 
আগমন করিয়াছিলেন । | 
মহাপ্রভু চলি আইলা! ত্রিপদী ত্রিমলে। 
চতুভূ'জ মৃত্তি দেখি বেঙ্কটাতে চলে ॥ 
চৈতন্ত চরিতামৃত। 
এন্ট সকল মহাপুরুষের। যখন তীর্থগমনারদদি দ্বারা মোহান্ধ জীবকুলকে 
শিক্ষা! 'দয়াছেন, তথন আমাদের তীর্থদর্শনের আবশ্তকতা আছে । তীর্থ- 
দর্শনের প্রথম* মোপান ইন্দিয়-সংবরণ, অহংকারত্যাগ, এবণাবর্জন । যতদিন 
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এই গুণগুলি অর্জন ন! হয়, ততদ্দিন তীর্থ গমনের কোন ফল পাওয়া যায় না। 
মহাভারত এ সন্বদ্ধে অতি সুন্দর কথা লিখিয়াছেন। 
যন্ত হন্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতং। 
বিদ্া তপশ্চ কীনডিশ্চ স তীর্ঘফলমশ্ন,তে | 
প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্থষ্টো ষেন কেনচিৎ । 
অহংকারনিবৃতশ্চ স তীথফ লমশ্্তে ॥ 
অকন্ককে। নিরালঘেো লঘাহারো৷ জিতেন্দ্রিয়ঃ | 
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভাঃ স তীর্থফলমন্্রতে ॥ 
অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলদৃঢব্রতঃ । 
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমন্্রতে ॥ 
৩।৮২৯1১২ 
এই কয়েকটী গ্লোকের উপর দৃষ্টি রাখিলেই প্রন্কৃত তাৎপর্য বুঝা যাইবে। 
ইন্দ্িয়সংযম ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি ঘটে না ক্রমে কামক্রোধা দির হাত অতিক্রম 
করিলে, সর্বভূতে আত্মদর্শন ঘটিলে তীর্থকল প্রা হওয়! যায় । নতুবা কেবল 
ঘুরিয়া বেড়াইলেঃকোন ফল নাই ।. তাহাকে আশ্রয় কর! চাই, তীর্থ শষ তু ধাতু 
থক্‌ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। জনাঃ যেস্তরস্তি তানি তীর্থানি। একমাত্র ভগবানই 
তীর্থ। কেবল বিশিষ্ট স্থানকে তীর্থ ভাবিলে তুল হইবে, শ্রুতি বলেন “নমন্তীর্থায়” 
একমাত্র তিনিই তীর্থ। তিনি ন্বপ্রকাশ, তাহার জ্যোতিতেই এই জগং 
প্রকাঁশিত,এই জগতের প্রকাশের ভিতর যিনি সেই শ্বপ্রকাশকে বুঝিতে পারেন, 
তাহারই তীর্থ দর্শন হইয়াছে । 
তমেব ভাস্তমনূতাঁতি সর্বং তস্তভাস। সর্বমিদং বিভাতি। মুগক। 
সেই স্বপ্রকাশ শ্বব্ূপভাবে সর্বদাই প্রকাঁশহীন। তিনি ব্যতীত জার 
দ্বিতীক্ বন্ত নাই, সেই সর্বদা অপ্রকাশিত পরম তীর্থ আমাদের লক্ষ্য। গৃধ্য, 
চ্্র তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেই পরম ধামই প্রকৃত তীর্থ, সে তাঁর 
গমন করিলে জীবকে আর ফিরিয়া! আসিতে হয় ন| 
ন তগ্তাসযর়তে হুধ্যে। ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ | 
যদ্গত্বা ন নিবর্তস্তে তন্ধাম পরমং মম ॥ 
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সেই অনস্তধ/ম হইতে এই জগতের বিস্তার হইয়াছে, দেই আদি পুরুষে 
ধামে আমরা যাইতে চাই, যেখান হইতে আর পুনরাগমন হয় ন। 
ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং 
ঘন্মিন গন্ভা ন নিবর্তৃত্তি ভূয় | 
তমেব ঢাগ্যং পুরুষ 'প্রপন্তে 
যত 'গ্রবুতিঃ প্রশ্থত। পুরাণী॥ গীত ১৫৪ 
সকল বাক্ত বস্তুকে সেই শাবায় আাদিতার্থের প্রকাশ বণিয়া যদি আমরা মনে 
করি, মোহ তাগ করিয়া চিন্তকে মংঘত ক'রঘ়। মনের বতিশ্ুখীভাবের বোধ 
করতঃ) এক মাদি অবান্ত সভ্ভার দিকে মনকে সংযুক্ত করিতে যদি আমরা 
সক্ষম হই, আরকঙ্গস্তস্ত পর্যাস্ত মকল বিশেষ ভাবের ভিতর এক অবিশেষ ভাব 
অগ্ুভব করিতে যদ্দ প্রয়াম পাই, তবে একদিন আমরা সেই পরম তীর্থে গমন 
করিয়। তীর্থের প্রকৃত ভাব বুঝিতে সক্ষম ছইব। বস্তুতঃ এক অদ্বিতীয় সত্তভাই 
গগতে আছে, তাহা হইতেই একমংশ প্রকাশস্বরূপ স্বরূপত্রহ্মভাৰ, অপরাঁংশে 
প্রকৃতি এবং যোগিনী জ্ঞান্শক্তি প্রকাশিত হন এই শক্তিও ভাহারই শাক্ত | 
জগতে যাহ! কিছু বান্ন ভাব আছে যাহা কিছু পরিচ্ছন্ন বশিষ্ট ভাব, দেখা 
যায় মকলের ভিতর দা এক অদ্য জ্ঞান অনুঙ্াত আছে। সকলতীর্থের আশ্রয় 
একমাত্র নারায়ণ, তিনি জগৎরূপে প্রকাশিত এবং সংযোগকারিণী শক্তিকূপেও 
তিনি। জীবভাবেও তাহারই (বিকাশ-_-মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনা- 
তনঃ। তিনিই বদ্ধ, নিই মুমুক্ষু, তিনিই মুক্ত । সকলের আশ্রয় তিনি। 
তিনি সকলের গতি এবং সাক্ষী এবং আশ্রয়স্থল । 
গতিভর্ভ প্রভৃঃ, সাক্ষী নিবাপঃ শ্রণং সুহৃৎ। 
জীবকুল স্টাহারই পথে গমন করিতেছে-_ 
মম বজআ্ণনবর্তন্তে মনুষ্য।ঃ পাথ সব্বশঃ। 
যে পথে গমন করিলে জীব সেই মহাতীর্ধথে ধাইতে পারিবেন £দেই পথও 
তিন--অধ্যাত্মবিদ্য! বিদ্ভানাং। 
্রককততীথ সেই ভগবান্‌। স্থুলতীর্থগু:ল দেই মহাতীর্ধঘের অন্ুকল্প সেই 
মহ।ভাবের ইঞ্গিত কারতেছে। এই তীর্থ সম্বন্ধে মআলে|চন! করিলে, বেশ বুঝ! যায় 
যে, পব্ধত আরোহণের ছুগম পথই উপননিষহুক্ত অন্ধ কন্ত। 
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ক্ষুরস্ত ধারা নিশিত| হুরত্যায়া । 
দুর্গং পথন্তৎকবযো! বস্তি ॥ কঠ ৩।১৪ 
এই পর্বতের সপূুশঙ্গ নপলোণে র স্কচনা করিতেছে, চাঁপিট। প্রধান পখ - 
ধানত+জআনি পশ্তান্তি কেচিপ্রাঁজ্সনমাহান। 
অঙ্গে সাংখোন যোগেন কম্মঈমোগেন চাপরে ॥ 
অগ্তান্ অ প্রশস্ত পথ গুলি-- 
যে যথা মাং প্রপদ্ন্থে তাংস্তথৈবভঙ্ামাতং। 
প্রতিক দুশার মলোভারত বোধ হয় পিদ্ধিজ নত কুহক। উদ্ধে উঠিলে 
ধেরূুপ নিম্ন ঘমতলভ মর বৈষম্য দুৰ হয়, ভগবানের দিকে ধাঠাদের গতি ফিরি- 
যাছে বাহার।৪ সমদশী হইয়াছেন । পথের ধারে বিশামার্থ মণ্ডপণ্ডুলি দেখিয়া-- 
সধু সঙ্গ নামে আছে গাস্থধাম, 
শ্রাস্ত হলে তথায় *ভিবে বিশ্রাম । এই গানটা মনে পড়ে। 
এইরূপে প্রত্যেক তীর্থে কতকগুদল গুহাতত্ব স্থলভাবে লোকশিক্ষার্থ বাক্ত 
রহিয়াছে। নতুবা যাহার একাংশে সমগ্রব্রদ্ধাও্ড স্থিতঃ সেই ব্রহ্গাণ্ডের অংশভূত 
একটী বিশিষ্ট স্থানে সেই পরম পদার্থ পরিচ্ছিন্ন হইয়| রহিয়াছেন, ইহা হইতে 
পারে ন1। নানবূপহীন পেষ্ট অব্যয়, একাজ্মক, অদ্বয় জ্ঞান ভেদভাবাঁপন্ন 
বিশষ্টজ্ঞ।নে নির্ণীত হইতে পারেন না। সেই অনিব্বচনীয় একত্ব স্ততি-প্রার্থন। 
প্রভৃতি দ্বৈতভাব।পন্ন জ্ঞ।নদ্বারা লাভ করা ষায় না। “সমং সর্কেষু ভতেযু তিষ্স্তং 
প্রমেশ্বরং” এই তন্ক কেবল তার্থগমনরূপ বিশিষ্ট কাম্যদ্ব।র। লভ্য নহে। বাহার 
মন ও বুদি সর্বসমন্বয়কারণী আগ্ঠাশক্তিতে সংলগ্র, তিনিই ভেদাত্মক স্ষ্টি 
অতিত্রম করিয়া, অভেন্াত্মক একত্বে অবস্থান করিতে পারেন । সেইজন্ত গীতায় 
& বলিয়াছে ন-_. 
ইঠৈব তৈঞ্জিতঃ ন্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ| ৫১৯: 
আমাদের ভিতুরে যে ভগবৎশক্তি বা আছ্য1-শক্তি নিহিত আছে, সেই একত 
জ্ঞানই প্রকৃত তীর্থের সোপান । বিশিষ্ট-জ্ঞান বিশিষ্ট-কম্মে সে মহাতীর্ধের শ্বপর 
বুঝাইতে পারে না, তবে ধতদ্দিন এই কুগকুগ্ডলনী জাগ্রত না হয় ততদিন 
ধাঁন, স্তর্ত ও তীর্থাদিগমনের আবশ্তক আছে। সেই জন্তই মহাভাগবত 
ব্যাসদেব ধ্যান সতত ও তীর্থাদির ব্যবস্থা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। 
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রূপং রূপবিবঞ্জিতস্ত ভবতে! ধ্যানেন যদ্বণি তং 

স্ততানির্বচনীযতাঁখিলগুরো! ! দুরীরুতা যন্ময়া। 

ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাঁশিতং ভগবতে। যন্তীর্থযাত্রাণ্দ না 

ক্ষম্তবাং জগদীশ ! তদ্বিকলতাদোত্রত্ং ...॥ 

মামদের এ অপরাধ খগ্ডনের সময় আসে নাই। মুর্তি বাদ দিয় অধায় 

সভা প্রেমের কল্পনা আমরা করিতে পারিনা । বস্তু ও অবস্তর ভিতর দিয়া 
মে সন বিগ্বমান, ক্ষুদ্র জদয়ে তাঁহা পরিস্ফুট হয় ন)। (সই সদা অপ্রকাশিত 
অপরস্ফুট অনির্দে্ঠ সত্তা যতদিন মামাদের হৃদয়ে আবিভূতি ন! হয়, একভাবে 
অন্ুস্থযত, নির্বিকার, অক্ষয় সত্তা যতদ্দিনে উপলব্ধ না করিতে পারি, ততদিন 
তীর্ধাদির ভিতর সেই তব দেখিবার প্রয়াস পাওয়া কর্তগ্য। কত মহাপুরুষের 
পদ্বেণু তথায় পড়িয়া আছে, উহার সংস্পর্শে হৃদয়ে সেই ভাব জাগরিত হইতে 
পারে, ক্রমে এ ভাবের সাধন! করিতে করিতে মোহ ও অভিমান দূরীভূত হইয়া, 
আগন্তি ও কামন। পরিভাাগে স্থখঃগাদি ছন্র-মুক্তু হইয়া সেই পরম অব্যয় পদে 
মহাত্রীর্থে গমন করিতে পারি। শু 


শ্রস্থুরেন্দ"াথ দাঁস। 


ত্যাগের ক্রমবিকাশ । 


( শ্বেত-সরোজ-উৎসব উপলক্ষে লিখিত ) 


এই বিশ্বব্রন্মাণ্ড এক ও অথগ্ড পদার্থ। অর্থাৎ একটি মাত্র বস্ত আছেন, 
দ্বিতীয় নাই। দ্বিতীয় মাত্রই অবস্তর অর্থাৎ মাঁয়িক, কাল্পনিক, ক্ষণিক। 'এই 
অথওড অদ্বিতীয় বস্তুটি ব্রহ্ম, আত্মা, প্রাণ, ভগবান্‌ ইত্যাদি নামে অভিহিত 
হইয়াছেন। ইহার স্বরূপ কি বল! যায় না, জানাযায় না, কারণ ইনি “অণাঙ 
কানসগে'চরং' | তবে যুক্তি-বিচার ছ্বাগা এইটুকু বুঝা যায় যে তিনি জ্ঞাতা, 
গজ্েয় বা জ্ঞান_এই তিনের কোনটিই নন, এই তিনের অতীত। কারণ, হিনি 
এই তিনের একটি হইলেই, অপর ছুইটি৪ স্টাহার সহিত থাকিধেই থাকিবে) 
স্থতক্ঠং তাহ!র একত্ব অব্যহত থাকে না। তিনি জ্ঞাতা হইলে, তাহার জ্ঞের় 
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থাকিবে এবং জ্ঞানও গ!কিনে ; জ্ঞেয় হইলে, অবন্ঠ তাঁহার জ্ঞাতা কেহ থাকি- 
বেন, এবং এ জ্ঞাতার জ্ঞ(নও স্বীনার করিতে হয় । অতএব দেখা যাইতেছে, 
এই তিনের একটি থাপিলেই অপর দুইটি ও উহ্নার নিত সহচর,_-অপরিঠা্য। 
কাজেই [তন কোনটই নন )কারণ তিনি এ, সদৈকরস। কিন্তু এই একরস 
তাহার বুঝি ভাল লগে না, হাই তিনি নহুরস আশ্কাদ করিতে চান, অনস্তুবূপে, 
--অসংখা মু্তিতে লীলা কপিতে গ্রনুন্ত হন । তখন সেই এক ও অনন্ত মহাঁ- 
শৃন্ত “একোঁহহং বনুঃ স্তাম” এই ইচ্ছা! ধ্বনিত হইয়া উঠে। এবং গুটিপোক। 
যেমন নিজদেছ নি£স্যত স্থত ছার! নিজেকে ধন্দী করে, তিনিও সেইরূপ স্বকীয় 
মায়াশক্তি দ্বারা আপন।কে দীমাবদ্ধ করিয়। ফেলেন। এখন আর তিন অনস্ত 
নহেন, সান্ত ; অপীম নহেন, সশীম। এখন আর তিনি জরা, দৃণ্ত ও দর্শন্র 
অতীত নহেন ) এখন তিনি দ্রষ্টা, সমস্ত" গ্রৃতিই তাহর দৃশ্ত। এই প্রকৃতিই 
এখন তাহার দেহ, তাহার বিরাট শরীর এবং পুরুষরূপে তিনি এই শরীরে 
অধিষ্ঠান করেন_-গশ্থবম্ব কপ উচার সন্দত্র ওপ্রোতভাগে বিরাজিত তন। 
এখন তিনি ঈশ্বর,--পর্বশক্তিমান, সর্বগ 1 পুর্ব পুর্ব শ্াকল্লে বিশ্বা্দ যেরূপ 
ছিল, চন্দ্র, সূর্ধা, তারা, গ্রাঠ, উপগ্রহ, ভভুল সস শাদি চতুদ্দশ ভন, এবং বৃক্ষ 
লত1, পশু-প মী, কাট-পঠঈ, দেধতা-মানব, মন্ত্র প্রজীপতি গ্রতাত যাহ। যাহ! 
ছিল, সেই সকপের স্থৃতি তাহার অন্তরে জাগয়া উঠে, তিনি শ্ট্টিকামী হন্‌। 
তখন তিনি প্রকৃতির মধ্যে একটি প্রবল শক্তিশ্বোত সঞ্চারিত করেন। ইহাতে 
প্রকৃতি পরিণ(মত-_-বিকার প্রাপ্ত হইয়! অসংখ্য হুঙ্ষু ও স্কৃণ ভূত উৎপাদন করে। 
শক্তিআোত প্রবাহিত হইতে থাকে । ভূতগুলি নালা গ্রকারে সংহত ও সংযুক্ত 
হইয়! ক্ুদ, বৃহৎ, কুল, সুশ্মু অসংখ্য আধার ন| উপাপ। ৮৫1)1০1০) নির্মাণ 
করে, এবং তিনি ইহাদের অন্তরাত্বা বা প্রাণস্বরূপে বিরাজিত হন । যেমন 
জলে দ্রবীভূত লবণ জলের সর্বত্র খিগ্যমানঃ যেমন আকাশ (12067) স্তুল 
সুপন্ন যাবতীয় পদ্দার্থের মধো ওততোত ভাবে পরিব্যাপ্ত, সেইরূপ তিনি এক ও 
অথশ্ড থাকিয়া অপংথা ভূতে, অসংগা, উপাধিতে (িরাজিত। “এক এব তু 
ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধ! বহুধা চৈব দৃশ্ততে জলচন্্রবৎ | 
সর্বত্র সমভাবে বিরাঁজিত থা(কডেও, তিনি সকল উপাধিতে সমভাবে 
প্রক্টিত নহেন। আঁধারের তাগতম্যানুসারে বিকাশের তারতম্য অনিবার্ধ্য 
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ঘ্বেমন একই সুর্যযালোক গোময়ে এবং দর্পণে পতিত হইলেও তুলযরূপে গ্রকাঁশ 
পায় না, যেগন একই শক্তি বাছ্যষস্থ ভেদে বিভিন্ন শব্দ উৎপাদন করে, যেমন 
একই শুভ্র মালোক নীল-পীত-হরিৎ.'গ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কাচির মধা দিয়! বিভিন্ন- 
রূপে পরকশ পায়, সেইরূপ তিনি নিত্য একবূপ হইয়া ও খনিজ, উত্ভিজ্ঞ, স্বেদজ, 
অগুজ, জবা যুজ গুভূতি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত । উপাধি বত স্তল ও কা, 
উহার অভিববাক্তি ততই অল্প; উপাধি যতই সক্ষম ও বিশাল, 'ন্ডিবাক্তি 
ততই অধিক। এই জন্তই প্রস্তরাপেক্ষা বুক্ষে, বুক্ষাপেক্ষী পশুপক্ষীতে, 
পণ্ডপক্ষী: অপেক্ষ। মানবে এবং মানবাপেক্ষ। দেবত।দিতে তিনি সমধক 
বিকাশ-প্রাপ্ত। বিস্ত বিকাশ অল্পই হউক বা অধিকই হউক, সর্বত্রই 
তিনি সমভাবে বিরাজিত, তিনি ভিন্ন আর খ্রিতীয় পদার্থ নাই। সুতরাং 
ব্রহ্মা্ডের যাবতীয় পদার্থ,_যাবতীয় জীব, একই নিয়মের অধীন, 
একই নিয়মে পরিচালিত, উন্নীত, বিকশপ্রাপ্ত হইতেছে । যেনিয়মে একটি 
গ্রকাও সু্য মহাশুন্তে ঘূর্ণায়মান, সেই নিয়মেই একটি পরম!ণুও তাহার অতি 
ক্ষদ দীগার মধো ঘৃর্ণিত হইতেছে । যে 'নয়ম বশে একটি বিশাল সৌরজগৎ 
অকন্মাৎ মহাকাশে আবিভ ত হইতেছে এবং পক্ষ লক্ষ কল্পাস্তে পুনরায় অনন্ত 
শুন্টে বিপীন হইয়া যাইতেছে, সেই নিয়মের ছ।গাই যাবতীয় পদার্থের যাবতীয় 
জীবের স্ষ্টি-নাশ,-জন্ম মৃত্যু উত্থান-পতন, যৌবন-জরা, জাগরণ-সুুপ্তি, দিবা" 
রাত্রি, বসন্ত-শীত। সেই নিয়মের দ্বার।ই চন্দের বুদ্ধি হ্রাস, সমুদ্রের জোয়ার- 
ভাটা, মানবের আশা-ভয়, মন্ুরাগ-বির!গ, প্রবুন্তি নিবৃত্তি। সর্ব একই 
নিয়ম, কারণ সবই এক । 

[শুনিই ষূগপৎ ঈশ্বর ও জীবরূপে বিরাজ করিতেছেন । সমগ্র প্রকৃতিতে 
সমাষ্টভ।বে বিরাজিত হইয়া, তিনি ঈশ্বস, আবার প্রকৃতির প্রত্যেক অংশে বাষ্টি 
ভাবে ব্রি/জিত হইয়! তিনিই অনংখ্য জীব। সমগ্র প্রকৃতি লইয়াই ঈশ্বর, 
প্রকৃতির এক একটি অংশ লইয়াই এক একট জীব! ঈশ্বর যেন একটি মন্তা- 
সমুদ্র, জীব যেন এক একটি অজলকণ!; ঈশ্বর ষেন একাও দাবানল, জীব যেন 
এক একটি স্কুদিঙ্গ। সমগ্রে যাহ! আছে অংশে তাহা! থাকিবেই থাকিবে, 
সমণ্ডে যাহা নাই অংশে তাহা থাকিতে পারে না। মহাসমুদ্রে অক্সিজেন, 
হাই্ডোজেন ও লবণাদি আছে, অতএব প্রতেঃক তরঙ্গে ও জলকণায় এ সকল 
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নিশ্চয় আছে :* দাবানলের দাঁতিকা! শক্তি আছে, শ্রতরাঁং প্রতোক স্ুলিঙ্গের 
উহ নিশ্চিত আছে । অনভিএব ঈশ্বরে মাতা আছে, জীবে তাহা অনশ্তই 
থাকিবে; যত্তই অস্ফুট,অনান্ ব1 লীজঙ্গাব গাঁকৃক না কেন, আছেই, তাহাতে 
সন্দেহ নাই | 

ভগবান মায়োপপি শীকার কব্য়া আপনাকে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করিলেন 
কেন? ল্গীঃক্র কলা'ণর জন্য, জেন টন্মতির জনা । যেমন তাহার অন্তরে 
অসৎ্থা ভীবের,- ফে।টি কোটি সন্তানের করুণ স্মৃতি জাগিমা উঠে, অমনি তিনি 
আর ন্ির থাকিতে পারেন না, তাহার তুরীয় সখ হান্তমু-খ তাঁগ করিয়া) তিনি 
অনন্তকাল প্রকৃতি-নিগড়ে আপনাকে শঙ্খলিত রাখেন, এই বিশ্ব কারাগারে 
আবদ্ধ থাকেন। ঘত কাঁল ন! তিনি শ্ুদ্র কীটাএুবীট হইতে অসংখ্য জীবকে 
জ্ঞানে, প্রেমে ও শক্তিতে তীতার তুলা করিতে পারিবেন; তীহার ক্ষুদ্র অসহায় 
সম্তানগুলিকে ক্রমোরত করিজ।, সেই তুরীয় ধামের রমান্বাদ করাইবেন, ততদিন 
তিনি নিজেও সে ভঁনন্দ ভোগ করিবেন না, ততদিন তিনি এই বিশ্বকারাগারে 
আবদ্ধ থাকিয়া, শ্নেহমযী জননীর ঙ্গায় সম্তানগুলিকে পোষণ ও বন্ধন করিবেন । 
এই যে বিরাট ত্যাগ, ইহার মতত ও বিশালতা অমবা সমাক্ষ উপলব্ধি 
করিতে ও অক্ষম; | 

সে যাহাহউক, পূর্কেই ধণিযাছি--সমহ্ো যাহ] আচে,মংশে তাহ! খাক্িতেষ্ট 
হইবে । অতএব ঈশ্বরের এই ত্যাগ সর্বজীবে,-সকল পদার্ণে কোন না! কোন 
আকারে অবশাই আছে । এখন দেখা যাউক, ইহ। ভীবে কিরূপে ক্রমশঃ 
অভিবাক্ত ভইতেছে। অতি নিয় জীপে ইহা একটি অনিবার্ধা নিয়ম (/৮ 21] 
002703100 15%*) রূপে প্রকাশ পায়। ভীষণ উত্তাপে, প্রচণ্ড শৈত্ো 
বাঁ প্রর্বল জলঙশ্রোতে শৈলথগু চূর্ণ বিচুর্ণ হইতেছে এবং এ বালুকারাশি 
নদীস্রেতে চালিত ও মুত্তিকাঁতে পরিণত্ত হঈয়!, উভয় তীরস্থ ভূমিকে উর্বর! 
করিয়৷ উদ্ভিদ জাতির পরিপুষ্টি ও উন্নতি সাধন করিতেছে । টৈলখণ্ড জাঁনেন। 
যে, তাহার দেহত্যাগে উদ্ভিদের কল্যাণ সাধিত হইক্ষেছে, সে প্রকৃণ্তর একটি 
অনিবার্ধা নিয়মের বশবত্রী হইয়া উহা করে। আবার প্রবল ঝড়ে, ভীষণ 
বৃষ্টিতে গাছপালা! ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইন্ছেছে | বুক্ষগণ বুঝিতেছে না যে, তাহার! 
জীবনপাত করিয়া কত কীটপতঙ্গ ও পশুপক্ষীর আহার যোগাইতেছে । জাহারা 


বৈশাখ ] ত্যাগের ক্রমবিকাশ । ৩৯ 


ত্যাগ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা জানেনা যে ত্যাগ করিতেছে, প্রকৃতির 
অশ্জ্ঘা নিয়মের দ্রারা উহ! করিতে বাধ্য । পশুপক্ষীর মধ্যে এই ত্যাগটি এক 
অভিনব মুগ্তিতে প্রকাশ পায়। সংগ্রামে যখন শক্র কর্তৃক পরাজিত হয়, 
তখনই তাচ্ারা বাধ্য হইয়া ত্যাগ করে। একটি মাকড়সার জাল না, 
ন্নতরাং সে অনাহারে মরিতে বপিয়াছে। সে জালবিশিষ্ট একটি মাকড়সাঁকে 
আক্রমণ করিল, ছুইজনে প্রবল নংগাম বাধিল। বখন শেষোক্ত মাকড়সা 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইল, তথন অগতা। সে নি্দেহ € জাল 
অখতনকায়ীকে সমর্পণ করিল। আততায়ী এ দেহ ভক্ষণ করিয়া বীচিয়! গেল 
'এনং প্র জাল দিয়া ভবিষাতে কীট ধরিতে লাগিল। একটি হরিণ লইয়া সিংহ 
ও ব্যাছে তুমুল সংগ্রাম আরস্ত হইল। যথন পিংহের আঘাতে ব্যান্বের দেহ 
ক্ষত বিক্ষ হইল, তখন সে পিংহকে হরিণটি ত্যাগ করিয়া প্রণভয়ে পলাইল। 
ইভারই নাম জীবন-সংগ্রাম । এই জীবন-সংগ্রামে যে পরাজিত বা হত হয়, 
সেই তাগী। কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে ত্যাগ করে, জানেনা যে ত্যাগ করিতেছে । 
পশু-রাজো এই জীব্ন-সংগ্রাম দেখিয়া হয়ত আমাদের মনে কখনো কখনো এই 
সংশয় আসিতে পারে *ইহাই কি করুণানয় ঈশ্বরের নিয়ম ? ইহারই নাম কি 
ত্যাঞ্থ 2৪ প্রবল দর্ধলের প্রতি অত্যাচার ক'রবে, তাহার লব কাড়িয়া! লইবে, 
তাহাকে প্রাণে মারিবে। আর ছূর্বল বেচারা ঘথন কিছুতেই আত্মরক্ষার সমর্থ 
ন! হইয়া! সর্বস্ব প্রবলকে অর্পণ করিবে, তথন মামরা ইহাকে বলিব ত্যাগ ? এ 
কিরূপ ?৮ কিন্ত আমরা ভুলিয়া! যাই যে, ইহ! ছুর্ববলের ত্যাগ নহে, ইহা 
ঈশ্বরেরই ত্যাগ । এক আত্ম! ভিন্ন আর কিছুই ন!ই, তিনিই নান দেহে নান 
মুক্তিতে বিরাজিত, তিনিই একটি দেহের কল্যাণের জন্ত আর একটি গ্রেহ ত্যাগ 
করিতেছেন। আমর! জীবকে ঈশ্বর বা আত্মা হইতে পৃথক্‌ ও ম্বতশ্তর ভাবি 
বলিগ্রাইু আমাদের এই ভ্রম ও সংশয় আইসে। 

*অদভায মানবের মধো ইহ প্রথমে জীবন-সংগ্রামে পরাজয়রঁপে প্রকাশ. 
পাইলেও সত্বর অন্তপূপ আকার ধারণ করে। এতদিন যাহা অজ্ঞ।তসারে 
ঘটিতেছিন্ধ, এখন তা€! জ্ঞাতভাবে ঘটিতে থাকে; এতদিন যাহা অনিচ্ছা- 
পুর্ব্বক ত্যাগ করিতেছিল, এখন তাহা কতকট। স্বেচ্ছীপুর্বুক করিতে আন্ত 
করে। প্রথম স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগের নাম বিনিময় । তুমি আমাকে যে পরিম[শ 


৪৬ পন্থু। | | ১৩১৭ 


দিবে, আমিও তোমাকে সেই পরিমাণে দিব। তুমি আমাকে বত দিলে আমি 
(বিনিময়ে তোমাকে চাউল দিব | এইপরিমিত তৈল দিলে, এইপরিমত কাষ্ঠ 
পাইবে । আমার জ'মতে চাঁষ করিফা দিলে, বা আমার গৃহকাধ্য সম্পাদন 
করিলে, তোমাকে থাইতে পরতে দিব, তোমার ভরণ পোষণ ক্করিব। যাহার 
নিকটে কোন উপকার পাঁইব বা পাইবার গ্রতাশা আছে তাঁহ।কেই দিব, 
জপর কাহাকেও দিব না। ইহাই বিনিময়। মানব এই বিনিময় 'গ্রথমে 
মানব সমাজের সহিতই করে, অতপর দে ব্তাদিব দভিতও উহ করিতে প্রবৃত্ত 
হয়। যত বাগ, যজ্ঞ, রত, হোম ও সকাম পুজাচ্চনা আছে, সমস্ত বিনিময় 
ত্যাগ । ধন-পুত্র-ীম্থণ্যদির জন্ত £ যাগ-যঞ্ঞ করে, পীড়া শান্তর জন্ত স্বস্ত্যয়নাদি 
করে, দ্বর্গলীভ বা পরকালে সুখ ভোগের জন্ত কঠোর ভ্রুত-তপ বা দাঁন- 
ধানাধিরূপ ত্যাগ স্বীকার করে। 
্‌ (ক্রমশঃ) 





১৪শ ভাগ। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। ২য় দংখ্যা | 


গীতা-রহস্ত | 
( পূর্বব প্রকাশিতের পর ) 


পরবহ্ধ ও ঈশ্বরের কথ! ব্লিতে গিয়া আমি অনেক স্থলে মুল প্রকৃতির 
বিষয়ও বলিয়াছি। মূল প্রকৃতি, ঈখর, দৈবী প্ররুতি, অব্যক্ত প্রভৃতির পার্থকাও 
দেখাইয়াছি। মৃলপ্রকতি পরব্রদ্ধের আবরণ-স্বরূপা, অতএব পরব্রন্ষের সহিত 
গোলষোগ হওয়াও উচিত নহে । একটি প্লোক আছে তাহা আমি এতক্ষণ 
দেখাই নাই। অষ্টম অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে-_ 

. পরস্তস্মাত্ত ভাবো হন্তোইবাক্ো হব্ক্ঞাৎ সনাতনঃ | 
ষঃ দ সর্কেধু ভূতেষু নস্তৎন্ন ন (বনশ্তাতি ॥ 

এবং ইহার অগ্রের ছুইটি প্লেরক দেখিলে দেখ! যায় ষে, শ্রীরুষ্ণ বলিতেছেন -- 

থখন বিশব-্থষ্্র হয়, তখন ভূতের! এই অব্যক্ত হইতে বাহির হইয়া আসে । 


৪২ পন্থা । | ১৬৯৭ 


যখন প্রলয় হয়, তখন ভূতেরা এই অব্যক্তে ফিরিয়া যাঁয়। পাছে পরব্রহ্গের 
সহিত এই অবাক্তের গোলমাল হয়, সেই জন্ত তিনি বলিতেছেন যে, ইন 
অপেক্ষাঁও উচ্চ অব্যক্ত, যে অবাক্ত সাংখ্যদিগের অব্যক্ত হইতেও পুরাতন 
ও শ্বতন্ত্র। ইহাই বাস্তবিক পরব্রঙ্গ। ইহ! কোন বিকশিত সত্তা নহে। সেই 
জন্ঠ বিশ্ব-প্রলয়েও ইহার ধ্বংস হইবে না। ইহা! কেবল মাত্র বিশ্বের ভিত্তি 
নহে, ইচ্ছা মুলপ্রকৃতিরও উৎপত্বি-স্থান। দৈবী প্ররুতি সম্বন্ধে আমি ৭ম 
অধ্যায়ের শ্রেকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্জ গীতায় এই সমস্ত 
তত্বের বিষয় কোন মীমাংসা না করিয়! ব্ন্গস্থত্রের দোহাই দিয়াছেন। 
কারণ ব্রঙ্গসূত্রে এই সমস্ত বিষয় বেশ উত্তমরূপে মীমাঁংসিত হইয়াছে । প্রস্থান- 
্রয্মঃ এর উপরই গীতার দর্শন স্থাপিত | দশ উপনিষৎ ও ব্রঙ্গস্ুত্র ভাল করিয়া 
ন। পাঠ করিলে গীতার দর্শন বুঝা যাঁয় না। 

গীতার প্রধান উদ্দেশ) হিন্দু-দর্শনের প্রধান তত্বগুলি বুঝাইয়া৷ দেওয়। 
জগতে যে সমস্ত ক্ষমত| চিরস্থাপ্নিকূপে কাঁধ্য করিতেছে, ওষে গুলি একেবারে 
সমস্ত সৌর জগতে বর্তমান সেই গুলি নির্দেশ করাও গীতার উদ্দেশ্য । উপ- 
নিষদের প্রধান উদ্েশ্ত এই বিকাশিত বিশ্ব ও তাহার তত্ব সকল ও শক্তি 
সকলের মীমাংসা কর! । 

রহ্মসত্রে মানব কি, সেইটিই ভাল করিয়া! বুঝান হইয়াছে। আত্মার সহিত 
উপাধি সকলের সম্পর্ক কি, উপাধি সকলের নিজেদের পরম্পর সম্পর্কই বাকি? 
এই তিন গ্রন্থ প্রতোকেই বিভিন্ন বিষয় বলিতেছে। সমস্ত গ্রন্থগুলি এক সঙ্গে 
যুক্ত করিলে, তবে সমগ্র বেদান্ত দর্শন বুঝিতে পারা যায়। আমরা যে সমস্ত যুক্তি 
গুলি ধরিয়! লইয়াছি তাঁহাদের মীমাংসা কি হয় এখন দেখা যাক্‌। 

ভগবদগাতাকে তিন ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। প্রথম ছয় অধ্যায়ের 
প্রথম অধ্যায় ভূমিকা । আর পঞ্চ অধ্যায় পঞ্চ দর্শনে মানৰ ও তাহার মুক্তির 
উপায় যেনূপ নির্দেশ করিয়াছে সেই বিষয় গুলি লিখিত আছে; দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে গ্রীরুফণ নিঞ্জের মত বাক্ত করিয়াছেন ও তাহার সুন্দর অর্থ-বোধক টাকা, 
দিয়াছেন। এই মত-সমূহের মধ্য হইতে সার গ্রহণ করিলে, কোন মতটি 
আমাদের যথার্থ পথ তাহাই শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন। শেষ ছয় অধ্যায়ে শ্রীকু্ণ 
দেখাইতেছেন যে, মানব যে মানসিক ও নৈতিক উত্তম গুণ-সমুহ দেখায়, প্রেম, 
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ভক্তি ও অন্ঠান্ত যাবতীয় ভাব এমন কি, সমস্ত কর্দের জন্য গ্রক্কৃতিই দায়ী। 
গীতা পড়িতে হইলে শেষ ছয় অধ্যায় আগে পড়া উচিত, কারণ গীতায় যে সমস্ত 
নানাবিধ মত ব্যক্ত আছে সে গুলি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে গেলে, ষে প্রধান তন্বটি 
হদয়ঙগম কর! উচিত, তাহ! এই শেষ ছয় অধ্যায়ে মীমাংসিত হইয়াছে । এই 
শেষ ছয় অধ্যায়ের মত যদি কোন রকমে ভ্রমাত্বক সগ্রমাণ করা যার, তাহা 
হইলে সমগ্র গীতার মত্ত পরিবর্তিত হয়, তাহা হইগে সমস্ত মতের পরিবর্থন 
আবশ্ঠক হইবে। এট ছয় অধ্যায়ে আমরা আজ কাল জগতে যেকপ ঘটন৷ 
দেখিতেছি, দেই সমস্ত ঘটল হইতে উদাহরণ সংগৃহীত হয় নাই । শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে 
ছিলেন সেই সময়ের জগৎ ও সাধারণে বুঝিতে পারে, এমন উদাহরণ সকল 
লওয়া হইয়াছে । ইহা সম্ভব যে, এখনকার কোন লেখক যদ্দ এই সমস্ত মত 
মীমাংসা করিতেন তাহা হইলে যেন্ধপ উদ্দাহরণ দিতেন, আমর! বদিও ন৷ 
বুঝিতে পারি, শ্রীরুষ্ণ সেকালের লোকদিগকে বুঝাঁইবার জন্ত সেকালের উপযুক্ত 
উদাহরণই দিয়াছেন। কিন্ত যুক্তি এরূপ প্রাঞ্জল ও মীমাংসা এরপ সুন্দর যে, 
সর্ব মময়েই থাটে। শীঘ্রই এই যুক্তির সপক্ষে উপস্থিত দর্শন ও বিজ্ঞান হইতে 
উদ্দবাহরণ দেখান আবশ্তক হইয়াছে। 

অধ্যাপক কেন ও হার্বাট স্পেন্সারের গ্রন্থাবলী-সমৃহের মত এখন অনেকট! 
ছড়াইয় পড়িয়াছে। ইহাদের মতে মানবের শরীরের গঠন অনেকটা মানসিক 
বৃত্তি সকল নিদ্ধীরিত করে । অধিকাংশ আধুনিক মনন্তত্ববিৎ মনোবিজ্ঞানকে 
শরীর-বিদ্তার উপর স্থাপিত করিবার চেষ্টায় আছেন। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক, 
বাস্তববাদের (পজিটিরিজম্) জন্মদাতা কোমৎ বিজ্ঞানের তালিকায় মনো 
বিজ্ঞানের নাম দেন নাই। তীহার মত ইহা শরীর-বিজ্ঞানের একটি 
শাখা মাত্র। 

শরীর-বিজ্ঞানের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তির নিদর্শন--এই তালিকাই ষথেষ্ট। 
যদ *মানসিক কার্যয-সমৃহ শারীরিক কার্য ব্যতীত আর কিছু না হয়, তাহা 
হইলে মনোবিজ্ঞান যে, শরীর-বিগ্তান ব্যতীত আর কিছু হইবে না, তাহাতে আর 
বৈচিত্রা কি? কিন্তু বাস্তবিক শরীর বাতীত যে চৈতগ্ত আছে তাহা! কি? 
এই মহীটচতন্ত হইতে জীবের আত্মজ্ঞান আসিয়াছে এবং ইহাই আঁমত্বের ব! 
তন্ত্র আন্তিত্ব জ্ঞানের একমাত্র কারণ। 
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ধত দিন ন! বৈজ্ঞানিক গুপ্ততত্ববিদ্দিগের ভ্ভাঁয় মনস্তত্বের উপায় নির্ধারণের 
উপায় অবলম্বন না করিবে, তত দ্দিন এই রহস্তের ছ্বার উদবাটিত হইবে ন!। 
কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে ষে, জীবনীশক্তি যাঁহাই হউক ন। কেন, মানবের 
শরীরের অবস্থা অনেকটা মনের উন্নতি ও বিকাশের সাহায্য করে। 

উপাধি-সমূহে যে শক্কি কার্য করে, তাহার স্বয়ং কিছু উৎপত্তি কারবার 
ক্ষম* নাই । কিন্তু যখন প্রকৃতির সহিত যুক্ত হয়, তখন এই শক্তি বিশ্ব জগতের 
সমস্তই করিতে পারে । যখন কোন বিশেষ চৈতন্ত বা বিশেষ বিকাশের বিষয় 
বলা যায়, তখন সামান্ত স্থলে উপাধি লক্ষা করিয়! বলাই হয়, শন্তি' লক্ষ্য করিয়া 
বল! হয় না? সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে,সকল কর্মেরই আদি উপাধি । 
এবং উপাধি বলিয়া প্ররুতিহ মুলউৎপত্তির স্থান। কর্ম চৈতন্পূর্ণ অস্তিত্বের 
উপর নির্ভর করে। মানবের মনের গঠনের উপর চৈতন্তের তারতম্য নির্ভর 
করে। শরার ওক্সাঁষু মণ্ডলীর গঠনের, হুল্ শরীরের প্রক্রিয়া ও কারণ উপাধিস্থ 
সঞ্চিত শক্তি নকলের উপর আবার মানসিক গঠন ও ক্ষমতা 'নর্ভর করে। 

নুক্ষ্ম শরীরেও এই নিয়ম সমভাবে কার্য করে। স্কুল শরীরেও এই নিয়ম 
সমভাবে কার্ধা করে। স্থুল শরীর যেরূপ স্তুল পদার্থে গঠিত, সেইরূপ সুক্ষ 
শদীক জ্যোতি বা ছটায় নন্দ্রত, এই ছটাই যথার্থভাবে সুশ্ম শরীরের উপাদান 
কারণ। এই সুক্ষ দেহে আবার অস্তনিহিত শক্তি আছে। এই শক্তির জন্যই 
হুক্ষয মানবও আমিত্বের অন্কুন করিয়া থাকে। 

কারণ শরীরেও এই অধৃষ্ত প্রণ-হীন শক্তি কার্ধ্য করিতেছে । এবং ইহাই 
সর্ব উপাধিতেই আমিত্বের কারণ। 

সর্ধ্ব উপাধিতেই কর্ম ও গুণ সকল প্রকৃতি হইতে নির্গত হয় | আবার 
উপাধিই ব্যক্কিগত অন্তিত্বের কারণ। জীবচৈতন্য এই প্রকৃতি হইতেই উৎপর 
হইয়াছে, এমন কি আধ্যাত্মিক চৈতন্ও এই প্রকৃতি হইতেই আসে। এখন 
একবার গীতার গুথম অধ্যার হইতে দেখা যাক্‌। প্রথম অধ্যায়ট গীতার ভূমিকা । 
দ্বিতীয় হইতে ক্রমান্বয়ে ষষ্ঠ পর্যন্ত সাংখ্যষোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানঘোৌগ, কর্ম 
সংস্।সযোগ ও আত্মসংযম-যৌগের বিষয় লিখিত আছে । এই প্রথম ছয়টি 
অপর দর্শন মকলের মত। শ্রীকৃষ্ণ এই ২য় অধ্যায়ে আপনার মত বঝেন নাই । 
দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়েই তিনি নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস 
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এই, যে কোন দর্শনের মতই ছয়টির মধ্যেই পড়িতে পাঁরে। এই গুলিকে সম্পূর্ণ 
করিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রদশিত, নুতন সার্বভৌমিক, গুপ্ত, অনৃশ্ত বিধান 
অন্তনিঠিত আছে । থেটিকে সহজ করিবার জন্যই সর্বপ্রকার দীক্ষার উৎপত্তি 
হইয়াছে । কোন দর্শনই স্বতঃ সম্পূর্ণ নহে। শ্রীকৃষ্চ এই সকল দর্শনের 
অমম্পূর্ণত। দেখাইয়া! ও নকল গুলি হইতে সার সংগ্রহ করিবার জন্যই সর্ব গ্রকার 
দীক্ষ/র উৎপত্তি হইয়াছে। ( ক্রমশঃ) 
শ্রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বিমলা ৷ 


ত্ত্রচুড়ামণি গ্রন্থে দেখা বায়__ 
উৎকলে নাঁভিদদেশশ্চ বিরঙ্জাক্ষেত্রমুচাতে । 
বিমলা স। মহাঁদেবী ফগনাথস্্ব টতিরবঃ ॥ 
স্থতরাং উক্ত গ্রন্থের মতে বিরজাক্ষেত্রে বিমল! মহাদেবী এবং জগন্নাথ 
ভৈরবরূপে বিরাজিত। এই ক্ষেত্র উড়িষা গ্রদেশে অবস্থিত। . তীর্ঘ-পর্যাটন 
উপলক্ষে আমি কয়েক বার উক্ত ক্ষেত্র দর্শনে গমন করি। অনন্ত নীলা 
রাশির প্রশান্ত গভীর গর্জজনের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রণব-বাচক শব্দ সর্বদাই 
উদিত হইতেছে । এই চির মধুর চির নুতন ভগবদ্ধিভূতি দর্শন করিলে, মনে 
সেই অনস্তের ঈষৎ ছায়! কথঞ্%চিৎ পতিত হয়, সন্দেহ নাই। এই অসীমতার 
ভাব মনে না থাকলে সেই অনাদিরাদি গোবিন্দ সঙ্চিদানন্দ বিগ্রহের দর্শন 
হইবে না । তাই এই ক্ষেত্রের প্রথম কর্তব্য সাগর-শ্নান। এই ভাব লইয়া, 
মন্দিরে প্রবেশ কারয় দ্বিতীয় কর্তব্য বিমলাদেবীর আরাধনা । তাহার পৃজা- 
সুমাপনান্তে যাক্রিগণ ক্ষেগ্রাধিপতি জগন্নাথ দেবের দর্শনে গমন করে। এই 
মন্দির কত কাল হইতে রহিয়াছে, ইহার গঠন প্রণালী কিন্ধপ, সাধারণ পুজা- 
পদ্ধতির কিরূপ নিয়ম ইত্যাদি বিষয়ের আলোটনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন 
নাট । এ বিষয়ে বন্ধু পুন্তকাদি রচিত হইয়াছে, এই তীর্থে বিমলাদেবীর 
স্থান কোথায়, তাহার শ্বরূপ কি, কেন জগন্নাথ দর্শনের পূর্ব্বে তাহাকে দর্শন 
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করার বিধি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইবে । এই ক্ষেত্র সমস্ত বরন্ধাণ্ডের 
1কংবা এই দেহের অন্কল্প বলিয়া আমর! মনে করিতে পারি । গীতাও 
এ কথার সমর্থন করেন। 


মহাভূতান্ততস্কারে। বুদ্ধিরবাক্তদে 51 

ইন্ডরিয্লাণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্ছিয়গোচরাঃ ॥ 

ইচ্ছা দ্বেষঃ স্খং দুঃথং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতি। 

এতৎ দ্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুর্দাহ তম্‌ ॥ ১৩,৫১৬ । 

পঞ্চমহাভূত, অহংকারতত্ব মহত্ত্ব (বুদ্ধিতত্ব) মূলপ্রকুৃতি, দশ ভন্দ্িয়, 

মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় এই চতুবিংশতি তত্ব ও ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, ছুঃখ, 
সংঘাত, চেতনা ( মনোবৃত্তি ) ও ধৈর্য ইন্দ্রিয় বিকারের সহিত ক্ষেন উত্ত হইল। 
দ্বেহ সম্বন্ধে ভগবান বঁলিষ্ডেছেন । 


ইদ্্‌ং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমি তাভিধীয়তে ।১৩।১ 
স্থতরাং এই ক্ষেত্র বন্ধাপ্ডের এবং দেহের ইঙ্গিত করিতেছে বাঁললে, বোধ 


হয় অসঙ্গত হইবে না। ইহা তাহার অপরা প্রকৃতি । এক ক্ষেত্রে বিমল! দেবী 
ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি বা পরা প্রতি ৷ 


বিষ্ুশক্তিঃ পর! প্রোক্ত। ক্ষেত্রজ্ঞাথা তথাপরা । 
বিষণ পুরাণ 1 ৬-৭-৬০। 


ইহা৷ ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি বা জীবভূতা প্রকৃতি। এই শক্তি এই ক্ষেত্র" 
শক্তিকে ধারণ করিয়া! অবস্থিত, ইহাই ব্রঙ্গাণ্ডের আধার শক্তি । “আধার- 
ভূত! জগতত্বমেক। 1” 

এই শক্তি জগতকে ধারণ করিয়া আছে। গীতায় ইহাই পরী প্রক্কৃতি। 
£জীবভূত। মহাবাহো যদেয়ং ধার্যতে জগৎ” 

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ঞ-শক্তির শস্তরালে ভগবান্‌ গু়ভাবে অবস্থিত, তিনি 
অপাঁণ-পাদ্‌, 'নিক্কলং নিশ্রিয়ং শাস্তং নিরবদ)ং নিরঞ্জনং 1 শ্বেতাশ্বতর। 

তিনি এই শাক্তর অন্তরালে উদাসীন এবং নিলিপ্ত। পস্মপন্রমি বাস্তসা”, 
তিনি ব্রঙ্গাণ্ডে ব্যবস্থিত হইয়া রহিয়াছেন। এই জগতে যাহা কিছু উৎপন্ন 
হইতেছে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে সমুত্ূত। 


জ্যৈষ্ঠ ] বিমল! । ৪৭ 


যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ব স্থাবরজজমং | 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞদংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ 1১৩২৬ 
শ্রীমস্তগবদ্গীত। । 
এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ মধো ভগবান্‌-_ 
সাক্ষী চেত। কেবলে! নিগুণশ্চ। শ্বেতাশ্বতর ৬1১১ 
এই মহা সত্য শিক্ষা! দিবার জন্ত জগন্নলাথ-বিগ্রহ হস্তপদ-বহীন একটী 
ুত্তিরূপে গঠিত হইয়াছেন। এই ক্ষেত্রের অপর নাম টপুরুষোত্ম-ক্ষেত্র। 
ভগবান্‌ ব্যক্ত অব্যক্তের অতীত, ক্ষর ও অক্ষরের অতীত তাই লোকে ও বেদে 
পুরুষোন্তম বলিয়া বণিত হন, দেইজন্ত এই ক্ষেত্রের নামঃ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র | 
যম্াৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপিচোত্তমঃ। 
অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোভ্ূমঃ ॥ গীতা ১৫1১৮ 
এই পুকষৌতভ্তমই জগন্নাথ, তিনিই সকল কারণের কারণ, তিনিই প্রধান 
পুরুষেশ্বর ও “প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতি” 1 কারণ তিনি প্রকৃতি-পুরুষের অতীত 
এবং শাদি-অস্তহীন। বিষুপুরাণে দেখিতে পাই, প্রহলাদ গুরুগৃহে পাঠ 
সমাপন কারিয়া প্রত্যাগত হইলে, বিঞুদেষী অতুল-পরাকরূম হিরণ্যকশিপু 
প্রহলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন--এতাবৎকাল কি শিক্ষা করিয়াছ বল। গ্রহলাদের 
সুমধুর কণ্ঠে বংশীধবনির স্তায় নির্গত হইল। 
অনাদিনধ্যান্তমজমবৃদ্ধিক্ষয়মচাতং | 
প্রণতোহম্মি জগন্নাথং সর্বকারণকারণং ॥ 
এক ,শ্লীকেই তিনি মকল শিক্ষার সার ব্যক্ত করিলেন। জগন্নাথের স্বরূপ 
বর্ণনা করিলেন! আদি, মধ্য এবং অন্তরহিত এবং আন্মবৃদ্ধি-ক্ষয়হীন, সকল 
কারণের কারণকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন । ইহাই প্রকৃত জগন্নাথের জ্ঞান ব1 
দশন, নতুব! আমাদের মত ক্ষুদ্রজীব বিশিষ্ট, সংকীর্ণ, পরিচ্ছিক্ন জ্ঞানে অনির্দেস্তা, 
নাম-কর্মম-বিবর্জিত, সর্বময় পরম পুরুষকে কিরূপে দর্শন করিবে। 
্ তগবানের প্রক্কৃতি সর্বদাই থেল! করিতেছে । এই ক্রিয়ার রহস্ত, মা (নমল! 
আস্তাশাক্ত প্রকাশ করিলে, আমার্দের তমঃ নাশ হইবে, দিব্য দৃষ্টি উন্মত্ত হইবে | 
সর্ব আধাঁরের মধো একত্ব দেখাইবার আঁধকারী মা আস্মাশক্তি, ইনি বিমলারূপে 
উৎকলে পুজিতা হুইতেছ্ছেন, তাই বিমলাদেবীর পুজার পর জগন্নাথের দর্শন । 


৪৮ | পন্থা! | | ১৩১৭ 


তাঁহার কপ! ভিন্ন অপ্রাকৃত বিরজক্ষেঞ্জে ভগবানের “সদদসদ তৎ পরং যৎ”” ভাব 
হৃদয়ে আবির্ভীব হয় ন।। 
আমর! কেবল বিশিষ্ট জ্ঞান লইয়াই খেলা করিতেছি, যেজ্ঞানে সমস্ত ভূত 
আপনাতে দেখিয়।, পরিশেষে সমস্ত ভগবানের ভিতর দেখা যায়, সে জ্ঞান 
আমাদের নাই, তাই আমাদের স্তায় অজ্ঞানীদের নিকট শাস্ট্রোক্ত গুহা রহস্ক 
স্থল ভাবে বুঝাইবার জন্য প্রতিমারূপে তাহার কল্পনা! । তাই তন্ত্রে€- 
অন্ঞানাং ভাবনার্থায় প্রতিমা! পরিকল্পিত! । 
এই প্রতিয়ার ভিতর দিয়া আমাদিগকে প্রকৃত জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতে 
হইবে। যখনই এই জ্ঞান পৃ ভাবে হদয়ে উংদত হইবে, ভখনই সমস্ত ভেদভাব 
দূরীভূত হইয়! এক অভেদাত্মকঙ্ঞানে সেই পূর্ণ ভগবানের পূর্ণশক্তি উপলব্ধ 
হইবে। তখনি-_- 
বিস্তাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গৰি হস্তিনি । 
শুনি চৈব স্বপাকে চ পঞ্ডিতাঃ সম্দর্শিনঃ ॥ গীতা ৫1১৮ 
এই সমদর্শিত আত্মজ্ঞানের লক্ষণ । বাহার! ম্ভামায়ার দয়া অনুভব করিয়।- 
ছেন, তাগাদের কি মার ভেদাভেদ থাকে 7? এষে ত্রিগুণের অতীতাবস্থা, 
এখানে বিধিনিষেধের বাধ কেন। 
নিষ্ত্ৈগুণো পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ। 
এই ভাবটী আমাদিগকে বুঝাইবার জন্ত শ্রীক্ষেত্রে জাতি-নিব্বিশেষে এমন 
কি, এক পাত্রেও অনগ্রহণে কোন দ্বিধা দৃষ্ট হয় না। এই সমজ্ঞানই 
জগন্পাথের পৃজ' | প্রহলাদের মুখের বাণী-_- 
সমত্বমারাধনমচাতন্ত। 
এই আরাধনাদ্প ধাহারা লিদ্ধ হইয়াছেন,তাহারা আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন ন1। 
সেই জন্তই শোন! যায়__ 
জগক্লাথমুখং দৃষ্ট1 পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে। 
এই জগন্নাথ দর্শনই জীবের পরম! গতি, ইহাই শ্রেষ্ঠধাম, শ্রীক্ষেত্রকে সেই কারণে 
কেহ কেহ ধাম বলিয়া বণন| করেন। এই ধামকে গীত। লক্ষ্য করিতেছে__ 
অবক্তে।২ক্ষর ইত্যুক্ততম্তমাহুঃ পরমাং গতিং। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৮1২১ 


জ্যৈষ্ঠ ] বিমলা । ৪৯ 


এক্ষণে এই ধাঁমে যাইবার উপায় কি? একমাত্র উপায় বিমলাদেবীর 
শরণ গ্রহণ । সেই বেদ্গর্ভা বিশালাক্ষী আস্তাশ্তি মহামায়। ভিন্ন কে আমা- 
দিগকে মদনমোহনের সাক্ষাৎ করাইবেন। আমাদের হাদয়স্থিত প্রন্থগ্ত 
আগ্চাশক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে, অভেদাত্বক জ্ঞান ব্যতিরেকে কিছুতেই 
অধিশেষ পরম পদার্থের ভাব উপলব্ধি হইবে না। বিশিষ্টক্রিয1, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান 
কিং বা অধ্যয়নে সে ভাব জাগ্রত হইবে ন1। 

ন বেদধজ্ঞাধ্যয়নৈন দানৈ 
নচ ক্রিয়াভিনতপোভিরতৈ2 | 

আমি বিশিষ্ট এই জ্ঞানে যে কর্ম করি না কেন, ভাহাতে অদিশেষ আমি 
প্রকাশিত হইতে পারে না, তাই অনস্ত সাগর-স্নানে অনন্তের ছায়া ঈষৎ হৃদয়ে 
পতিত হইলে, তবে ক্ষেত্রস্থিত চিদাকাশ-রূপ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিমল! 
দেবীর পূজা করিবার ব্যবস্থা । 

আমর! কি ভ্রান্ত । ব্যক্ত জীব-্ভাব অব্ক্তের ছায়া বলিয়! বোধ করিব, 
তাহ! ন! করিয়া একটী “অহংকে? খাড়! করিয়া রাখিয়াছি। যতদিন এই ক্ষুদ্র 
অহংকে “আমি” ঝলিয়। মনে করিব, ততদিন যতই চেষ্টা করি না কেন, 
তগবস্তাব কিছুতেই ফুটিবে না, অহংভাঁবই ফুটিয়] উঠিবে। যখন সর্বব্যাঁপিনী 
এই মহ।শক্তি কৃপা করিয়! আমার হৃদয়ে কুলকুগ্ডলিনীরূপে জাগ্রত হইয়! 
বিশিষ্ট ধূলাঁখেলা ভাঙ্গিয়! দিবেন, এতদিন যে ক্ষুদ্র “আমিকে' স্থাপন করিয়া, 
কামনা-বারি-সেচনে ফলমুল-শোভিত করিয়া মনের সাধে খেলা করিতেছি, 
বতদ্দিন এই আমিকে সমূলে উৎপাটিত, করিয়া! 'পরম আমির” ইঙ্গিত 
না করিবেন, ততদিন ভগবান্‌ প্রকাশিত হইবেন ন1। ““আমিশ্র ছায়াই 
ভগবান বলিয়া! দ্েেখিব। 

মহ্থামায়। ভগবান হুইতে স্বতন্ত্র নহেন। ভগবানের শক্তি। শক্তি ও 
শর্তিমানের ভেদ নাই। 

শর্তিশক্তিমতোরভেদাৎ। শক্করাচার্য্য। 

এই ক্ষেত্রও তাহার প্রকাশ মাত্র। নিত্যপুদ্ধ নিরঞ্জন এই শক্তি-সাহাফ্যে 

জগতরূপে গ্রতিভাদিত। তাহারই অভিব্যক্তি এই সংসার । এই সংসার সৃষ্ট 


৫৪ পন্থা । [ ১৩১৭ 


করিয়। তিনি গু ভাবে বিদ্ামান। মহাঁমাঞ্। এই খেলা খেলিতেছেন। তাই 
মহামায়ার.আশ্রয় ভিন্ন সর্বভূতে সমভাবে অনুস্যাত পদার্থের জ্ঞান সম্ভব নহে। 
চৈতন্তরূপিলী মহামায়া বিদ্যা ও অবিদ্াারূপে থেলিতেছেন। চৈতন্ঠের 
প্রবণতা যখন এক পুরুযোত্তমের দিকে ইঙ্িত করে তখনই উহা! বিদ্যা, ষখন 
উহ! এক পদার্থকে ন! দেখাইয়া, বুকে নির্দেশ করে তখনই অবিদ্যা বলিয়। 
কথিত হন। এক মামি আপাতত বহুরূপে প্রতীয়মান হইবার প্রবণ হাই 
চষ্টিমুলক অবিদ্য/। আর যেখানে চৈতন্তের কোন খেলাই নাই উহাই গীতার-_ 
অক্ষং ব্রহ্ম পরমং। আমাদের ভিতরেও অহংকারের ক্রিয়া যখন বিশিষ্ট 
আমিকে ইঙ্গিত করে তখনই উহা! অবিদ্ঘা, এবং যখন এ ক্রিয়া অবিশেষ 
পরম আমিকে ইঙ্গিত করে তখনই তাহ! |বদ্যা। এই একত্ব নি্দেশ- 
কারিণী আদ্যাশত্তি হৃদয়ে আবিভূতি না হইলে, সর্ববেদ-প্রতিপাদা, সেই 
পরম-ঘঅনির্দেশ্বা, সর্বক্রগ, অচিন্তা, অক্ষর পরম সত্তার জ্ঞান কিরূপে 
আসিবে। এই বিদ্যারূপিণী মহামায়া “গুত্রে মণিগণাইব” সমস্ত জগৎকে 
এক করিয়। রাখিয়াছেন। ইনিই ক্রহ্মবিদা!, রাজবিদ্যা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, মা 
উমা । ইহাই 1)6090131)1 এই বিদ্যা লাভ হইলে তবে পুরুযোত্তম 
দর্শন করা যায়। 
তিনি প্রসন্ন না হইলে জীব মুক্তির অধিকারী হয় না। সেই অন্তই দেবতা- 
গণ মহামায়ার স্তব করিতে করিতে নি:সংশয়ে বলিয়াছিলেন-_- 
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনস্তবীর্য্যা 
বিশ্বস্ত বীজং পরমা মায়া। 
সন্মোহিতং দেবি! সমস্তমেত্তৎ 
ত্বং বৈ প্রসন্না ভূবি মুক্তিহেতুঃ ॥ 
দৈবী সম্পৎ লাভ করিলে ম! ভগবতী দৈবী প্রকৃতি প্রসন্ন! হন। দৈবী সম্পৎ 
কি ভগবান তাহ! বলিয়াছেন। 
অভয়ং সত্তবসংশুদ্ধিজ্ঞনযোগব্যবস্থিতিঃ। 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ শ্বাধ্যায়ন্তপ আর্জবং ॥ 
অহিংস| সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈপুনং | 
দয়। ভুতেঘেলোলুগ্ত,ং মা্দাবং হীরচাপলং ॥ 


জ্যেষ্ঠ ] বিমলা । ৫১ 


তেঞ্জঃ ক্ষম! ধৃতিঃ শৌচং অদ্রোছোনাতিমানিতা । 
ভবস্তি সম্পঙ্গং দৈবীমভিজাতম্ত ভারত ॥ 
গীতা ১৬১--২-:৩ | 
এই ষড়.বিংশতি প্রকার বৃত্তি অর্জিত হইলে, ম। প্রসর হন); তখন মায়ের 
প্রকাশ উপাধি-স্বরূপ মহাত্মগণ আমাদিগকে উপদেশ করেন মহাপুরুষেরা মায়ের 
স্বরূপতাব জানেন সেইজন্ত সাহার! দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রক্ন করির! থাকেন। 
মহাত্মানস্ত্র মাং পার্থ দৈবীং, প্রকৃতিমাশ্রিতাং | গীতা ৯১৩ 
এই দৈবী শক্তির অঙ্গস্থিত খষিরাই ধর্মের রক্ষা করিতেছেন এবং ইহারাই 
তত্বজ্ঞান উপদেশ দেন। প্রণিপাত, পরি প্রশ্ন ও সেবা দ্বার এই জ্ঞান লাভ 
করিতে হয়। 
তদ্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া । 
উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্বদর্শিনঃ গীতা 81৩৪ । 
প্রণিপাত সাধারণ ভাবে কাহারও চরণে মস্তক মবনত কর! বুঝাক়। 
প্রকুতপক্ষে নিঃশেধিতরূপে আত্মনিবেদনই প্রণিপাত। নিজের ব্যক্তিত্ব ন! 
রাখিয়! সকল কর্ম, সকল জ্ঞান তাহার চরণে সমপণই আম্ম নিবেদন । 
বৎ করোধি যদশ্নসি যজ্জুহোষি দনাসি যৎ। 
যৎ তপস্তুঙ্ি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণং ॥ 
হস্ত কর্শেজ্ছিয়ের মধ্যে প্রধান, এবং মস্তক বিবেকের প্রকাশ-কেন্দ্ররূপে 
ব্যবহৃত হয় বলিয়!, ছুইহাভ এবং মস্তক তাহার চরণে স্পর্শ_-সাধারণ অর্থে-- 
প্রণিপাত বুঝায় । মুলতত্ব- আত্মতাগ, “আমি” বাদ দিয়! তুমির স্থাপন। 
জগৎকে এইভাব শিক্ষা দিবার জন্ত (প্রমাবনার শরীর নিত্য ব্রজধামে 
শ্রীতীর চরণ-যুগল ধারণ করিয়া একটিন বলিয়াছিলেন_- 
ত্বমসি মম ভূষণং 
ত্বমসি মম জীবনং 
স্বমসি মম ভবজলধরত্বং। 
ল্মরগরলখওনং 
মষ শিরসি মণ্ডনং 
দবেছি পদ্দপল্লবযুদ্ধারং। গীতগোবিন্দ । 


৫২ পশ্থা! | ১৩১৭ 


ইহার নাম প্রণিপত। সেবাঁও সহজ নহে, সর্বভূতে সমভ।বে ভগবান্‌ 
অবস্থিত, এই জ্ঞানে জগতের সেবা প্রকৃত সেবা বলিয়া উক্ত হয়। 
পরিপ্রশ্ন_-বিবেক-শক্তিকেই নির্দেশ ফরিতেছে। অন্তরে বিবেক-শক্তি 
নির্ভিন্ন না হুইলে। বাহিরে স্থিত ভগবস্ভাীব উপলব্ধ হইবে না। দৃষ্টিশক্তি 
না থাকিলে, শুষ্যের আলোক চক্ষুতে পতিত হইলে কি হইবে। যাহার 
শ্রবণ-শক্তি নাই, সুমধুর বীগাঁ-নিকণে তাঁহার মনে কোন ভাবের উদক্ক 
হইবে না। 15016 ০0. 08৪ 1750) নামক পুক্তিকায় লিখিত আছে-_ 
[017 ১101)61) 090 15 1116 11517606075 ৮0110 1116 01015 11217 
(118 081) 06 5160 02 047 1381), আত্মজ্যোতি প্রকাশিত হইলে, 
তথন বিশিষ্ট গুণগুলি বিশিষ্ট আমিত্বের সম্পত্তি না হইয়া, দৈবী সম্পৎরূপে 
জানিতে পার! যান্ন। তামপিক বশ্তঠতার তখন নাশ হয় এবং মা আমাদিগকে 
কোলে উঠাইয়া লন। 
যে কেহ এই বিদ্যা*লাতের চেষ্টা করিতে পারেন, কোন সম্প্রদদায়িত] 
ইহাতে নাই, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে এই বিগ্তা-লাভের চেষ্টা করিতে পারেন । তাই 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 
মাং হু পার্থ ব্যপাশিত্য যেহপি স্থ্যঃ পাপয়োনয়ঃ | 
সত্িয়ে। বৈশ্যাস্তধা শূত্রান্তেইপি যান্তি পরাং গতিং ॥ 
কিং পুনব্রাঙ্গণাঃ পুণ্য ভক্তা রাজর্র়স্তথা। 
অনিত্যমস্থখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌।॥ 
গীত! ৯৩২--৩৩। 
ভেদ্‌্ভাঁব দূর করিবার জন্তই এই গুণগুলি অর্জনের চে, ভেদভাবে তাহাকে 
গ্রাণ্ত হওয়া যায় না। ভেদভাব-মূলক দেহাত্মজ্ঞানকে ক্রমে পুষ্ট করিয়া 
বৃসিয়। আছি, মহাঁমায়! প্রসন্ন হইয়। জীব ও শিবকে মিশাইয়। এক অভেদাত্মবক 
ভাৰ প্রকট করিলে, তবে অহং-বীজের নাশ হইবে। মা ভগবতীর কৃপায় 
এই পরিচ্ছিন্ন অহংভাব বিনষ্ট হইবে। অধিদৈবভাবের সাধনা করিয়া, সকল 
দেবশক্তিকে বিশিষ্ট অহংকারের অধীনে আনয়ন করতঃ যে অহং মূর্তিমাঁন্‌ 
রাবণর্ূপে প্রকট হইয়াছিল, স্বয়ং রামচন্দ্র তাহার বিনাশার্থ এই দৈবী শক্তি 
মহামায়ার আরাধন! করিয়াছিলেন। তিনি একদিন রণরঙ্িবী বেশে বিশি 


জ্যৈষ্ঠ) আলোক। ৫৩ 


কামনারূপ রক্তবীজের নাশ করিয়াছিলেন । এস তাহাকে নমস্কার করি। 
তাঁহার কৃপাতেই সরলা গোপবধূরা আত্মারামের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। 
এস তাহাকে নমস্কার করি। মা বিমলা! হ্ৃরয়ে বিমলজ্যোতি বিকীর্ণ কর। 
ভক্তিভরে বলিতেছি মা, প্রসন্ন হও । 
সব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। 
শরণ্যে ত্র্্থকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে | 
মা! তুমি একমাত্র নিস্তারকত্রী এবং মোক্ষদাত্রী, তুমি ভিন্ন আর মন্ধ গতি 
নাই । 
গতিস্তং গতিস্থং ত্বমেক! ভবানি | 
ম! আবার বলি, প্রসন্ন হও । ম| ছুর্গে! অধম, জ্ঞান-হীন সন্তানের প্রতি 
একবার করুণা-কটাক্ষে চাও। মা তুমিই জীবের একমাত্র বল, আশ্রয় ও 
পরমগতি | 
নমন্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে 
নমন্তে জগদ্বাপিকে বিশ্বরূপে | 
নমন্ডে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে 
নমস্তে জগতারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ ৩ 


শ্রীম্থরেন্ত্রনাথ দাস। 


আলোক । 


“ওরে! আথি মেলি দেখে! মাকে তিমিরে তিমির হর! ”-- রাম প্রসাদ । 

আ'লোঁক দর্শনের সহায়! দর্শন নানা প্রকার। চক্ষের দ্বারা জ্যোতি, 
ত্বকের হবার! স্পর্শ, নসিকার দ্বার! ত্রাণ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, মুখের দ্বার! রস দেখি 
আবার মনের দ্বার চিন্তা ও সতা দেখি । হৃদয়ের দ্বারা ভাব ও হৃদয় মনের 
যোগে পরমাত্মাকে দেখি। হৃদয়ের দ্বার৷ মন উত্ভািত হইলে সত্যকে ও সত্য 
ব্রহ্ধকে দর্শন কর] যায়) হৃদয় নির্শাল হইলেই, সে জ্যোতি প্রকাশ হয়। 
মবি ঈশা বলিফ়াছেন, £ 0155560 ৪6 1139 0076 17 1021 [0 (1069 
51091] 56৩ 0300. ৮, (11256). 5. 8), পবিত্র হয় হও, এখনই ব্রহ্মকে দেখিবে। 


৫8 পন্থা । [ ১৩১৭ 


দেখিবার আর অন্য উপাঁয়, ইন্জ্রিয় নাই। পবিত্র হাদয়ই আত্মার সেই ইন্দ্রিয় 
সন্ধার! ব্রহ্মকে অর্থাৎ সত্যকে সাক্ষাৎ কর! যায়। সত্যই ব্রহ্ম । বঙ্গই সত্য। 
জড়-জোতির বিষয় বিজ্ঞান-মন্দিরে অধীত হয় । মন ও হৃদয়ের আলোকের 
কথা শিখাইবার বিজ্ঞান-মন্দির এখন ভারত হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। সকল 
শাস্ত্রে আলোকের কথ দেখিতে পাই । জ্ঞানকেই চিরদিন মহাত্মাগণ আলোক 
বলিয়াছেন। চাও, তবেই পাইবে ' খোজ, তবেই মিলিবে। আঘাত কর, 
তবেই দ্বার খুলিবে ।” ইহাই মহষি ঈশার বাণী। (1,816 71. 9.) হিন্দুদের 
বেদাদিতে ভগবানকে সবিতা বলিয়াছেন। গায়ত্রীতে আছে, “তৎসবিতুবরেণ্যং 
ভর্গোদেবস্ত ধামাহ ধিয়ে। যোনঃ প্রচোদয়াৎ।” সেই হুষ্যের বরণীয় কূপ ধ্যান 
করি, যিনি বুদ্ধির ভিতর থাকিয়া, বুদ্ধিবৃত্তি প্রদ্দান 'করিতেছেন। ব্রহ্গ হইতে 
মনের জ্যোতির উৎপত্তি, যেমন পাধিব জ্যোতির উৎপত্তি সুর্য হইতে । সকল 
বেদেই গায়ত্রী মন্ত্র আছে । দাম মন্ত্র এই,_“অসতোম! সদগময় । তমসোমা 
জ্যোতির্ময় । মৃত্যোর্মাহমৃতং গমর (৮ (যজুর্ধেদীয় বৃহদারণাক 1১৩২৮) 
অসতা হইতে আমাকে সতোতে লইয়! যাল্ল। অন্ধকার হইতে আমাকে 
জ্যোতিতে লইয়! যাও। মৃত্য হইতে আমাকে অ-মূতেতে লইয়া ফাঁও। 
বৃহদারণ্যক পুনরায় বলিতেছেন,_-প্তদ্বৈ তদেতদেব তদাস। সতামে 
সঃ*। (৫৪1১1 )-- সেই হদয়ই (ব্রঙ্গই) প্রথমে ছিলেন। তিনিই সত্য।* 
আরও বলেন, 
“তৎ যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো) (৫161২) সেই যে প্রথমজ সত্য 
তিনিই আদিত্য । 
বেদ এবং উপনিষদই হিন্দুগণের আদি ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । ইহাতে ব্রহ্মকে সত্য, 
হুর্য্য ও সবিতা বলিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি সকল বিষয়কে হৃর্য্যের আলোকের 
স্তায় প্রকাশ করেন। প্ষদ্বিভাতি।৮ (মুণ্ডক ।২২)৭।) *তমেব ভাস্ত- 
£ মনগভাতি সর্বং।” ( শ্বেত 1৬:১৪, মুণ্ডক ।২/২১০। কঠ11১৫।) তিনি প্রকাশিত 
ও প্রকাশক। অর্থাৎ আলোক । মুগ্ডক পুনরায় বলিতেছেন, 
পতচ্ছুত্রং জ্যোতিষাং জ্োতিশুদ যদাত্মবিদো। বিছুঃ ৮ ( মু।২২।৯। )--সেই 
গুদ্ধ জ্যোতির জ্যোতি, ধাহাকে আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরাই জানেন। 
প্রাচীন হিক্র বাইবেলের প্রথমাধ্যায়ে আছে, * 420 021150653 985 
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1১01) 1016 1706 01 09 0661, 4৯100 009 5010160100৫ 10৬০৫ 


0১০০ 0106 1906 01 06 ৬০০15. 


44৯00 0090. 5210, 1:61 00616 ০6 1851)6 ) 2100 00676 ₹52.5 11516 2? 
| 0678515 7, 1-5.) স্ৃঙ্তি কালে স্বর্গ মর্ত্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিয়। বরহ্মবাণী 
হইল, জ্যোতি হউক, অমনি জ্যোতি হইল। এই প্রাথমিক ্যষ্টির বস্তই 
আলোক । অর্থাৎ আগ্ভাশক্তির প্রকাশে, গতি হইতে আলোক উৎপন্ন হইল। 

মহষি ঈশার শিষা মহাত্মা! জন বলিয়াছেন,_-' 4১00 676 1121 
91)11)61]) 10. 021140655 ) 200 11) 0210635 00110161)60 0660) 1৮001, 
(০). 7. 5.) অর্থাৎ অন্ধকারে ( আপনাঁদিগেরই মধ্যে ) আলোক জলিতেছে। 
আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই দেখি না, জানি না! । 

এই জ্ঞানই আলোঁক। এই জ্ঞানস্বকূপই সেই ধোয় সবিতা । সংসারী 
মানব বিতমোহে মৃঢ় হইজা! এতৎ প্রতি নেত্রপাত করে না। তাই আতুজ্ঞা- 
নান্বেষীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বচন 'এই»__. 

“৷ নিশ। সর্বভূতানাং তন্তাং জাগন্তি সংযমী। 
যস্ত।ং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা! পশ্ঠাতো। মুনে১১,--( গীতা ২৬৯। ) 


দকল ভূতের পক্ষে যাহ! রজনী, সংযমী তাহাতেই জাগ্রত। ভূত সকল 
যাহাতে জাগ্রত, মুনির ( মৌনীর ?) তাহাই রজনী! 

এই অজ্ঞানের ঘোর ত্যাগ করিয়া, বিষয়-মোহ ভুলিয়া, ইন্দ্রিয়-স্ুথে লিপ্ত, 
মুগ্ধ, ভ্রান্ত ন। হইয়, সত্যকে খুজিলেই পাওয়। যাঁয়। সেই আলোক লাভ 
করিবার জন্যই প্রাচীন হিন্দুদের জীবনেন্র প্রথমাংশে ব্রহ্গচধ্যাশ্রম ছিল এবং 
সকলের প্রতি, বিশেষতঃ যুবকদের প্রতি এই উপদ্দেশ ছিল,-- 


“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্লিবোধত , ইত্যাদি ( কঠ 1৩১৪) 
হে বন্ধু! ওঠ! জাগো ! উতর আচার্ধযগণের নিকট বাইয়া জ্ঞান শিক্ষ। কর। 
ধীরগণ বলেন যে ধর্থের পথাক্ষুরধার সদৃশ ছ্র্গম | 

ত্র পথে চলিতে হইলে, সত্য ও আলোক প্রাপ্ত হইতে হইলে. যাহ! চাই 
তাক! ব্রক্মচধ্য ! | 

ধাছারা ত্রন্মচর্যয ছারা এই সত্য ও আলোক বিঘিষ্কু হয়েন, তাহারাই বিদ্বিত 
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হয়েন। অন্তে নহে! প্তদ য এ বৈতং বহ্ধলোকং বরঙ্গচর্যোনামথবিদত্তি 
তেষামেবৈষ |” (সামবেদীয়! ছান্দোগ্যে।পনিষৎ | ৮৪151) 

বর্তমান ভারত যদি এই সত্যকে; এই ব্রহ্মকে,_-এই সবিতাকে,-.এই 
আলোককে লাভ করিতে চাঁছেন তো, এই ব্রহ্গচর্যযের পথেই চলিতে হইবে । 
*লান/ঃপন্থা বিদ্তাতেহয়নায়।* ( শ্বেত।৩1৮।) অন্ঠ) পন্থা নাই । অন্ত পন্থা নাই। 
অন্য পদ্থ! নাই। 

আমরা সেই সবিতার বরণীয় রূপের সন্থুখে নত-জাঁু হইয়! স্পার্জনের 
ভাষাতে বলি,__হে চপ্পীনময় জ্যোতি ! তুমি আমাদিগকে চালিত কর। 

শ্রীহেমেন্্রনাথ সিং । 


পত্য। 


“সত্যং ব্রহ্মেতি । সত্যং হ্হেব ব্রহ্ম 1” (বৃহদারণ্যক 1৫181১ )| 

প্সত্য কি?” পাইলেট মহষি ঈশাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হীশা 
বলিয়াছিলেন, “তুমি ঠিক বলিতেছ যে, আমি একজন রাঞা । এই জন্তই আমি 
জন্মিয়াছি। এই জন্তই সংসারে আসিয়াছি যে, আমি সত্যের সাক্ষা দ্িব। 
সত্য যিনি, তিনিই আমার কথ! শুনিবেন | ঈশা । (জন্‌ ।১৮1৩৭ ৩৮1) 

প্রশ্ন ত হইল। উত্তরকি? শুরু যজুর্বেদীয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঈশার 
বনু পূর্ব্ব হইতেই প্রজাপতি বলিতেছেন, “সত্যই ব্রঙ্গ | ব্রন্মই সত্য। সত্যের 
জয় হুইবে। সত্যজ্ঞেরই জয় হইবে। (বৃহদারণ্যক | ৫18১। এবং 
৫1৫1২) 

যে বস্ত প্রক্কত, বাস্তব ভাবে যাহা ঘটে, তাহাই,_-তাহার বিষয়ই-_সত্য। 
তাহার ভ্ঞানও সত্য । জড় ও অজড় উভয় বিষয়েরই সত্য আছে। বৃক্ষ লা, 
ভীব জন্ত, চন্দ্র শুর্ধা,_-জড় বস্তু, শক্তি, প্রকৃতি, কার্ধা, পরিবর্তন সম্বন্ধে যথাযথ 
অবস্থা সত্য । এতৎ বিষয়ে যখাধথ ততবকে জড় পতা এবং উহ্নার জ্ঞানকে জড়- 
বিজ্ঞান বল! যায়। নিউটন্‌ অশেষ ধৈর্ধ্য ও ব্রহ্ষচর্ধ্য সহকারে এই সত্যকে 
জানিয়াছিলেন। ফ্রেন্কশীন্‌ তন্ময় হইয়া, উড়ন্ত ঘৃড়ি দেখিতে দেখিতে ও ঘুড়ি 
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উড়াইতে উড়াইতে এই সত্যকে দেখিয়াছিলেন। আকিমিডিস্‌ হ্ান-টবের 
জল মধ্যে লম্ক দরিয়া, এই সত্য দেখিয়াই, “পাইলাম ! পাইলাম 1” বলিয়! 
চীৎকার করিয়া লাফ|ইয় উঠিয়।ছিলেন। এই সত্যকে হৃদয়ে লাভ করিয়াই, 
গেলিলিও কারাদও প্রভৃতি সর্ব লাঞ্চনাকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন, এবং প্রাণপণে 
এই সতাকে ধরিয়া ছিলেন। নিউটন পতনশীল আতাফলের মধো পৃথিবীর 
মাধ্যাকধিণী শক্তির তত্ব দেখিলেন। ফ্রেন্কলীন উড্ডয়নশীল ঘুড়ির মধ্যে 
বিচ্যুতৎতত্ব দেখিলেন। আর্কিমিভিন্‌ জলে পড়িয়া! জলের সঙ্গে অন্ পদার্থের 
ওজনের তারতম্য বুঝিলেন। গেলিলিও দেখিলেন, সুর্যোর চতুদ্দিকে পৃপিবী 
ঘুরিতেছে, সর্ধযা পৃথিবীর চতুদ্দিকে ঘুরে নাই। এই প্রকার শত শত জড় 
প্রকৃতির তত্ব নয়নগোচর করিয়া! কতই এডিণন, জগদীশচন্দ্র বন, প্রফুল চন্ত্র বায় 
এই সংসারে, আবিষ্কৃত সতে।র মত, অমর কীর্তি উপার্জন করিলেন । 

জড় জগতের হউক, অজড় জগাতের হউক, সত্তাকে ধিনি চিন্তা করিবেন, 
জানিবেন, জীবনে আচরণ করিবেন, প্রচার করিবেন, তিনিই পতা হইবেন, 
সত্যের মত অ.মর হইবেন,২-অ-মর কীর্তি ও জীবন লাঁভ করিবেন। আর 
যিনি অদতা লইয়াই থাকিবেন,_-সতাকে জালিলেও, অগ্রাহা করিবেন,-- মিথা। 
ভাবিবেন, বলিবেন, আচরণ করিবেন, তিনি মিথ্যা্ট হষ্টবেন,_ মিথ্যার মত 
মরণশীল হইবেন,--ছুঃথ দুর্গতি লাভ করিবেন । 

সত্যকে যিনি ভাবিবেন, জানিবেন, কহিবেন, অচরণ করিবেন, তিনি সত্যই 
হইবেন,_-সতা তাহারই হইবে,_-তীহাঁরই দ্বিকে হইবে,--সত্যোর বল তীহাঁরই 
হইবে। তিনি সতোর শৈলে দপগ্ডায়মান হইয়!, নীচে, সংসারের ধুলি ও অসত্য 
লইয়া মারমারি, ও মরণ দর্শন করিবেন । 

যিনি অসত্যকে লইয়াই থাঁকিবেন,--অসত্য ভাবিবেন, জানিবেন, বলিবেন, 
আচরণ করিবেন, তিনি অদতাই হইবেন, মরিবেন,- সত্যের বিরুদ্ধে, সতা 
দ্ধের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন, অন্ত্রধারণ কবিবেন। যিনি অসত্যের পথে 
যাইবেন, তিনি সত্যকে নাশ করিবার, হতা! করিবাঁর পথে চলিবেন। সতা 
তাহাকে বিনাশ করিৰে। কারণ সতেয)েরই দ্বার৷ অসত্য বিনষ্ট হয়। 

সতের দিকে দণ্ডায়মান হওয়াই বুদ্ধির কারা, হিসাব নিকাঁশের কাধ্য। 
অদতোর পক্ষে যোগ দেওয়া, বুদ্ধিহীনের বে-হিসাবী কথ।। অতএব এই 


৫৮ পন্থা । [ ১৩১৭ 


সত্যকে লইয়াই থাঁকিতে হইবে । ইহাঁতেই জয় । সতোরই জয় ! সত্যেরই জিৎ । 

সতাই ব্রঙ্গ। ব্রহ্গই সহ্য। অন্য সতা নাই । অন্ঠ ব্রহ্ম নাই। অন্য 
ঈশ্বর নাহ | এই সত্যই, সুর্যের মত, মনের অন্ধকার, অজ্ঞান, অসতাকে দুর 
করেন) তাই শু্রুযজূর্কেদীয়া ঈশোঁপনিষতৎ বা বাঁজসনেয় সংহিতোৌপনিষৎ 
বলিতেছেন, “এবং তয়ি নান্তথেতোহন্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে 1” (ঈশোপ- 
নিষৎ। ২)! হে মনুষ্য! তোমার পক্ষে ইহ! বাতীত আর অন্ত পথ নাই, 
ষন্দারা অশ্তুভ কর্দ্দে আর লিপ্ত হইবে না'। 

এই সত্যই অ-মর,_অ-মৃত। ইণহাঁর মরণ নাই । যিনি ইহাকে জানেন, 
তিনিও অমর হয়েন,অমৃতকে লাভ করেন। সামবেদীয়া তালবকার 
উপনিষৎ বলিতেছেন,__ইহাঁকে জানিলেই সত্য হয়। না জানিলে মহৎ বিনাশ 
প্রাণ হয়। 


“ইহ চেদবেদীদথ সত্যমন্তি। 
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ |% 
---কেনোপনিষৎ । ২1৫। 


এই সতাকে জানাই অমৃত লাভ করা । আর অন্য অমৃত নাই | আর অস্ঠ 
অমৃত লাভের পথ নাই । কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়! শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিতেছেন, 
ই"ক!কে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম কর! যায় । অমরত্ব, অমৃত লাভের আর 
অন্ত উপায় নাই। 


“তমেব বিদ্িত্বাতিমৃত্যুমেতি 
নান্যঃ পন্থা বিদ্ভতেহয়নায়।” 


--শ্বেতাখব তরোপনিষৎ । ৬1১৫ । 


সতা, ব্রন্ষচর্যা এৰং আত্মজ্ঞান ছারা এই সত্যকে জানিয়াই, শাক্যসিংহ 
পুরুযোত্তম, তথাগত নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

এই যে সত্য, জড় জগতে, অঞ্ড় জগতে, মনোময় রাঁজো, আকাশে, 
চিদা কাশে রহিয়াছেন, ইনিই ঈশ্বর, ইনিই ব্রহ্ম! অন্য ঈশ্বর নাঁঘ! অন্য ব্রহ্ধ 
নাই, ইনি মানব প্রাণে বিদ্যাতের মত প্রকাশিত হয়েন। নারদের প্রাণে, 
চিদ্াকাশের বিছ্াৎ রূপে এবং ফণাঙ্কলিনের প্রাণে জড়াকাশের বিদ্যুৎ রূপে, 


জ্যৈষ্ঠ ] সত্য । ৫৯ 


ইনিই প্রাকাশিত হয়েন। কেনোৌপনিষৎ বলিতেছেন,--সেই ব্রহ্দের প্রকাশ 
বিছাতের ঠায় । 
'তন্ৈষ জাদেশে! যদেতদ্বিযাতো। বাছাতদা৷ ইতীতি 1” 
-কেনোপনিবৎ । 81 4 
এই সত্যই ব্রহ্ম। এই সত্যই জ্ঞাতব্য । এই সত্যকে জানিবার জন্য, 
সাধু, যোগী, বৈজ্ঞানিক, তত্বজ্ঞ প্রাণপণ করিয়াছেন । এই সত্যকে জানিতে 
হইলে, যোগী, খষি ও নিউটনাদির স্তায় ব্রহ্মচর্ধ্য করিতে হয়। 
“যদ্দিচ্ছস্তো ব্রহ্মচর্ধ্যঞ্চরস্তি 1 
_-কঠোঁপনিষৎ | ১২:১৫ | 

এই সত্যের দর্শন সহজে হয় না, যেন কি এক আবরণ রহিয়াছে । মন 
অন্টমনস্ক রহিলে, মানুষ চক্ষের সম্মুখের বস্তও দেখে না। এই আঁনমন থাকাঁকেই 
মোহ বলে। এই মোহ, অজ্ঞান দূর করিয়! দিবার জন্ত এবং সত্যকে দেখাইবার 
জন্যই গ্রাচীন কালের হিন্দুগণের প্রাণ কাদিত ও বলিত,-- 

“হিরগুয়েন পাত্রেণ সত্যন্তাপিহিতং মুখং | 
তত্বং পুন্নপাবুণু সত্যধন্মায় দৃষ্টয়ে ॥% 
-.ঈশোপন্ষৎ। ১৫। 

হে জগতের পোষক সুর্য । তোমার সুবর্থময় জ্যোতিতে সত্যের মুখ 
আচ্ছাদিত রহিযাঁছে। সত্যাধন্ম্ণচরণকারী আমার দৃষ্টির জন্তা আবরণ উন্মোচন 
কর। আমি দেখি। তোমার কল্যাণতম ন্ধপ আমি দেখি । 

একট সত্যকে জানিলেই মুক্তি হয়,-মোক্ষ হয়,-অ-জ্ঞান দুর হয়। 
অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। জ্ঞান, সেই সত্যকে জানাই, মুক্তি,_+বন্ধন 
ছিড়িয়। ফেল, খসিয়! পড়।॥ তাই জন বলিয়াছেন,--“£১0৫ ৮৩ 921) 
1009% 06706) 200 076 11770005021] 07206 909 06৪,” জন 
(৮/৩হ') সতাকে জান। সত্যই তোমাকে মুক্ত করিবে। 

'সারের লোক কল্পনা লইয়াই মত্ত,_মিথ্যা লইয়াই স্থখ পায়। 
বিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকার বেকন্‌ বলিয়াছেন, স্থষ্টির প্রথমে জড় জ্যোতি 
কষ্ট হইল,-শেষে জ্ঞান জ্যোতি চৃষ্ট হইল,--এবং সর্ব শেষে,_-আত্মার 
জ্যোতি! তিডি আরও বলিয়াছেন যে, সত্যের কের কেন্তরস্থ হইয়া মূন 


৬ৎ পম্থ। | | ১৩১৭ 


বিচরণ করাই মানব ভূ-স্বর্গ। (8001055 175998% 01) 011186).) অধর্ববেদীয়| 
মুণ্ডকোপনিষদে আঙগ্গিরস শৌনককে বলিয়াছেন,__“এতদ্‌ যে! বেদ নিহিতং 
গুহায়াম্‌ তদোহবিষ্ঠাগ্রন্থিং বিকিরতীহ দৌম।” ( মুণ্ডকোপনিষৎ 1২১/১০। এই 
সতাকে, এই পুরুষকে ধিনি হৃদয়ে জানেন, তিনি এই পৃথিবীতে, এই 
দেহেতে থাকিয়াই অবিস্থা গ্রন্থি ছিন্ন করেন, যুক্ত হন। 

সত্যই অমর। অন্ত বস্ত মরণশীল। সত্য সকল দেশ ও কালেই এক, 
অপরিবর্তনীর়। সতোর হস, বৃদ্ধি নাই। দেশও কাল সত্যকে পরিবর্তন 
করে না। হই হুশুণে চাপ চির দিনই মতা । কাশী, মক্কা), রোম বা লণ্ডনে 
পৃথক পৃথক নহে। 

এই সত্যই ব্রহ্ধ। এই সত্যই বুদ্ধের দেহ। এই সত্যই ক্রহ্মমন্দির। 
ব্রদ্ষের অন্ত রূপ, স্বরূপ নাই,--অন্ত দেহ নাই,_অন্ক মন্দির নাই। 
তাহাকেই জান। ই'হাকে জাঁনিলেই জীবন ধন্য হয়, মুক্ত হয়,_-অমুত 
হয়, মানব বলিতে পারে,--“আমি আলোকে আত্মহার হইলাম ।” 


শ্রহ্মেন্ত্রনাগ পিংহ। 


হেলেনা পেটো ভূন ব্লযাভ্যাটক্ষি। 


আজ প্রায় বিংশতি বৎসর অতীত হইতে চলিল 'এই অসার সংসার 
হইতে এক মহাপুরুষের 'মন্তদ্ধীন হইয়াছে । ১৮৯১ খুঃ অবেঁ, ৮ই মে তারিণে, 
119161)2, 172005102, 3185265৮ (হেলেনা পেটেোভন| ব্লাভ্যাটস্কি ) 
তাহার দেহরক্ষা করিয়াছেন। ক্তাহার অসীম শক্তি, আসমুদ্রহিমাচল-ভা'রত বক্ষ 
স্পন্দিত করিয়াছিল। তিনি এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ কন্সিলেও, সেই 
স্পন্দনের বেগ এখনও ভাঁরত-গগনে উজ্জ্প তারকার স্টায় বিভামিত রহিয়াছে । 
তিনি যে আলোক বিস্তার করিয়াছেন, সেই আালোক হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
খাঁ ভারত ধন্ত হইঢাছে । 


জ্যেষ্ঠ] হেলেন! পেটেভন।! ব্রযাত্যাটস্ষি | ৬১ 


এই পাশ্চাত্য রমনী খন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন ভারতের অতীব 
তর্দিন উপস্থিত হুইয়াছিল। ভারত সেই পুরাকালের মুনি খা প্রতি- 
প।দিত মহান আদর্শ হারাইয়! ফেলিয়াছিল। পাশ্চাত্য আদর্শ অবলম্বন 
করিয়। ভারত-সন্তানগণ পবিণ, জ্ঞানময় এবং সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, 
সনাতন ধর্ম অতল ঞ্লে নিক্ষেপ করিয়া, জড়বাদকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। 
কিসে শারীরিক সুখ পাওয়া যায়, তাহ! লইয়াই তাহারা পাশ্চাতাদের শ্ায় 
বাস্ত হইয়া উঠিক্নাছিল। বিদেশী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া, ইউনিভাপিটির 
উপাধি করতলস্থ করিয়।, তাহার তাহা'দগের পুর্ব পুরুষদিগকে মূর্থ বলিয়! 
ধারণ করিয়াছিল। বেদ, পুরাণ, উপনিষৎ ও ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থকে 
তাহারা অস্তঃদার শুন্ত বলিয়া ভাবিত। তাহারা ইংরাজির চর্চ। করিত, এবং 
মোক্ষমূলার, হাক্‌স্লি প্রভৃতি পাশ্চাতা কর্তৃক অনুমোর্দিত পুস্তকাদি ভিন্ন 
আর কিছুই পাঠ করিত না। যতক্ষণ ন।৷ তাহাদের পাশ্চাত) শিক্ষাদাতিগণ 
ব্লিয়াছিলেন যে, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষৎ ও পুরাণ সকল 
পাঠোপযোগী, ততক্ষণ তাহারা এ সকল পুসুকাঁদিকে শবজাতীয় শৈশব অবস্থরি 
বালভাষিত-শব যোজনা-মাত্র (32011055 06 11)9061806 ) বলিয়া উড়াইয়া 
দিয়াছিল: তাহাদের এ কল শিক্ষাদাতৃগণ, জড়বাদে পরিপূর্ণ থাকার 
এবং অধাত্মতত্বের কোন ধার ধারিতেন ন। বপিয়া, সঙ্কেত কিনব! রূপকেের 
আবরণের ভিতরে ষে, ধর্মের অমূল্য রত্বরাজি নিহিত থাঁকিতে পারে, তাহা 
তাহাদের মন্তিক্ষে প্রবেশ করে নাই। এই জন তাহাদের অনুগমনকারী, 
শিক্ষিত সমাজও ধর্মের নামে নাসিক কুর্চিত করিত। 

তথন শিক্ষিত সমাজের দশাত এইব্প ছিল কিন্তু, অশিক্ষিত সমাজের 
দশ! আরও ভয়ঙ্কর হইয়াছল। ধর্দের স্ুক্মতত্ব সকল লোকে ত্যাগ করিয়া 
বাহাঙ্গ লইয়াই ব্যস্ত ছিল। কতিপয় অর্থপিশাচের মোহজালে পড়িয়া! ভারত 
্ডোপাসক হইন্জ! পড়িতেছিল। অধ্ধসংস্কার লোক সকলকে আকনিমজ্জিত 
করিয়া রাখিয়াছিল। এই সংস্কারে আবন্ধ হইয়া, লোকে জ্ঞান হইতে দূরে 
পড়িয়! অঙ্ঞন অর্জন কারতেছিল,-_যথার্থ লক্ষ্য হইতে ভষ্ট হইয়াছিল। 
“অন্ধৈনীয়মান। বথান্ধাঃ'”, তাবেৎ অর্থলোলুপ যাজক ও মূর্খ যজজমান উভয়েই 
মর্গিতোছল। এমনকি শান্ত সকল দেশঢার ও লোকাচারের বশীভূত 
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হইয়াছিল । একদিকে শিক্ষিত সমাজের ধর্মের প্রতি অনাস্ত। এবং মন্দ্দিকে 
অশিক্ষিত সমাজের ধর্মের দোহাই দিয়া বীভৎস কাণ্ড ও পরস্পরকে আক্রমণ, 
এই ছুই প্রকার অবস্থার ভিতরে পতিত হইয়া, ভারত অশেষ প্রকার 
ছূর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল । যখন এই প্রকার অবস্থা, তখন ভারত-গগনে, ব্রা ভাটঙ্কি 
রূপ চন্ত্রমার উদয় হইয়াছিল । 

হেলেন! অদম্য উৎসাহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! শৈশবে সুখের 
ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াও হার উৎসাছের কোন প্রকাঁর হাস হয় নাই। 
অগণ্য নরনারীর জন্া ধাহার দিবা-নিশি চক্ষের জল ঝরিত, বাহার বিশ্বপ্রেম, 
দেশ, কাল ও পাত্রের দ্বার! প্রতিহত হইত ন।, তাহার বিশ্বজনীন দয়া বালাকাল 
হইতে লক্ষিত হইয়াছিল । যেখানে রোগ, যেখানে শোক. যেখানে তাপ, 
সেই খানেই তিনি দেবীরূপে বিরাজিত হইতেন। পীড়িতের আর্তনাদ, ছুঃখীর 
রোদন তাহার কোমল প্রাণ হিতে পারিত না । অতি শৈশব অবস্থা হইতে 
তিনি অতি আশ্চর্য্য ঘটনার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । শৈশবাবধি তিনি 
অতীন্দ্রিয় রাজত্বের জীবের সহিত কথোপকথন ও আদান প্রদান করিতেন। 
তাহার থেলার সাথী ও ধাত্রী, 'এই সকল ঘটনায় মাশ্চর্য)ান্বিত হইত। তিনি 
শিশু কালেই প্রকৃতির গুট়রহস্য অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিতেন ৷ যথন 
প্রকৃতির রহস্য উদঘাটিত করিতেন, তখন তাহার আত্মীয় স্বজনের! ভয়, 
ভক্তি ও কৌতূহলের দিত তাহাকে লক্ষ্য কৰিতেন। 

যত তাহার বয়স্‌ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, ততই তাহার বিশ্বপ্রেম ফুটিয়। 
উঠিতে আরম্ত হইল। পাশ্চাত্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, জীবনের উদ্দেশ্য 
ষেকি,তাহা! তিনি সুন্দর রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্য 
যেকি প্রকারে সফল হয় তাহাও অবগত হইয়াছিলেন। ধে সকপণ মহাপুরুষ, 
মন্ুমোর হিতের জন্ত চেষ্টা করিতেছেন, সেই সকল অতীন্দ্রিয় মচাপুরুষের 
অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়। জীবনকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। কাহাদেক্সই 
অনুগ্রহে তিনি অধ্যাত্মুগগতে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিঙেন। তাহাদের 
শিষ্যত্ব লাভ করিয়া, তিনি শম, দমাি এবং ধ্যান ধারণার্দি অভ্যাস করিতে 
লাগিলেন এবং যে বিশ্বজনীন পরম ভ্তাহাকে মাতাইয়াছিল, সেই প্রেমের 
উৎকর্ষ সাধনের জন্য স্তিনি উক্ত মহাপুরুষগণ কর্তৃক আদিষ্ট ভুইয়া! ব্রহ্মবিগ্ঠা 
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সমিতির (11)609501917109] 50০160 ) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মহাপুরুষ- 
গণের যন্ত্র ত্বব্ূপ হইয়া এই সভার সংবর্ধনের চেষ্ট/ করিয়াছিলেন । জড়বাঁদ- 
পরিবাপ্ধ এই দুর্দশার দিনে সমাজের মঙ্গল কিরূপে পাধিত হইতে পারে, 
তাহা লক্ষ্য করিয়|, তিনি এইরূপ প্রকাশ করিলেন যে, বিশ্বলনীন ভাল- 
বাস। এবং ভ্রাতৃভব বিস্তার করাই এই সভার প্রধান লক্ষা। যে কোন ধর্মের 
'গ্ডর' চিতর আবদ্ধ থাকলে, কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যাত।তে পরোপকার 
করা থাক, তাহাই এই ভার (বিশেষ চেষ্টা। ইহা ভিন্ন ত্র সভার আরও দুইটা 
গৌণ উদ্দেশ্ত আছে। একটী হইতেছে, আর্মা এবং অস্ঠান্ত প্রাচ্য সাহিত্য, 
দর্শন এ«ং বিজ্ঞান প্রভৃতির মালোচনা কর! এবং অপর্টা হইতেছে--প্রকৃতির 
গুঢ় নিয়মের এবং মনুষোর ভিতর ষে নকল গ্রপ্ুভাবে নিঠিত আধ্যাত্মিক শক্তি 
আছে, তাহাদিগের তথ্যানুসন্ধান করা । প্রাচ্য মনোবিজ্ঞানের আলোচনার 
দ্বারা জড়ধাদ দূরীভূত হইয়া অধ্যাত্মতত্বের উদয় হইবে বলিয়া, এই সভ| 
পূর্বোক্ত শাস্ত্রাদির আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়। থাকেন। মন্ুষ্যের 
্রান্ত সংস্কার এবং বিশ্ববাপক সন্দেহ দুর কবিবার জন্য,_-মনুষ্য ষে তাহার 
নিজের ভাগ্য গঠন করিয়া থাকে এবং ইহলোক হইতে অপস্যত হইবার পরও 
যে তাহার অস্তিত্ব থাকে, তাহ! নিঃসনদেহরূপে প্রমাণ ক রয় দিবার জন্য,-. 
যাহাকে আমর! আশ্চর্য ঘটনা বলি, তাঠা যে, প্রাকৃতিক নিয়মের অভিবাক্তি 
মাত্র, তাহ বুঝাইবার জন্ত এবং প্রত্েক মন্জষোর কর্তবা কি, তাহা! হৃদয়ঙগম 
করিয়া দিবার জন্য, হেলেনা এই সভার স্থাপন! করিয়াছেন। মহাপুরুষগণ 
কর্তৃক 'মাদিষ্ট হইয়া এই সভা স্থাপন করিয়া, ভবিষ্যযুগধন্দের হুত্রপাত করা 
হইয়াছে । পরের হিতের জন্য ধাহাঁরা জীবনকে উৎসর্গ করিয়!ছেন, ভবিষাৎ 
ম্থন্তরের জন্ট যাহার লোক সংস্থান করিতেছেন, এবং বাহার এই সভার 
স্বাপয়িতা, সেই সকল মহাপৃজ্য অতীন্দ্রিয় “অমানন, পুরুষের শ্রীচরণ দর্শন 
কিনুপে পাওয়া ষায়, তাহার জনা এই সভা, প্রবেশদ্বার স্বরূপ অবস্থিত | 

হেলেনা তাহার জীবন-ব্যাপী ব্রত লইয়া এই ঘোষণ! করিয়াছিলেন যে, 
পরোপকাঁর করাই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং সত্যের স্ব্ূপ অবগত করানই এই 
সভার প্রধান উদ্দোহ্ট | বিশ্বজনীন ভালবাসার দ্বারাই ধে, নিজের আধ্যাত্মিক 
উন্নতি হইয়া থকে, এই পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্যই যেত্রাতার স্থায়-- “তাহা বুঝা- 
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ইয়া দিবার জন্ত এই সভা দূতস্বরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই জন্য এ সভার 
প্রথম নিয়ম করিয়াছেন যে, সভ্য হইতে হইলে, সকলকেই ভ্রাতৃভাবে দেখিতে 
হইবে । এই নিয়ম সকলকে পালন করিতে হয়; আর ছুইটী নিয়ম পান 
কৰা স্ভাগণ্কে ইচ্ছার উপর নির্ভর কছে। এই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাঁহ যাহাতে 
দু হয়, তাহার জন্ত তৃতীয় নিক্নমটা করা হইয়ছে। নিজে কে, তাহার বুত্বাস্ত 
কি, ইত্যাদ অবগত হওয়াই এই নিয়মের উদ্দেশ্তী। উহা জানিতে পারিলে 
লোকে দেখিবে যে, সকলেই ভ্রাতার গ্ঠায়। তখন ভ্রাতৃভাব আরও দুঁ়ভাবে 
সংস্কাপিত হইবে! দ্িতীয় নিয়মটী এই যে, প্রাচ্চ ও পাশ্চাত্য ধর্ম, দর্শন 
প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করা; এইরূপ করিলে, আমর! পরম্পরের নিকট 
হইতে আধ্যাত্মিক তত্বের কিছু না 'কছু শিখতে পারি । এই প্রকারে 
পরস্পরের উপকার হইয়া থাকে। তখন আর বিভিন্ন জ্গাতীয় বলিয়া ম'ন 
দ্বণার উদ্রেক হয় না। এই নিয়মটার দ্বারাও যাহাতে ভ্রাতৃভাব দৃঢ় হয় তাহাও 
লক্ষা কর! হইয়াছে । এই সকল উদ্দেশ্তে হেলেনা মহাজন-নিদ্দি& এই সভার 
স্থাপন। করিয়াছেন । 

কিস্তৃহৃদয়ের যে আবেগ লইয়। তিনি স্থখের নংলার, রশ্বর্যা, মান, সন্রম, খ্যাতি 
প্রভৃতি ত্যাগ করিয়! সুদূর পাশ্চাত্য খণ্ডে ঘুরিতেছিলেন,মেই আবেগ ব্রহ্মবিদা! 
সভ! (11)9500181081 5০01919 ) স্থাপনা দ্বারা কতক পরিমাণে শান্ত হইয়া” 
ছিল; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে;শাস্ত হয় নাই । যতই দিন কাটিতে লাগিল ততই এই 
আবেগ বুদ্ধি গ্রাপ্ত হইতে লাগিণ। কেমন করিন্ন] জীবন সার্থক হয়, কেমন 
করিয়! ভগবানের চরণ প্রান্তে উপস্থিত হওয়! যায়, তাহার জন্ত তিনি আবেগ- 
ময়ী হইয়া উঠেন। তাহার গুরুদেবের আদেশ অনুসারে তিনি পাশ্চাত্য খণ্ড 
ত্যাগ করিয়! ভারতে পদার্পণ করেন। তাহার ইচ্ছ! ধে, দেই মুনি খবি-সেবিত 
হিমাচলের বক্ষে মাধন-ভর্জনের দ্বারা তত্বজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু তারতে 
পদ্দার্পণ করিয়। ভারতের দশ দেখিয়। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। সমস্ত জগতের 
শিক্ষাগ্ডরু ভারত, জ্ঞান-বিজ্ঞ!ন-ধর্-আ|চার প্রভৃতির শীর্ষস্থানীয় ভারতের আক্ত 
এই দশা ! বিভিন্ন সম্প্রদায় ভারতকে বিধ্বস্ত করিয়। মহ! বিপ্লব উপস্থিত 
করিয়াছে। তিনি তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে “এই মহাবিপ্রব 
হইতে ভারতকে উদ্ধার করিয়! সমস্ত জগতের শীর্ষস্থানে আবার উহাকে প্রতি- 
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ঠিত করিব | এক মাত্র সহায় গুরুদেবের অনুগ্রহ--এক মাত্র উপায় বিশ্বজনীন 
ভালবাস। | এই ভালবাদাক্ূপ ভিত্তির উপর তিনি ব্রহ্গবিদা]-সমিতির 
গতিষ্টা কারয়া ছিলেন । এবং এরূপ উপদেশ দেন ধে, যেমন বিভিন্ন প্রকারের 
পরিমাণধৃত্ত, আকৃতিযুক্ত এবং সজ্জিত পাত্র সমূহে একই প্রকার জল রাখা 
যাইতে পারে এবং যখন তৃপ্গা হয়, তখন যে কোশ পাত্রের জলদ্বারা তষ্! 
মিটাইতে পার! যায়,২সেই প্রকার সমুদয় ধর্মকূপ পাত্জ-সমৃহে একহ আধ্যাত্ম- 
পিপাসার জল পাওয! যায় এবং সেই জল দারা তধষিত আত্মার পিপাসা মিটিয়! 
গায় । শ্রতরাং কাহারও ধর্দ্ের নিন্না করা উচিত নহে । বে ব্যক্তি যে ধন্মাব- 
লন্বী হউক না কেন, সেযাহাতে নিজের ধন্ম অক্ষপ্র ভাবে খজায় রাখেয়। আত্মার 
পিপাসা ।মটাইতে পারে, তাহার জন্য এই সভা উপদেষ্টম্বরূপ। বিশ্বজনীন 
ভালবাসার উপর এই সভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

(যে উদ্দেশ্য লইয়া তিনি ভারতে পাশ কবিগাছিলেন তাহা আংশিক সফল 
হইলেও পুর্ণ সফলতার জন্য ভাহার প্রাণ আকুংলত ভইয়াঙ। হিমাবর্তের 
গন্গীর প্রদেশে গুরুদেবের পদগ্রান্তে উপাণষ্ট 5581, জাবনকে পন্ত করিবার 
জঞ্/ (তান তিব্বতাঁভিমুখে গমন করিয়া! ষে কত মত্যুতৎ্কট সাধনা কারয়াছিলেন, 
তাহ! আপনারা অবগত আছেন সাধনায় যে নকল 'সন্ধিলাভ করিয়া- 
ছিলেন তাহাও আপনাদের বিদিত আছে। শ্ঠাহার গুরুদেবের আদেশ 
অনুপারেই তিনি এই সভা প্রতিষ্ঠা কটিম্সাছলেন। এখন সেই সমিতির 
উন্নতির জন্য জীবন অর্পণ করিলেন । ধাহারা ভক্তের জন্য সর্বদা হস্ত 
প্রসারণ ক৷রয়া রঠিয়াছেন, মন্তান্ত নখনারীর ক্রন্দনে ধীহার্দের বুক ফাটিয়। 
যাইতেছে, দেই সকল মহাপুরুষদ্ের কর্মে তিনি জীবন উৎসর্গ করিলেন।, 
কত লোকের নিকট তিনি এই জন্য লাঞ্চিত ও গাড়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি 
গুরুদ্দেবের বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়! অটল অচল পর্ধতের হ্যায় দণ্ডায়মান 
ছিলেন! ব্যাধিগ্রন্ত শরীর লইয়। প্রায় সমস্ত দিনই ঠিনি আবিষ্ট হইয়া! 5০০7৪% 
1)০৩০1)6 লিখিতেন ; তীর অক্ষয় কীন্তিকপে 10৩95০01081 5০০৩0 
এবং ১৪০৪ 0০9০৮00 যুগ ষুগাস্তর ধরিয়। বর্তমান থাকিবে । 776০. 
50121)08] 5০0161র দ্বার £য, দেশের কি উপকার সাধিত হইয়াছে এবং 
হইতেছে তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি, মাত্র অনুভব করিতেছেঞ্স । হিন্দু-সম্তানদিগের 
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হিন্দুধর্থের প্রতি অনাস্থা! আর নাই। এখন শিক্ষিত সমাজ গীতা প্রভৃতি সংস্কৃত 
্রীস্তের চচ্চী করিতেছেন । এখন শান্ত শৈব ও বৈষ্ুবদের বিবাদ মন্দীভূত 
হইয়াছে এবং ভাবষ্যতে যে একেবারে লোপ পাইবে তাহাতে আর সন্দে» নাই । 
এখন অনেকেই বুঝতে পার্িতেছেন যে, সক ধর্মই সত্য এবং তাহাদের যে 
সারমত তাহা এক.-_তাহানদ্দের ভিতর আর বিবাদ বিসম্বাদ নাই! শিক্ষিত 
সমাজ যতই ১০০7০ [)০0171716 চচ্চা করিতেছেন ততই মোহিত হইঈতেছেন। 
তাহাদের পুর্ধ পুরুষগণের রচিত বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শান্ত যেকি মহান্‌ 
ভিত্তির উপর স্থাপিত ক্রতিয়াছে, তাচছা। অনুধাবন করিয়া বিস্মিত হইতেছেন। 
১০7৪৫ 1)০০৮11)0 হিন্দু ধর্মের 1০৮ শ্বরূপ বলিলেও অত্যন্তি চইবে ন। 
এই পুস্তকের আলোচনা কাঁরলে 1.7. টির মহীয়সী কীত্তি অন্থভৃত 
হইয়া থাকে। | | 
আজ আমরা সেই মহাসাধিকার এবং মহাভক্তের স্মৃতি উদ্ভাপন করিবার 

জন্য একত্রে মিলত হুইয়াছি। যাহার নিকট আমরা অশেষ প্রকারে খণী, 
তাহাঞ্ ১রণে মস্তক আপনি অবনত হইয়া আইসে। তীাভার জীবনী শ্মরণ 
করিলে আমাদেরও এই আশা হয় যে, গুরুদেব আমাদের জন্য হস্ত 'প্রসাধণ 
করিয়া রহিয্াছেন এবং আমর যাহাতে অগ্রসর হইতে পারি তাহার জন্য 
তাছারা বলিতেছেন যে, 

“উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! গ্রাপ্য 

বরানিবোধত। 

ক্ষুরুস্ত ধার। নিশিতা দ্ুর্ত্যয়! 

ছুর্গম্‌ পথন্তদ্‌ কবয়ো বদস্তি ॥৮ 

ন। উঠিলে, না! জাগিলে সেই ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম ভুরস্যয় পথে চক্ষু 
[দিয়া চল যায় না। 
ও শাস্তিঃ শাস্তঃ শাস্তিঃ | 
শ্রীআশুতোষ দেব। 


ত্যাগের ক্রমবিকাশ । 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 


এইরূপ করিতে করিতে তাহার অন্তরে স্নেহ ও ভালবাসা মল্লে অল্পে উদিত 
হর। এই ভালবাসা প্রথমে স্ত্রীপুজ-পরিবারাদির প্রতি জন্মে, পরে মত্মীয় 
স্বজন বন্ধুবান্ধবাদির উপর প্রবাহিত হয়। তখন সে তাহাদের সুখে ন্ুখ ও 
ছুঃখে দুঃখ বোধ করে। তাহাদিগকে সুখে রাখিবার জঙন্ঠ, সে নিজের সখ 
কতকটা ত্যাগ করে, শারীরিক ও মানদিক পাঁরশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হয়। 
তাছার! অনাহারে থাকিলে নে ছুঃখ পায় সুতরাং নিজে না খাইয়া তাহাদিগকে 
থাওয়ায়। উত্তম বন্ধাদি পাইলে নিজে না পরিয়! তাহাদিগকে পরায়, কারণ 
ইহাতেই সে এখন অধিকতর আনন্দ পায়। তাহার! পীরভিত হইলে সে 
সঞ্চিত যাবতীয় অর্থ বায় করিয়া তাহাদের চিকিৎস! করায়, ভবিষাতে অর্থাভবে 
ক্লেশ পাইবে ইহ! মনে হয় না। তাহাদের বাতন!*শাস্তির জন্ত সে নিদ্রা ত্যাগ 
করে, সমস্ত রাত্রি জাগিয় তাহাদের সেবা শুশ্রষ! করে, ইহাতে সে নিজে অসুস্থ 
হুইবে ভুলিয়া বায়। কেহ নিবারণ করিলেও শুনে না, বলে “আমি ভূগি তাহে 
ক্ষত নাই, ইহারা মুঙ্থ হক ।” বহুজন্ম এহরূপে কাটিয়া যায়। বহুজন্স 
নিংস্বার্থভাবে পরিবারের সেব। করিতে করিতে, তাহার দেহ ক্রমশঃ বিশুদ্ধ 
হইতে থাকে, উপাধি নিম্মল ও সঙ্তর হইয়া উঠে। স্তরাং আত্মাও অধিক- 
তর অভিব্যক্ত হন, প্রেম প্রসারিত হইতে থাকে, ত্যাগ আরও বিকাশ প্রাপ্ত 
হয়। পুর্ব যে প্রেম কেবল পরিবারের ক্ষুদ্র গ্ডর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, ক্রমশ: 
তাহ বিশ্বব্যাপী হক, সমস্ত জগংকে,-সমস্ত জীবকে তাহার স্সেহময় বিশাল 
ক্রোড়ে আলিঙ্গন করিতে চায়। পুর্বে স্ত্রীপুত্রের ছুঃখে তাহার ষেরূপ ছুঃখ 
ইভ, এখন জীবমাত্রেব ছুঃথে হার প্রাণ সেইরূপ কাদিয়া উঠে। এখন জীব 
মাত্রই ভ্রাহার নিজের বস্ত, তাহার প্রিয়তম, স্থতরাং জীবের শ্ুথেই তাহার সুখ, 
জীবের হঃখেই তাহার হুঃখ। জীবের রোগ শোক জরামৃত্যুতে তাহার হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়, তিনি সাশ্রুনয়নে বাশরুদ্ধকথে বলিতে থাকেন “হায়! কিসে ইহা- 
পের দুঃখমোৌচন হয় 2 কোন উপায় নাই কি? আমার এই ক্ষুদ্র দেহটি পান্ত 
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করিলে যদি ইহাদের কিছুমাত্র উপকার হয়, তবেই জীবন ধন্য, জন্ম সার্থক 
ছয় |” 

অতএব আনরা দেখিলাম ভগবানের অনস্ত প্রেম ও বিরাউত্যাগ জীৰে 
কিরূপে ক্রমশঃ অভিব্যন্ত হইতেছে, এক [নত্য শুদ্ধ পুর্ণ আত্মা সব্বগাবে 
সমভাবে বিরাজত থাকিলেও আধারের তারতন্যান্ুনারে বিকাশের কিরূপ 
তারতম্য ঘটিতেছে। জীব যখন শেষোক্ত অবস্থাতে উপনীত হইয্নাছেন, বখন 
ভাহার প্রেম জগদ্বাপী হইয়াছে, যখন তিনি জীবের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করির। 
আনন্দ পান, তথন আর তিনি সাধারণ মানব নহেন, তখন তিনি মহাপুক্ষ, 
সাধু, খধি। এই অবস্টায় জীব আণ নিজে থাইয়া সুথ পান না, নিজে জ্ঞান 
লাভ কারয়। তৃপ্ত হন না, নিজে ভক্ত হইয়া আনন্দ পান না, তিনি জগৎকে, 
সর্ধজীবকে থাঁওয়াইতে চান, জ্ঞানী করিতে চান, ভক্ত কারতে চান। তিনি 
নিয়ত যে, স্বর্গ স্ুথ ভোগ করেন তাহাতে আনান্দত না হহয়! বরং নিরানন্দ 
হন, কারণ তথনই তাহার দুর্বল অসহায় কানষ্ট ভ্রাতা'দগের কথ! মনে পড়ে । 
তাহার! অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়। [করূপ যাতনা ভোগ করিতেছে স্মরণ 
হয়, আর অমান তাহার করুণাময় হৃদয় কীরিয়া দঠে, তান বণিতে থাকেন 
“যত দিন আমার তাহা দগকে তুলতে না পারিব, যতদিন তাহাদিগকে জ্ঞানে ৪ 
প্রেমে উন্নত করিয়া এই সুখের ও আনন্দের আবাদ দিতে না পারব, ততদিন 
আমিও স্বর্গ সখ ভোগ কাঁরব না।আমমিন্বর্গ চাহ না, কারণ ভাহদিগকে 
ফেলিয়া আমি কোনখানেহ শুথ পাইব না) অতএব, হে প্রভো, আমাকে 
পুনঃ পুনঃ মঞ্চে যাইতে দা, যেন আম শরীর, মন ও বাকোর দ্বারা ভাইদের 
সেঝ| কাঁরয়। জীবন সার্থক করিতে পারি 1৮ 

এই মহাপুরুষগণের পদ প্রান্তে আশ্রয় লহবার জন্তই আমরা আজ এখানে 
সমবেত, ভাক্ত-কমল দ্বা% তাহাদের চরণ পুজা করাহ আমাদের আকার 
কায। কারণ মহাপুরুষদিগের স্মরণে ও বাণ্ডনে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, হৃদয় পবিভ্র 
হয়, পাপ বিদুরিত হয় । তাহাদের জীবন্ত প্রেম, সব্বজীবে করুণা ও অমানুষিক 
ত্যাগের কথ। ম্মরণ করলে, আমরাও ক্ষণকালের জন্ঠ তদ্ভীবে ভাবিত হুই ; 
আমাদের হাদয়-তন্ত্রী সেই সবে কাপিয়। উঠে; কিয়তক্ষণের জন্য আমাদের 
ক্ষুদ্র ন্থ্থ ভুলিয়া! আম্বাও জীবের দুঃখে এক বিন্ু অশ্রপাত করিতে পারি । 
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ইহাই পরম লাভ, কারণ এইরূপ করিতে করিতে ভগবৎ-কুপায় আমাদের অন্তরে 
প্রেমের বিকাশ হয়। অতএব, ভ্রাতৃগণ, আনুন, আজ মামর! সমবেত হইয়। 
মহাপুরুষগণের কৃপা ভিক্ষা করি, আসুন, আজ সকল ভাইয়ে সমস্বরে চীৎকার 
করিয়! বল “হে প্ধোষ্ঠ, হে মান্ত, হে পুজাগণ। তোমরা! আমাদিগকে চরণে 
স্থান দাও । এত দিন ভগবানকে চিনিতে পারি নাই, তোমরাই সেহ প্রাণের 
প্রাণ, প্রিয়তম বস্তাটকে চিনাইয়া 'দতেছ। তোমাদের প্রেম, তোমাদের করুণা, 
(তোমাদের ত্যাগ দ্েখিয়াই, দলেই আনস্ত করুণা ও বিরাট তাগের কিঞ্চিৎ 
আভাস পাইতে । তোমাদের অসীম প্রেমই সেই সপাম তপেমের কিঞ্চিৎ 
পরিচয় দিতেছে । আতএব তোমরা ধন্ত! তোমাদের চরণে কোটি কোটি 
নমস্কার! এখন ভিক্ষা এই, আমাদিগকে চরণে স্কান দাও, পায়ে ঠেলিও না। 
জীবহিতরূপ যে মহাত্রতে তোমর। ব্রতী হইয়াছ, যে কার্যে তোমরা জীবন মন 
সমর্পণ করিয়া, আমাদিগকেও সেই কাধ্যের উপযুক্ত করিয়া লও। জানি 
সামরা অযোগা, স্বার্থপর, অজ্ঞান, কিন্ত তোমাদের কুপা ও শক্তি অসামান্য । 
তাই আবার বলি আমাদিগকে প্রেম দাও, দয়। দাও, বল দাও যেন অন্ততঃ 
একটি জীবেরও দুঃখ মোচন করিশে পারি, একটি ভাইয়ের ও অজ্ঞান দুর করিতে 
পারি, একটি নিরাশ প্রাণেও মাশার সঞ্চার করিতে পারি। এখন, এস 
খাষগণ, এল দেগণ, এল ষক্ষ, রক্ষণ, গন্ধ, কন্নর, সুর, অন্থর, মানব, পণ্ড, 
ব্ন্াণ্ডের যে যেবানে মাছ, এস, মাজ নকল ভাইয়ে মি'লত হয়ে, 

শোত্রস্ত শোত্রং মনসে! মনো যৎ 

বাচোহবাচং সউ প্রাণস্ত প্রাণঃ ) 

(ধি'ন চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, ও মনের মন |) 

যতে। যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং। 

ধিনি এই বিশ্বর্পে প্রকটিত, ধার কণামাত্র পাইয়। ব্রহ্মার ব্রহ্গতর, ইন্দ্রের 
আধিপত্য, স্যর তেঞজ,ধাহার বলে সকলে বলীয়ান্,ষিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয়, কিছুই 
নাই, যিনি অখণ্ড সচ্চিদ নন্দ হইয়া ও অসংখ্যরূপে, বিভিন্ন মৃত্তিতে বিরাজ করতে - 
ছেন, আজ এসে। ভাই বিশ্ববাপিগণ, সকলে তাহাকে একতানে সমস্বরে ৰলি। 
ত্বমাদিদেবত পুরুষঃ পুর[তনঃ 
তমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানং। 
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বেভতাসি বেদ পরঞ্চ ধাম 
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বাযুর্যমোহগ্ির্বরণঃ শশাঙ্ক? 

প্রজাপতিস্ত্ং প্রপিতামহশ্চ | 

নমো নমস্তেহস্ত সহম্কৃতঃ 

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমন্তডে ॥* 

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী । 


পে চা এল পাপ ও পশলা 


ব্রহ্ববিষ্ভ? ও প্রতীচ্য বিজ্ঞান । 


বর্তমান বিজ্ঞান জগতের আচাম্য 51 ৬৬111181010 একটি বন্তুতায় 
বলিয়াছেন ;- 

£/1100617 901911061১5 61500৮61105 5091076 01 01) 10:801661) 
(065 01 £10012106 90161)06. 

(বর্তমান বিজ্ঞান মনেক পুরাতন ও বস্থৃত তত্ব আবার জগতে প্রকাশ 
কারতেছেন। ) | 

বাস্তবিক এই কথ! সত্য; আমরা পোখতে পাই €ষ নহষিরা যোপবলে 
যে সমস্ত পকাতিক তত্ব জগতে বু সহত্র বৎসর পুর্বে পকাশ করিয়- 
ছিলেন, দেই সমস্ত সত্য বর্তমান ব্রঙ্গাবগ্ঠাসমিতি গন ২৫৩০ ৭ৎ্র 
পূর্বের পুনঃ প্রচারিত করিলেন, ৩খন জগতের সব্বস্থানের 'বদ্ধান সম্প্রদায় 
সেই কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়! দিরাছিল, কন্তু, এই দশ বৎসরে তীহা- 
দিগের মতের পাঁরবর্তন হইয়াছে; এবং 1074 17561৮170, 1,98৩ প্রমুখ 
বিজ্ঞানাচাধ্যগণ সেই সমগ্ত প্রচারিত তত্বকে উপহাম করা দুরে থাকুক, 
ভাহাদিগের সত্যতার বিষয়ে স্থিরসিদ্ধাস্ত হইয়াছেন,_-এবং আপনারা 
তাহা জগতে প্রচার করিতে কুষ্ঠিত হইতেছেন না।--মগ্তকার এই প্রবন্ধে 
আম্র। ইহার উদ্দাহরণ |দব, ও আধুনিক জড়াবজ্ঞান ও মনোতত্বের সংহত 
খাঁষ- প্রচারিত মূলতত্বের তুলনায় সমালোচন! করিতে চেষ্টা কারব। 


০ াপাপিশাশিশশাাশাশী তিপিদাপিসপ ০০০৮৮ শশী শিশী শা শশা শাটল ০ 


কলিকাতান্থ মদন মোহন ব্রক্ষ বদা।-নমিতির হ্বেত-শতদল-উৎসবের উদ্দেশ্থো রচিত) 
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বর্তমান বিজ্ঞানবিদ্গণ কোনও সত্যে উপনীত হইতে হইলে যে উপায় 
অবলম্বন করেন তাছ! এই 3--€১) সমীক্ষা! 09561৮86107) (২) পরীক্ষ। 
(%1১6117)901) এবং (৩) অনীক্ষা (10007600০)1 এত আধুনিক বিদ্ব- 
ন্মগুলী যে কঠিন অধ্যবসায়, বিপুল আয়া ও প্রাণ পণ করিয়া |বজ্ানচচ্চণয় 
আপ্নাদিগকে সম্পূর্ণভাবে উৎসগিশ৩ করিয়াছেন ; এবং ষে প্রাণোত্সগ্গের ফলে, 
ভাঁহা।দগের পার্থব ও বাহ্য উপায় অণলগ্বনে খাষধিগের অস্তপূর্টিলন্ধ সার 
কথ! প্রকাশ পাইতেছে ;- তাহার জন্ট তাহারা আমাদিগের ধঞন্ঠবাদ, স্খ্যাতি 
ও পুজা পাইবার যোগ্য। পূর্ববালে এই সকল তত্বকথা বর্তমান প্রথায় জানিবার 
উপায় ছিল না,_-তখন !বজ্ঞাম্শালার (1:800728101) সাহাযা লওয়ু! হইত না। 
এখন মানবের! বুদ্ধির (1)061150 সাহাযো সতা আবিফার করেন) তখন 
*বোধির”» (00(811101)) সাহাষো খষির অন্তরে-ওহই সত্য প্রতিভাত হইত। 
(এই “বোধিগ হইতে 'কোধিসত্ব? কথার উৎপাত হইয়াছে, এবং বোধিদ্রমের 
তজ্দেশে জগতের দয়াওঞধণ শক্ষকও খৌদ্ধত। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খাঁষশবের 
মৌলিক অর্থও তাহাই ।) 

পর্চাশৎ বসব পুবেও এতীচাবজ্ঞান আমা।ধগকে শিথাইয়া আমিরাছেন 
যে, জড়ের তিনটি অবস্থাভেদ আছে _-তাহার কঠিন তাঁর, তাহার তরল ভাব, 
ও বাম্পায় অবস্থা । তাহ পঞ্চবিংশতি বৎসর পুর্বে মহামতি 11. 1১. 73, যখন 
নানাদেণাম খাঁষবাকা সংগ্রহ করিয়া প্রমাদপুণ জগতে নিভয়ে প্রকাশ করিয়া 
দিলেন যে, “তে 1ম! দগের দৃষ্টি অতিশয় স্থুল; প্রকৃতির তিন অবস্থ। আমাদিগের 
সাধারণতঃ ইব্্য়গ্রাহ হয় সতা, কিন্তু ইহার অতিরিক্ত তাহার সুগম আর চার 
অবস্থা আছে ।” যখন তিনি জগতে এই কথা প্রকাশ করিলেন, বৈজ্ঞানিক 
সম্প্রদ্ধায় তাহ। উন্ম।দের প্রলাপ বলিয়! উপহা'দ করিয়াছিলেন তিনি কখনও 
একথা বলেন নাই যে, এ সমস্ত তাহার স্বকপোল-কল্পিত; তিনি খিদিগের 
ধ্যানলন্ স্থুলজ্ঞানের অবোধ্য [বষয় আধুনিক ভাবে যাহাতে আধুনিক লোকের 
বোধগমা হইতে পারে এইন্ধপ ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র । খধির! 
শিখাইয়াছেন, জড়ের সাধাধণতঃ পাচ অবস্থা,--ক্ষিতি, অপ, তেজ, মক গু 
ব্যোম। তন্ত্র আরও তুষ্ট প্রকার অবস্থার কথা বলিয়াছেন এবং তাহাদিগকে 
আদ ও অস্ুষ্গাদ্ক এই ছুইটা নাম দিয়াছেন। ঞ্ষণববাদ লামক একখানি 
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অপ্রকাশিত গুপ্ত তত্বকথাপূর্ণ গ্রন্থে এই দুই অবস্থার বিশেষ পরিচয় পাঁওয়! 
যায়! সাংখ্যকাঁর এই ুই ভাঁবকে মহৎ ও অহং তত্ব বলিয়াছেন । অত এব 
আমরা দেখিতেছি যে, আমা দগের যে খষিবাঁকা কল্যাণময়ী নু, 1১, টি, আমা- 
পিগকে বৃঝাইতেছেন, ঘে কথা আমরা বুঝিতাম ন! বলিয়া! এবং পাশ্চাতা- 
শিক্ষার অননুমোদিত, মতএব ভ্রমপূর্ণ ও প্রমাণবিহীন বলিয়া উপেক্ষা করিতাম, 
তাহাই আমাদিগের মন্তিষ্করেণচক করিয়া তিন 'পকাশ করিয়!ছেশ। আমরা 
পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে শুকধন্্ী হইয়া পাশ্চাতা পগ্ডিতের মত পঞ্চ 
প্রাকৃতিক তত্তের স্রিপনে জগৎ স্থজিত এই মত উপভান করিতাম। ক্ষিতি, 
অপ ইত্যার্দি যৌগিক পর্দার্থের (০০911109810) যোগে কিবূপে অক্রজান 099০1) 
জলজাঁন 17%070267 ইত্যাদি মৌলিক পদাথ হইতে পারে-_ এইরূপ অসম্ভব বাদ, 
মুখেরি ও উন্মাদের যোগ্য এই বলিয়া আমাদিগের বিগ্ভাবত্তার ও মহংকারের 
পরিচয় দিতাম মাত্র। হেলেনা! এই ব্যঙ্গোক্তির উত্তুবে সলিয়াছেন ফে, ক্ষিতি অর্থে 
অব্লজান ও কাালসিয়মের (69100810) সম্মিলনে উদ্ভূত মৃত্তিকা নহে; বা অপ অর্থে 
অন্ত্রজীন ও জলজানের সম্মিলনে উত্তৃত মামাঁদগের জল বা €( 420) নহে, 
ক্ষিতাপাদি একই পদার্থের অবস্থান্তর মাত্র । গর্ভ উপনিষদেও এই কথা সুস্পষ্ট 
ভাবে লিখিত আছে ; ধথ1-_ 

“তর যং কঠিনং পা ক্ষিশঃ যং দ্ববং তত মাপঃ... হতার্পি। একই 
পদার্থ এই বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থায় পর্গিণ ত করিতে পারা মায়। 

এইবার বৈজ্ঞানিক মতের আলোচন! করিব ।-- 


কতকগুলি জাগতিক ব্যাপার আলোক, বিছ্যুৎ ইত্যাদি কোনরূপে ব্যাখা 
করিতে সক্ষম না হইয়া বৈজ্ঞানিকের। ক্রমশ: ইথর স্বীকার করিতে লাগিলেন । 


এবং তাহার অভ্যুপগনিক ইথর [71১90১০6021 07০ নাম দিলেন। ইহাই 
ইথর সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পথম অবস্থা । তাৎকালিক এক বিখ্যাত নামা বৈজ্ঞানিকের 
পৃস্তিকায় ইথর সম্বন্ধে কি ধারণ! তল তাহ] মামর। নিয়ে উদ্ধত করিলাম। 
41117072106 2 51720) 01501770601 1061/0610 661161 9170 102.6601-.৮ 
[)21172025 81551015 1501)677006000]0, 
ঙলহাম সাহেব তীহার 'প্রারৃতিক ভূত, ইথর, ও গতি-বি্ষয়ক পুস্তকে 
লিখিয়াছেন ষে, “তিনি জ্বস্ প্রাকৃত ভূত ও ইথরের বিভিন্নত স্বীকার করেন” 
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অতএব আমর। দেখিতে পাই যে সেই সমফে বৈজ্ঞানিকেরা ইথরকে কারনিক 
বাতিবেকে বাস্তব ভূত বলিতে স্বীকৃত ছিলেন না। 

এই মতের এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়! গিধাছে এবং ১৯*১ সালের বিশিষ্ট 
বৈদ্ঞানিকগণেয সমক্ষে বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান-রাঞ্জ 1,0:0 101৮10 স্গ£ 
করিয়া বপিলেন যে-তিনি নিশ্চয় বিশ্বাস করেন যে আমাদিগের পার্থিব পদার্থের 
এরূপ একটি অবস্থা আছে, যে অবস্থায় নিউটনের বিশ্ব-মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম কার্ধা 
করেন । 
€]. আছ 00017006000 1076152925 5%190 72142 10101) 15006. 
১/০)6০ (0 বি ০11001075 1,2৮৮ 01 2৮106501015? 

এবং ইহাকেই ইথর বল! যাইতে পাবে। 

পণ্ডিতাগ্রগণ্য লাগর [):. [90067 সান্ছেব বলিয়াছেন ঘে ইহাকে 
ভারবিহীন পদার্থ বলা যাইতে পারে । 

£ 119066015 010001 1১001618018 917 1100001005120165 0002 15660 
15 501061911% (000)20 €61017.+ 

এই লমস্ত বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের বহু পূর্ব মাননীয়! শ্রীমতী নেসেন্ট ১৮৯৫ 
সালে ইংলও হইতে প্রচারিত 171)0151 পত্রিকায় “নুঙ্ষ রসায়ন* (0০০81 
01091015079) প্রবন্ধে নিয়লিখিতন্ূপে লিখিয়াছিলেন £-- 

“1895 20091019017১6০016 020)6 (01000 061)61 1080 508৪5 ০01 
02067 209৮০ 5011 10010 210 25. , , ১, 12006100554 
0109191)10 0950005 2110 01)656 ড/101) 078 61)159 060015 106110197060 
101017) (179 5020 969025 01 17096091-? 

মানব সুক্দৃষ্টির প্রভাবে কঠিন, তরল ও বাম্পায় ব্যতিরেকে সুঙ্মতর 
আর চারিটি অবস্থার পরিচয় পাইয়াছেন; তাহার পর তিনি পিধিয়াছেন, 
ষে বৈজ্ঞান্িকের। যাহাকে ইথর বলে, তাহা মৌলিক এক অবস্তা নহে-_তাহার 
চারিটি মৌলিক অবস্থা আছে। 

তিনি বথন ইংলগ্ডের রাজধানী লগুন হইতে এই কথা প্রকাশ করেন, লোকে 
এবং বৈজ্ঞানিক দৈনিকে ও মাসিকে তাহাকে উপহাস করিয়াছিল--অতি সুঙ্ষ 
ভারহীন ইথর-্তাহার আবার ক্ষ স্থল অবস্থাভেদে চারিভাগ! সময়ে 
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বৈজ্ঞানিকেরা তীহাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিরেন এবং ১৯০২ সালে পণ্ডিতা- 
গ্রগণা ফপাগ্ডার সাঁছেন (][)1, 1২, &, 2090)001) আমেরিক1 হইতে লিখিলেন 
ষে, “যাহাকে বৈজ্ঞানিকেরা ইথর বলেন, তাহা একটী মৌলিক পদার্থ নহে__ 
তাহা কতকগুলি বিভিন্ন অবস্থার সংযোগে উৎপন্ন ; তিনি আরও বলিলেন 
ষে, ইণেরন্‌ -সাগরের ঘৃর্ণাক্মান স্রোতে ডিম্বাকার ইথর অণুর উতৎপস্তি হয়।” 
06 50 081160. ০11১7 15 ৪. 09013099100 0০9, . ১, ১.1501)৩ 
15 2. 91170000076 01 ৮0170106517 2 11010 ০9116. 12010100,% 
অতএব আমর! দেখিলাম কঠিন তরল ও বাম্পীয় ব্যতিরেকে আরও দুই 
প্রকার অবস্থার অস্তিত্ব পাশ্চাতা জগতে অনুমোদিত হইতে আবরস্ত হইয়াছে? 
এবং এই ছুই অবস্থাকে তাহার! ইথর ও ইথেরন এই ছুই নাম দিয়াছেন। 
| ( ক্রমশ: ) 
শ্ীকিশোরীমোহন চট্রোপাধ্যায়। 


অমানিশা!। 


( কুদ্রগল্প ) 
(১) 

সেবার বসম্তকালে মামি কলিকাতায় । কলিকাতা আমার জন্মভূমি হইতে 
অনেক দূরে। কোন বিশেষ কার্য্গতিকে এবার প্রায় সমস্ত বসস্তকালই 
আমাকে কলিকাতায় কাটাইতে হইল । | 

বাটাতে স্ত্রী আছে, একটি শিশুপুত্র আছে । মাঝে মাঝে স্ত্রীর-স্ত্রীর নাম 
হেমলতা'_-সেই প্রেমপুরিত হাস্তবিভাসিত সুন্দর মুখখানি মনে পড়ে, শিশুর সেই 
অর্দস্ডুট বাক্যগুলি মনে পড়ে। কিন্তু কি করি! বিশেষ কার্য না থাকিলে 
কি আর থাকিতাম ! 

কলিকাতায় অবশ্ত আমার পরিচিত অনেকেই ছিলেন-_-তৎসত্বেও আমি 
একটি “মেসে' আছি। এইক্বপতাবে প্রায় হুই মা কাটিল। 
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ছুই মাস পরে আমার কার্য সম্পর হুইল। মনে আনন্দ হইল-_আবার 
স্বদেশে যাইব--আবার হেমলতার হাস্তবিভাসিত ওষ্ঠাধর চুম্বন করিব--শিশুর 
আধকথ। আবার শুনিব। 

বলিতে ভূলিয়াছি যে, হেমলতার নিকট হইতে আমি এই ছুই মাস রীতিমত- 
পত্র পাইয়াছি এবং নিজেও লিখিয়াছি। কিন্কু পত্র পাইলে কি হয়? হেম্‌- 
লতার সেই পত্রগুলি পাইয়া! আমি অধিক অধৈর্যা হইয়! পড়িতাঁম। 

যাহা হউক কাধ্য শেষ হইলে--'মেসের কর্তীকে বলিলাম প্মহাশয় ! আমি 
কাল বাড়ী যাব আপনার হিসাব পত্র বু'ঝিয়! লন 1” 

আমার নিকটে খুচর1 টাক! অধিক ছিল না-_হ্তরাং একখানি নোট 
ভাঙ্গাইতে মনস্থ করিলাঘ--পকেটে হাত দ্িরা দেখি-_কি সর্বনাশ । মণিব্যাগ 
তনাই!” প্রত্যেক পকেট ভাল করিয়া খুর্জলাম_-বিছনি৷ বাক্স সব খুজিলাম 
কোথাও ত নাই !--তাহাতে প্রায় পাঁচ শত টাক! ছিল-_পবই দশ টাকার 
নোট আর হেমলতার চিঠিও তার মধ্যে ছিল ! 

এখন উপায় কি? ব্যাগটি হারাইলাম কি কেহ চুরি করিল, তাহাওত 
বুঝিতে পারিতেছি না! গত কল্য বৈকালে আ'“ম ইহা বুকপকেটে রাখণাছি-- 
রাত্রে যখন আমি শুইয়াছি তখন ত উহ বুকপকেটেই ছিল বোধ হইতেছে। 
আমার ভয়ানক মনকষ্ট হইল-__.মনে মনে বলিলাম “সে কালের মত য্দি পিশা- 
চেরা মানুষের আত্মার উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে আমি ফাকি দিয়! 
একট! কাব সারিয়া লইতে পারিতাম 1” 

এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ একটা লোকের কথা মনে পড়িল--এক 
দ্রিন বিভন গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়া একটি অদ্ভুত-মুত্তির লোক দেখিয়াছিলাম, 
লোকটি খর্বাকার--বয়ুস অনুমান চল্লিশ-_ব্দন-মগ্ডল শ্বেত কৃষ্ণ শ্মশ্ররাশিতে 
পূর্ণ, মুখের চেহারা অতি কর্কশ। লোকটাকে দ্েেখিলেই ভয়ানক বদমায়েস * 
বলিয়া মনে হয়। বিডন উদ্যানে একটি লোকের সহিত কথা কহতে করিতে 
এই অদ্ভুত মৃত্তি একবার হাযসিয়াছিল, সে হাদি মনে করিলে এখন আমার 
হৃদ্কম্প হন্ন! বাস্তবিক লোকট। যেন প্রকৃত পিশাচ-মুত্তি! আমার প্রাণের 
মধ্যে কীপিয়া উঠিল--তবু ভাবিলাম যদি সে আমার মণিব্যাগ ফিরাইয়! দেয়, 
তবে তাহাকে পর্য্যন্ত আমি অভ্যর্থন। করতে কুন্ঠিত নই। 
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দ্বারে আঘাঁত হইল-_ই।_-সেই লোকট| নাকি 7--ছুটিয়া! দ্বার খুলিলাম, 

সেইত বটে, সেই রক্তবর্ণ কোট-পরিহিত থর্বাকার পিশাচ-সুণ্তি! . 
(২) 

“ক্ষমা করিবেন মহাশয়! আপনার নাম কি?-_”? 

“আজ্ঞে--মামার নাম--প্রিয়নাথ দত্ত 1” 

শকিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি ?” 

অভূত গন? লোকট! পুলিশের চর-_নিশ্চয় ! সম্মুখে আমার নামে 
একখানি পোর্টকার্ডে পত্র পড়িয়াছিল-_চ্সামি সেইথানি লইয়া! ঠিকান! দেখাই- 
লাম। “ভাল! কিন্তু তবু আমি একটু ভাল প্রমাণ চাই। আপনার সঙ্গে 
আমার কাছের কথ! আছে ।” 

"মাপ করুন, মহাশয় ; আমি এখনি যাইব । হয়ত আপনার ভূল হইয়াছে, 
আমার নিকটে আপনার কাক্গের কথ! কি থাকিতে পারে--আমি সওদাগরও 
নই, কোন গতর্ণমেন্টের বড় চাঁকরিও করি ন1।” 

লোকটি বিশ্রিতের মত আমার দিকে চাহিয়া রহিল--অবশেষে বিদায় 
লইবার উদ্যোগ করিয়া! বলিল “আপনি অবশ্ঠ কার্যাগতিকে কলিকাতায় বিলঘ্ব 
করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনার ভ্রাতা বাবসায়ে লোকসান দিয়া লালবাতি 
দেখাইবার চেষ্টায় আছেন ন1?+, 

কি সব্বনাশ ! এ বিষয় ত অতি গুপ্ত, আমি এবং আমার ভ্রাতা ব্যতীত 
ইহা ত আর কেহ জানে নাঁ। আমি বলিলাম “আপনার ভূল হইয়াছে আমার 
একটি কেন তিনটি ভাই আছে, কিন্তু আপনি ষে রকম বলিলেন কেহই ওরূপ 
লহে।” 

"বাস্তবিক !” 

আমি বলিলাম মহাশগ ! আপনি অন্ত লোককে ধরিয়াছেন--আপনার কি 
কাজ অনুগ্রহ করিয়! সত্বর বলুন আমার এক মুহূর্তও নষ্ট করিবার নাই।'» 

“একটু ধৈর্য ধরুন। আপনার সহিত কথা কহিবার উদ্দেশ্ত আছে। 
আপনাকে যেন কিছু ক্লান দেখিতেছি, কিছু অণ্ভ ঘটে নাই ত! আপনার 
কি টাকার দরকার আছে ?” 

আবার দেই হাসি, উঃকি ভয়ানক! লোকটার প্রতি আমার সনে 
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ক্রমেই প্রগাছ হইতে লাগিল । যাহা হউক আমি বলিল!ম যে, “মামার টাকার 
দরকার নাই। আপনি আমার প্রতি এত লদয়, আপনার নাম শুনিতে পাই 
কি ?ঃ 

“গুনিয়াই বা আপনার কি হইবে? আমার নাম জগদানন্দ !” 

এই সময় পোষ্টম্যান আসিয়া একখানি পত্র দিয়৷ গেল । 

লোকটি বলিল “পত্রথানি আগে পড়,ন তার পরে কথা কছিব-_ইহ! অব্শ্ঠ 
আপনার হেমলতার পত্র ৮ 

আমি অধিকতর বিশ্মিত হইলাম। 

লোকট! বলিল “আমাকে চিনিতে পারেন নাই ! আমার কার্য কি তাহাও 
বুঝিতে পারেন নাই ? 

আমি বলিতে যাইতেছিলাম “মহাশয় ! আপনি যে শ্বয়ং সয়তান (পিশাচ) 
অবতার সে বিষয় আমর আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাঁই--আঁমার আত্মাকে কখন 
গ্রাম করিবেন জানি না কিন্তু আমি হঠাৎ বলিলাম না। 

লোকটি বলিল “মাপনি ত ষ্টেসনে যাবেন আমিও সেই দিকে যাব। আমার 
গাড়ি উপস্থিত চলুন এক গাড়িতে যাওয়! যাউক।” 

আমি বিনীত ভাবে বলিলাম--“আমার গাড়ি ঠিক হইয়াছে ।”' 

লোকটি বিরক্তভাবে বলিল “আপনার সঙ্গে বাবহার করা ত বড় কঠিন 
ব্যাপার দ্েখছি। আমি '্মাপনার বাড়ী ধাব ভাবিতেছি। আমি কে চিনিতে 
পারিলেন না 1 | 

আমি "আপনি ষদ্দি যাদুকর ছন্_-তবে ত আমার মণিব্যাগ পাইব! বলুন 
কি উপায়ে পাইব।৮ 

“মণিব্যাগের কথা! আর কিছুত নয়?” 

“আর যাহাই হউক--আমার মণিব্যাগটি দরকার । ইহাতে অনেক টাক্কার 
নোট আছে। বলুন আমি কি উপায়ে ইহ! পাইব।” 

“কি রকম মণিব্যাগ ?” | 

আমি-মণিব্যাগটির আকার প্রকার বর্ণন! করিলাম । 

“আচ্ছ! বেশ। আমি যদি সেটি দিতে পারি আপনি আমাকে কি প্রতিদান 
করিবেন 1” 
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লোকটি একৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়৷ রূহল-_উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল--আমি বলিলাম। “আমার আত্ম! আপনাকে দিব” লোকটি পকেট 
হইতে ব্যাগটি টানিয়৷ বাহির করিল। 

ব্যাগের মধ্যে সমস্ত জিনিসঠিক আছে। আমি খিশ্মিত ভাবে বলিলাম 
“ক্মাপনি কিপুপে পাইলেন ?” 

“আমি গত কলা সাড়ে চারিটার সময়ে বিডন গাডেনের দ্বারের সণুথে 
কূড়াইয়৷ পাইয়াছি। একখানি চিঠিতে আপনার নাম ও ঠিকানা দেথিয়! 
কালরাত্রেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম। 

আমি জগধানন্দকে কত ধন্টবাদ দিলাম, কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন 
“হেমলতাকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। আবার দেখা হইবে ।” 

(৩) 

রেলে চড়িলাম, বতক্ষণ চলিলাম ততক্ষণ কেবল এর অদ্ভুত লোকটির, 
কথাই মনে হইতে লাগিল-_-তাহার সেই থব্বমৃত্তি--সেই কুগঠিত পদছয় 
আর তাহার দেই লদ্বিত কেশ ও শ্মশ্ররাজি--সেই কর্কশ মুখ_-মার সেই 
ভীষণ হান্ত । যতই ভাবি ততই 'প্র।ণের মধ্যে ভীতি-সঞ্চার হয়। 

যাহা হউক, মণিব্যাগ সম্বন্ধে লোকটির আচরণ খুব ভদ্রোচিত দেখা 
গিয়াছে--আবার ভাবিলাম হয় ত আমার আত্মাকে জড়িত করিবার ই! 
একটি প্রধান কৌশল । 

ভাবিলাম সে কি প্রলোভনে আমাকে বশ কাপবে--অর্থ। আমার খুব 
অভাব নাই, স্ত্রীলোকের রূপ! আমার হেমলতার অপেক্ষ। সুন্দরী কি আর 
আছে? পাঠকগণকে এই খানে বলিয়। রাখি হেমলতাকে বিবাহ করিবার 
পূর্ব্বে লবর্গলতানায়া একটি সুন্দরী বালিকাকে আমি বড় ভাল বাসিয়াছিলাম-_ 
লব্গও আমাকে ভাল বাসিত--কিন্ত লবঙ্গের পিতা আমাদের বিবাহে সম্মত 
হইলেন না। লবঙ্গ অন্তের সহিত পরিণীতা হইল--বিচ্ছেদ্দের সময় উভয়ে 
কত কাদিলাম--কত দুঃখ করিলীম-- কত চুম্বন প্রতিচুখ্খন হুইল। 

টেণ হইতে নামিয়) নিশীথ সময়ে গ্রামে প্রবেশ করিলাম । ,জ্গৎ্ শুযুপ্তির 
আরামনয়ী ক্রোড়ে বিশ্রান্ত-- আমাদের হ্ুদ্র গ্রামথানিতেও নুযুণ্তির রাজ্য। 
ব্দস্তের মৃুল পবনে শরীর লিগ্ধ হইল, অদূরে স্বকীয় বাটা দৃষ্টে মন শীতল হইল । 
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বাটীতে সব নিদ্রিত--আমি কোনরূপ উত্তেজন না করিয়া বাটী-সন্নিহিত 
উদ্যানটির মধ্যে প্রবেশ করিনা একখানি উপল থণ্ডে বপিলাম__ ক্রমে সেই 
থানেই একটু শয়ন করিলাম । 


(ক্রমশঃ ) 


মীলীর গান । 


আযম মা! আনন্দমন্ধি আক্ীর সনে খেলবি জায়, 

গাছ পৌত| মা বাই চেপেছে তুই একটা পুতবি আয় | 

ত্বরা করে আয় মা শ্তাম। বর্ষ। বুঝি কেনে ষায়, 

(ওম। ) মাটির টব আর ক দিন রবে নোনা লেগে ভেঙ্গে যায় ॥ 


সংসার অনলে মাগো পুড়িয়ে স্বরে তোর টবটায়, 

ওমা এক মুঠ! তোর সতাসার ছড়িয়ে দে মা মাটির গায়। 

মা মধোতে তার ব্রহ্গবীজ ও রা! হাতে পুতে দে হা, 
এমনি করে ছড়িয়ে দে জল, যেন ছুদিনে গাছ গদ্ধি়ে যায় ॥ 


এই শ্রজ্মবীজে যবে অস্কুর উদগম হবে । 
্রক্মমন্ি রূপের ছটান়্ চির অশধার ডুবে ঘাবে । 


বরঙ্মমূ়্ি তোর দয়াতেক্ এ অস্থ্ী যাবে মেতে ? 
নব নব পল্লঝেরইত, তোর প্রেম মা ছুটাইবে। 


কমল কোরক কত, শোভিবে ত্বায় নিয়ত, 
দেখে তায় সপ্ত লোক, আনন্দেতে ভেসে যাবে। 
বঙ্গ শিক্ঠ না! জ/নিবে ফুল সব ফুটে যাবে, 

কাল ভ্রমর'হয়ে, মধু খেতে মাঁতিবি আয় ॥ 

ফুল সব ফুটে গেল, সৌরভে ঝি মাতিল। 
মৃতিল আননদময়ি আননে স্টিম তোর ॥ 


৮০৩ 


পন্থা । [ ১৩১৭ 


নন যুবতী কুলবাল, জানে না মা তোর খেলা | 
ম] হয়ে যে হোস্‌ পুণঃ যুবতীর হৃদ চোর ॥ 


ফুল গুলি গেল ফুটে নিভৃত নিকু্জে উঠে, 
ছেড়ে অসি নিয়ে বাশী, ভানিলি মধুর স্বর | 
নব বধু কুল বালা, সহিতে নারিল জালা, 
আকুল হাদয়ে ডাকে, কোথ। মোর প্রাণেশ্বর ॥ 


নাচিল হায় তোর প্রেমে মেতে হয়ে ভোর, 
পশিলি তাদের হৃদ, হয়ে বিশ্ব মনচোর । 

প্রেমভর! ফুল আর, সহিতে পারে না আর, 
আবেশে এলায়ে পড়ে খসে তাঁর বাধা ঘোর ॥ 


দেখে তোর (এ) আঙগাপন, বিভোর মা ভ্িভুবন । 
আব্রক্ষ সকল লোকে, পেমে মেতে ভেসে বায়। 


অমধম এশিশু তোর, কণ! মাত্র প্রেম চায় । 


জনৈক মালী। 
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১৪শ ভাগ। আষাঢ় ১৩১৭ ৩য় লংখ্য। | 


*শ্পীশিটিট শশী শী শী শপাশীশঠ 


গীতা-তত্ত। 
( পুর্ধ্ব প্রকাঁশিতের পর ) 


কোন দশনই স্বতঃ সম্পূর্ণ নহে । শ্রীরুষ্চ এই সকল দর্শনের অসম্পূর্ণ! 
দেখাইয়া! ও সকল গুলি হইতে সাবু সংগ্রহ করিয়। নিজের মতের সহিত যুক্ত 
করিয়! সর্বসাধারণের উপযোগী একটি মতের সপ্ত করিয়াছেন। 

সাংখ। দশনের মত দেখা বাক। আমি প্ূর্কেই বলিয়াছি যে, সাংখ্যদিগের* 
অব্যক্ত সর্ব উপাধিতেই প্রকাশিত । ইহাই তাহাদের পুরুষ, এই পুরুষ সম্পূর্ণ 
নির্বিকার । ইনি কার্যাশালী স্ম্টিকর্তী ঈশ্বর নহেন। ইনি একরূপ জগচ্চের 
নিশ্ষিয়-সত্ত। । জগতে যাহা কিছু কাধ্য হয় সমস্তই প্রকৃতির কাধ্য। প্ররূতিই 
বিশ্বের উপাধি-সমূহের ও তাহার সমষ্টির একমাত্র কারণ! এঠ কর্মের অন্যই 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব ও ইহার জন্তই মানব ইহজগতে পুঃথশোক হইতে কষ্ট পায় । 


৮২ | পন্থা । [ ১৩১৭ 


এই কর্ন হেড়ুই জীব জন্ম-মৃত্যু ও অন্তান্ত নানাবিধ কষ্ট সহ করিতে পারে। 
তাহাদের মতে জবনেয় উদ্দেশ্ঠ, পাধিব কষ্ট-সমুহ দূর করা । অতএব এরূপ 
ক।রতে হইলে ত্ীছাদের কর্মমনাশ করাই অবশ্ত কর্তব্য, কারণ এই মাত্র বলিলাম 
কম্ম বাতীত ছুঃখের উৎপত্তি হয় না। 
কিন্তু কিরূপে কম্মনাশ কাঁরতে পারা যায়? পরব্রহ্ম সাক্ষীরূপে অবস্থান 
করিতেছেন। প্রকৃতি তাহার কোন সাগ্াধা বাতিরেকেও হাটি করিয়। 
যাইতেছেন। প্রকৃতি ব তাহার গুণের বিনাশ'সাধন কোনরূপেই সম্ভব নহে। 
জল (কন্বা অগ্নির গুণও তাহ! হইলে নষ্ট করিতে পার যায় । কর্ম প্রকৃতির 
অবশ্থযস্তাবী ফল এবং বশক্ষণ তুমি মানবদেহে আছ প্ররুত্তিও ততক্ষণ বর্তমান 
আছে-_অতএব তোমা পক্ষে কম্ম নাশ কর সম্পৃণ অনস্তব। সাংখ্যের। বলেন 
যে, পরব্রন্গের হায় নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে থাকিস্না কন্মের ফল নাশ করা যাইতে 
পারে। কন্ম কর-_তাহার জঙ্ট কোন ক্ষতি নাই, যেন ইহ! করিতে হইবে বলিয়া, 
কর্তব্য বোধে করিতেছে । আকাজঙ্ক প্রযুক্ত নছে। সাংখ্যেরা বলেন সঙ্গ অর্থাৎ 
কন্ম করিবার প্রবৃত্তি পাঁরত্যাগ কর, কারণ ইঞ্াই আত্মাকে বন্ধ কারয়া রাখি" 
মাছে, এবং)ইহার জন্তই আত্মা দায়ী। তাহা হুইলেকি হইবে? কর্মমক্রমে 
নিস্তেজ হইয়া আসিবে পরিশেষে ক্রমে এত ক্ষাপ হইয়া আসিবে ষে, কর্ম আর 
তোমার উপর প্রতুত্ব করিতে পারিবে না। সেইটিকেই সাংখ্যেরা তোমার 
মুক্তির অবস্থা ধজেন। তুমি তথন আদতে যাহা। |ছলে পুনরায় তাহাই হইবে । 
তুমি ত অব্যক্তেগ ছাক্জাময় (বকাশ ব্যতীত কিনত্ুই নং। যখনই তোমার ভ্রম 
চলিয়া যাইবে, তখনই তুমি দোথবে যে, তুমই পরব্রহ্দ। ইছাই সাং খা-মত [ 
সর্বব্যাপী অনস্ত এই অবস্ত কিছুরই দ্বার] চালিত হয়না । ইহাই মানবের 
যথার্থ আত্মা । এবং হহাই কম্মের জন্ত যথার্থ দায়ী। 0 
এই অধ্যাক্জে এইটিকে অজ্জুনের ভ্রমপুশ ভাব বয়! ব্ণিতি হইতেছে। 
যাহা (কছু, বথাথ আম-কতৃক কৃতু হয়, তাহা বাশুবিক প্রকৃতির নান! ভাব 
হইতে স্থজিত। কিন্তু প্রকৃতির যেই এক স্থায়ী সত্তা প্রকৃতির কোন কাধ্যেই 
মুঠ নহেন। কোন অদ্ভুত কারণে সেহ যথার্থ আত্মা আপনার নিরপেক্ষ সাক্ষি- 
বৎ অবস্থা! ত্যাগ করিয়া। মায়াময় তোমার আমিত্ব রূপ ধারণ কাঁরয়াছেন | এই 
ভ্রমপুর্ণ আস্মিত্ব রূপটুকু পারত)াগ করিতে চেষ্টা কর, ফলে নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে । 


আষাঢ় ] গীতা-তত্ । ৮৬ 


শ্রী এই মত সমালোচনা! করিতেছেন। তিনি এই যুক্কর মূলভিত্তি 

পরীক্ষ! কারতেছেন। তাহার মতে কর্ন উপাধিসম্ভৃত এবং জীবনের কষ্ট হঃখ- 
পৃর্ণ অস্তিত্বে লট! যাইবার ইচ্ছাই কারণ। এই অব্যক্তে পৌছানই যে জীবনের 
উদ্েস্তা এমত তিনি সমর্থন করেন না। তাহার মতে ঈশ্বরে পৌঁভান--এই, 
অব্যক্তে পৌছান অনেক আয়াস সাধ্য। আর যত ক্ষণ পর্যান্ত ঈশ্বরে অব্যক্ত যোগ 
দেওয়া ন1 যায়, ততক্ষণ পর্যান্ত অব্যক্তে পৌছান এক প্রকার অসম্ভব। যদ্দিও. 
সাংখাদিগের দুইটি সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্বীকার করেন, তথাপি তাহার মঙ্জে সাংখ্য 
দিগের এঁ দুইটির কোনটিই ধধার্থ পরিণাম নির্দেশ করে না। 

এখন দ্বিতীয় দর্শনের বিষয়! আলো চন! করা আবশ্তক-_-এই দর্শনের নাম পূর্ব 
মীমাংসা! ! কর্মকাণ্ড সকল ক্রিয়ার মূল ভিত্তি। বলিয়া রাখ! ভাল ষে,. 
শ্রীকৃষ্ণের নিয়-লিখিত যুক্তিগুলি আমাদের সহজে বোধগম্য হইবে না, কারণ. 
সময় বদলাইয়া গিয়াছে । যে সময় শ্রীকৃষ্ণ অজ্ভুনকে গীতা উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন তথন হইতে € হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে । তখনকার লোকের! 
বৈদ্ধিক ক্রিয়া সকল পালন করিত এবং পূর্ব মীমাংস! সাধারণ কথার ন্যার 
সকলের জানা ছিল। তখনক্কার ও পৃর্ব্বের দর্শন-সমৃহের কতকগুলি কথার 
নিষ্পত্তির দন্যাই পূর্বব-মীমাংসার শ্ষ্টি। তবে কর্ধনষোগীদিগের কতকগুলি কথা 
আজ কালের জীবনেও খাটে। যেমন কর্্মযোলীরা বলে কর্ম উপাধিসম্ভূত 
সত্য বটে কিন্তু কেবলই যে উপাধিসম্ৃত তাহা নহে। উপাঁধি ও চৈতন্ঠ উ য়ে 
যুক্ত হইলে তবে কর্মের উৎপত্তি হয়। যেসকল দর্শনিকেরা সকল কর্ম বাদ 
দিতে চায়, তাহারা সমস্ত পরিত্যাগ করিবার ছলনা করে মাত্র। কিন্তু 
ছলগন। করিলে কি হয়-কার্াতঃ কর্দত্যাগ অসম্ভব । মানবদেহ ধারণ করিয়া 
কেহুই কর্মত্যাগ করিতে সক্ষম নহে । অন্ততঃ পরীর-ধারণের উপযোগী কার্য 
করিতে ত নিশ্চয়ই বাধ্য । সষে বলা যায় ন|-_যদি নিরাছারে বা মপময়ে আত 
হন্ট। করিবার ইচ্ছ! না থাকে । | 

আচ্ছা! তুমি যেন কর্ম ছাড়িয়া দিলে। তুমি যদিও বাহিক ইহা বন্ধ করিতে 
পারিলে কিন্তু অন্তর হইতে কধনই বন্ধ করিতে পারিবে না। কার্ধা পরিত্যাগ 
করিয়া সর্বদাই সেই বিষয়ের চিন্ত। করিবার ফল কি? | 

(সামার যদ্দি কর্ম ত্যাগের বালন! থাকে, তাহা! হইলে তোমার মনে স্থির 


৮৪ পন্থা । [ ১৩১৭ 


“ঝু! উচিত যে, কর্ধের বিষ একবারও ভাবিবে না। তাহা হইলে তোমার 
কিরূপ অবস্থা ভবে? আমাদের মন জগতের ঘটনাঁবলীর সহিত এতই জড়িত 
যে, মনের নাশ বা অনন্ত সুষুপ্তি বাতীত ষে কিরূপে মানবের কর্নাশ, তাহা এক- 
রূপ চিন্তার 'তীত । আবার কর্ম অর্থে কেবলই ছৃফম্্র বুঝায় ন1। দুকর্মা স্থ কর্ম 
উভয়ই বুঝায় । তাঁহা হইলে কর্দদ ত্যাগ করিতে গেলে, উত্তম অধম সমস্ত কর্ম্মট 
পরিতাগ করিতে হয় । যদ্দি জগতে সকলেই কর ছাড়িয়৷ দেয়, তাহ! হইলে 
কি করিয়! জগৎ থাকে । স্বদেশ ও জগতের মঙ্গল ইচ্ছ! ও উন্নত ভাব সকল 
কি এক কালে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। পরদ্রঃখ-নিবারণের নিংস্বার্থ বিমল 
ইচ্ছা! কি একেবারে বিনষ্ট হয় না? যদি ভূমি কম্মনাশ করিতে চাও তা 
হইলে, তুমি সঙ্জনের নাশ করিয়া! কতকগুলি আস্ত পূর্ণ ব্যক্তির স্থাষ্ট করিবে 
নাকি? 

তার পর সকলেই কিছু কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। জগতে কয়টি 
প্রাণী আছে, ফাহার1 সমস্ত কন্ম পরিত্যাগ করিয়!, অনস্ত আলস্তে নিমগ্ন হইতে 
চাহে? তুমি যর্দি এই সকল লোককে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া অনস্ত আলঙ্তে 
নিমগ্ন হইতে বল, তাহা হইলে তাহার! নিশ্চয়ই কার্য্যহীন জড় পদার্থে পরিণত 
হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই | ফলতঃ কিন্তু কিছুই পরিত্যাগ করিতে স্ক্ষম 
হইবে না কর্ম পরিত্যাগ করা! কথার অর্থ কি? শরীক বলেন যে, কন্ধ হইতে 
অনেক সময়ে বিরত থাকিলেও প্ররুত কর্শ্বের ফল ফলে, আবার আনেক সময়ে 
প্রকৃত কর্মেরও ফল ফলে না। যদি তুমি হত্যা কর তাহ! হইলে, ভূমি খুনের 
জন্ট দায়ী, (কম্ত তোমার কর্মে বিরত থাকা-স্ভৃত অযত্ব হইতে যদি তোমার বৃদ্ধ 
পিতা অনাহারে মরিয়। যাঁয়, তাহা! হইলে কি তুমি দায়ী নহ? পূর্বব-মীমাংসা* 
বাদীদ্িগের এই মত যে, তুমি যতই কোন দার্শনিক ভাবে কথ! কহ না, কোন 
্মেই তুমি কর্ম পরত্যাগ করিতে পারিবে ন1। 

দুর্ভাগ্যক্রমে কন্মযোগীধিগের একটি-বিষম ভ্রম আছে। তাহা! এই--ইহ| 
দের দর্শনে ঈশ্বর সম্বদ্ধে কোন কথাই নাই। তাহারা তেত্রিশ কোটি দেবতা 
স্বীকার করে এবং বেদকে ইশ্বর বা মহাঁবাক্য ধলে। তাহাদের মতে বেদষে 
বিধয়, কর্তব্য বলিয়। স্থির করিয়াছে, দে কথা তোমাদের অকর্তব্য বিবেচন| কর! 
বা যথার্থ ফলে সন্ধিহান হওয়া অনুচিত । বেদ অন্াস্ত শ্বীকার করিয়। যদি 
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তদনুসারে কার্ধা কর, তাছ। হইলে নিশ্চয়ই শর্গ প্রাপ্তি হইবে। দেবতার 
তোমার সাহাধ্য করিবেন এবং তাহা হইলে তৃমি নিশ্চয়ই স্থথলাঁভ করিবে। 
ইহ! যদ্দি ঠিক হয়, তাহ! হইলে আমাদের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত ক্রিয়া- 
কাণ্ড ন্ট করা কোনরূপেই উচিত নহে। 

এই কর্মবাদদীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন "তোমাদের একটি সিদ্ধান্ত মামি 
গ্রহণ করিতেছি কিন্তু আর একটি শ্বীকঁর করিতে সম্মন নহি, অবশ্ঠ আমি 
স্বীকার করি যে, কর্ন পরিত্যাগ করিতে বলিলে নানাবিধ আনিষ্টের সভাবন! । 
কিন্ত তোমাদের দেবপুজাকে আম কোনরূপে বাঞ্চনীয় মনে করিতে 
পারি না ।” 

এই দ্রেবগারা কি এবং কে? উত্তর--তাহারা কারণ-জগতের জীব। 
তাহারা নিজেরাই অমর ষথন নহেন, তথন তোমাকে কি করিয়া অমরত্ব দিতে 
সক্ষম? যদিও তাহাদের পুজা করিয়া তোমার স্বর্গলাভ হইল কিন্তু তাভা ক্ষণ- 
স্থায়ী । আবার অল্পদিনের মধ্যেই তোমাকে বাহ জগতের জীবনে ফিরিয়া 
আসিতে হইবে । তবেত স্বর্গন্থখ চিরস্থায়ী নচে। এমন ক্ষণভঙ্গুর স্বণসথে 
প্রয়োজন কি? আর যদি একান্তই তুমি মন্সংষোগ করিয়া দেবপূজা কর, 
তাত! হইলে তুমি তাহাদের ভাব প্রাপ্ত হইবে, আমার ভাব পাইবে না। এই 
সমস্ত তেত্রিশ কোটি দেবতা মন্বস্তরে উদ্ভূত হইয়া প্রলয়ে বিনষ্ট হয়। «ই সমস্ত 
বিবেচনা করিয়া শ্রীরুঞ্চ এমন একটি উপায় নির্ধারণ করিতেছেন যাহাতে সকল 
দিকে স্থবিদা হয়। এই পথ আন্থসরণ করিলে, চেষ্টা করিয়! অমরত্ব লাভে বঞ্চিত 
তইয়! আবার জদ্মিতে হইবে না, বা কোন কারণজ্গতের আধ্যাত্মিক জীবের 
সহিত মিলিতও ভইতে হইবে না। দেৰতাঁরাই ধেখানে চিরস্থায়ী নহেন, তখন 
তাহার্দের মধো মিশিয়া অমরত্ব লাভের চেষ্টা দুরাশ! মা, কিন্ত শ্রীকষ্ণ- প্রদগিত 
পথে কোন বিন্বই নাই । : 

এখন তৃতীয় যোগ অর্থাৎ কর্ম্-সন্ন্যাদ যোগ কিরূপ বিবেচন। করা যাক্‌।. 
শ্রকষ্ণের মতে ইহা! একটি অসম্ভব ও বিশেষ ক্ষতিজনক পথ। ইচ্ছা ব! 
প্রবৃত্তির বশবর্তী না! হইয়া কর্তব্য বোধে কর্ম করিলে ইহার সমন্ত সুবিধা- 
গুলিই পাওয়া যাইতে পারে। 

চতুর্থ দর্শনের নাম জ্ঞানযোগ। লোকেরা যখন দেক্ছিল্‌ যে, ক্রিয়াকলাপ 
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বাহিক কর্ম-ব্যতীত আর কিছুই নহে। জ্ঞান ব্যতীত এই সমস্ত কর্মের 
কোনই অর্থ নাই, তখন তাহার! সিদ্ধাস্ত করল যে, পৃর্ব-মীমাংসা বাদীদ্দিগের 
নির্দিষ্ট কর্মে কোন ফল নাই। জ্ঞান বা কর্থে অস্তরস্থ মানসিক অবস্থাই 
অধিক প্রয়োজনীয় এবং তাহাই মুক্তির সেতু! 

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে,--এই মতবাদীরা। যধন দেখিল, কর্ম কেবল জ্ঞান 
উপাজ্জনের জন্যই প্রয়োজনীয়, তখন তাহারা কন্ম পরিত্যাগ করিতে নিবারণ 
করিয়া, নিজের! মুক্তির কতকগুলি অন্ত উপায় আবিষ্কার করিল। তাহাদের 
মত “কন্ম- একরপ শিক্ষা কর্ম--একরূপ সংজ্ঞান্বরূপ--প্রতোক ক্রিয়ারই 
একটি গভীর অর্থ আছে। ক্রিয়। সকল যথার্থ সত্তা, স্বভাবের রহস্ত বা! মানবের 
প্রজ্ঞান্তিত কোন গুণকে লক্ষ্য করে, নচেৎ কেবলই বাহক ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য 
রাখ! কোন ক্রমেই উচিত নহে ।” বাস্তবিক বাহতঃ তাহাদের যেরূপ দেখা 
যায়, সেইরূপ ব্যতীত ক্রিয়া সকল আর কিছুষ্ট নহে। কেবল কর্মযোগের স্থলে 
তাহার! আরও কতকগুলি যোগের নিদ্দেশ করিয়াছে, ধেমন জপযোগ ইত্যা্দি। 
ষথার্থ বলিতে গেলে কর্মযোগ যোগের মধ্যেই নহে বাহক ক্রিয়া-সমুহকে 
মাজ্জিত করিয়া! তাহারা অন্তর্যোগ প্রাণগ্রিহোত্র প্রভৃতি আরও কতকগুলি 
যোগের স্ষ্টি করিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের মতে কেবল জপ বা তপ আচরণ 
ন1| করিয়া, তাহাদের জ্ঞানের অপর কোন লক্ষ্য থাক উচিত। এই সমস্ত 
উপায় কেবল অন্তলক্ষোর জন্ উত্তাবিত, ইহাতে কোন পরিষ্কার পথ নির্দিষ্ট 
নাই, বা ইহারা কোন বিশেষ ফলে লক্ষ্য রাখে না। যদ্দি জ্ঞান উপার্জন 
তোমার লক্ষ্য হয়, তাহ! হইলে এমনও হইতে পারে-_ঈশ্বর বা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান হইতে তুমি অনেক দুরে পড়িয়া আছ। যথার্থ দেখিতে গেলে 
সমস্ত বিজ্ঞানবিৎ_ধাহারা স্বভাবের রহশ্ত উদবাটনের চেষ্টায় আছেন-- 
সকলেই এই জ্ঞানযোগের উপদেশ অনুসারে চলিতেছেন। কিন্ত তাহাদের 
অনুসন্ধান কি কখন মানবকে অমরত্ব দিবে ? কার্যটিই এত ফল প্রদান 
করিতে সক্ষম নহে । শ্রীকৃষ্ণের মতে এই মতের স্থবিধা আছে। যদি অন্ু- 
সন্ধিংনা জগতের তত্বসমূহ বাহির করিবার জন্থ লক্ষ্য করিয়া কার্য করে। 
মান্ুষ-_এই সমবেত চেষ্টা-ষদি আধ্যাত্মিক উন্নতি ও তত্ব-সমুহ নির্দেশ করিবার 
জন্ত লক্ষ্য করে, তাহ!ং্ইলে মানুষ যাহা! চায়, মোক্ষ অর্থাৎ চরম সখ, কালে 
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পাইলেও পাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ সেই জন্ত এই মতের অন্ুবিধা অস্বীকার 
করেন না---তবে যদ্দি তহার মতে কাধ্য হয়। 

পঞ্চম দর্শন__এই মতবাদীরা সাংখা ও অন্যান্ত মত পরীক্ষার পর এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, যদি মনের কার্ধয বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে কার্ধযত ঃ 
কর্মুনপ কর হবে । যতক্ষণ পধ্যন্ত তুমি মনকে তোমাতেই স্থির করিতে 
ন1 পার অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার স্থির আত্মদৃষি জন্মে ততক্ষণ পধ্যস্ত 
প্রকৃতিকে দমন ব| কম্ম ছাড়াইয়। উঠা তোমার পক্ষে অসম্ভব । 

তাঁহারা! কতক গুলি নিয়ম বাহির করিয়াছে । তাহাদের মতে এই সকল 
প্লিনিয়মঈ মনকে বশীভূত করিবার একমাত্র উপায়। ইহ ব্যতীত সাংথা, কি 
জ্ঞানযোগ কিছুই সম্ভব নহে। ইহারই নাম হঠযোগ--এই প্রাক্রয়াই মনকে 
দমন করিবার জন্। উদ্ভূত হইয়াছে । কেছ কেহ ইহার অভ্া।স-যোগ আখা। 
[দিয়াছেন। হঠ-ষাগই হউক, বা রাজযোগের যে বিভাগ গুপ্ত নহে সেই 
রাজযোগই হউক মনকে দমন করাই সকলের উদ্দেস্ত । শ্রীকু্ণ স্বীকার 
করেন যে, এইরূপে আত্ম দমন করা বায়। কিন্তু তিনি যাহাতে শীগ্ত উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হয় এরূপ সহজ উপায় বলিতে সক্ষম । তাহার মতে এই অভ্যাস-যোগ 
যে, কেবল মাত্র এই জন্মে উপকার করে তাহা! নহে, ভবিষ্যৎ জীবনে ও ভবি- 
বাৎ জন্মেও ইহার! শক্তি বিস্তার করে। হঠযোগের পথে যে কত বাধ আছে, 
তাহা আমি এখানে খলিতে ইচ্ছ। £করি না। বাহার ভুক্তভোগী তঠাহারাই 
বুঝিতে পারিবেন যে, ইহাতে কি ক্ট। 

শরীক এই পাঁচটি দর্শনের মার সংগ্রহ করিয়া, ঈশ্বর-বাঁদ, মানবের সহিত 
ঈশ্বরের সম্পর্ক, ও বিশ্বের তত্ব-সমূহ যোগ দিয়া মুক্তিরঃউপায় নির্ধেশ করিয়া- 
ছেন। তিনি অন্ঠান্ত দর্শনের সায় সংক্ষিপ্ত ভাবে মত ব্যক্ত করেন নাই। 
পরের ছয় অধ্যায়ে তিনি নিজের মতই স্থাপন করিয়াছেন। 

এই ঈশ্বরবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমি পূর্বে-ই যথেষ্ট বলিয়াছি, এখন আর 
(বশেষ নৃতন কিছু বলিবার নাই । 
_. শীতাষ উত্তরাযণম্‌ ও দক্ষণায়নম্‌ ছুইটি--কথার অর্থ দিব! ও রাত্রি, আলো 
ও অন্ধকার। এই ছইটি গ্রবৃত্তিমার্গ ও নিৰৃততিমার্স এই ছইটি পথকে লক্ষ্য 
করিতেছে । উত্তরাক্জনম্‌ নিবৃতিমার্গ, দিবা! বা আলোকন্ুর পথ, ইহাই প্ীকুষের 
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অন্থমোদিত। অপরটি প্রবৃত্তিমার্গ, এই পথে যাইয়া জীব ক্রমাগত পৃথিবীতে 
ফিরিয়! আসে । 

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যেদ্বিতীয় মার্গের পথিকেরা চান্দ্রমসম্‌ জ্যোতি প্রাপ্ত 
হইয়! ফিরিয়! আসে, [ক্ত প্রথম মার্গের বাক্তিরা ব্রন্মে পৌছায় । এই চান্ত্রম- 
সম্‌ জেযাতি দেবযান ব্যতীত আর কিছুই নছে। চন্ত্র নিজের - আলোকে গউজ্জল 
নহেন, হূর্ষের আলোকে আলোকিত, সেইরূপ দেব্যানে কারণ-শরীর ঈশ্বরের 
জ্যোতিতে মালোকিত থাকে । কারণ-শরীবের নিজের কোন জ্যোতি নাই। 
কারণ-শরীর দেবযান ব। স্বর্গে যায়। প্ীকুষ্ণ ঈশ্বরকে সুর্যের সহিত তুঁলন। 
করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মৃত্যুর পর মান্ুসের আর এক দুর্ঘটন! 
হইতে পারে--তাহা আমি পুর্বে বলি নাই, এই বিষয়টি অনেকে গোলযোগ 
করিয়াছেন। অতি ভয়ঙ্কর অবস্থাতে কারণ-শরীরের ধ্বংস হয়। যেরূপ স্থূল 
শরীর ঝা! হুক্ষা শরীর মরিয়া যায়, সেইরূপ কারণ-শরীরের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু 
সচরাচর এরূপ ঘটে না। সময়ে কারণ-শরীর কুকর্ম্ের ফলে এরপ স্ুল হয় যে. 
আর ঈশ্বরের জ্যোতি প্রতিফলিত করিতে পারে না। অথবা কারণ-খরীরের, 
থাগ্ স্বরূপ ম]নবের স্ুুকম্মের ইচ্ছার ক্ষমতার যদি নাশ হয়, তাহা হইলে এ 
কারণশরীরের ধ্বংস ঘটিয়! থাকে । স্থুল শরীর মরিলে যেরূপ পচিয়! ধায়, কারণ. 
শরীর সেইরূপ অতি সুক্ষ পরমাণুসমূহে পরিণত হয়। 

কারণ-শরীরের, ধ্বংদ হইলে আর জন্ম হইবার সম্তাবন। নাই। ইহাই 
মানবের চরম অবনতি । ইহা! অপেক্ষ! ভয়ঙ্কর অবস্থা কল্পনার অতীত। 

আমার প্রবন্ধ শেষ হইয়। আনিয়াছে। এই চারিটি প্রবন্ধ গীত'-পাঠের 
ভূমিকা মাত্র । নানাবিধ টীকা না দেখিয়া মনোবিজ্ঞান ও জড়-বিজ্ঞানের 
উপর লক্ষ্য রাখিয়া, আমার মত র্দি ভাল করিয়! বুঝিতে চেষ্ট৷ কর, তাহা 
হইলে দেখিবে যে, ইহাই গীতার ষথার্থ মত, অনেক টীকা ন! দেখিয়া] নিজের মনে 
যদ্দি ভাবিয়। গীতার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যায়, তাছ। হইলে নিশ্চয় বুঝিতে 
পারিবে যে কি ঠিক। অনেক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কিছু হয় না, বা অনেক 
বক্জ.তা শুনিয়াও কিছুই স্থবিধা হয় না। মনের স্থিরতা ও চিন্তায় অনেক 
অধিক ফল পাওয়া যায়। প্রবন্ধ নকল ভাল করিয়! চিস্তা না করিলে, কোন 
ফলই দেয় না। পাঠ কর, চিস্তা কর, তোমার জ্ঞানে দেশের ও জগতের 
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মঙ্গল কর, নচেৎ সাংখ্য বাদীদিগের সভায় জড়ভাবে বলির থাকায় কোনই ফল 
নাই। পূর্বতন খধিদিগের অমূল্য মত সকল এখন কুসংস্কারে পূর্ণ হুইয়াছে। 
আমাদের প্রায় সমস্ত জ্ঞানই আমরা হারাইয়াছি। পূর্বে যে জীবন্ত ধর্ম ছিল, 
এখন তাহার চম্মমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে । শঙ্করাচার্য্যের গম্ভীর দর্শন এখন 
ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিয়াছে । অনেক অদ্বৈতবাদীর মত, বাবহারে দেখিতে 
পাওয়। যায় না। তাহার! সিংহলের বৌদ্ধদগের স্টার, নির্বাণকে সাংখ্য 
দর্শনের প্রতিশুত নির্বাণ মনে করিয়াছেন। তাহাদের নিজেদের দর্শন নিষমিত 
রূপে না মানিয়। সকল মতের সামপীস্ত করিতে গিয়া পঞ্চায়তন পুঞ্জ প্রভৃতি 
কতকগুলি অমূলক সংস্কারের স্থষ্টি করিয়াছেন। বিশষ্টাদ্বৈতবাদ মঠপুজায় 
নামিয়া আদিয়াছে ও ক্রমে মানবের মন হইতে অপস্থত হইতেছে । মাধ্ব-দর্শন 
গৌড়ামিতে পরিণত হইয়াছে । উত্তর ভারতে সপ্ুশতী-পাঠ ও শক্তি-পৃজার 
স্যষ্টি হইয়াছে। ভারতের সমস্ত নগরের মধ্যে করপিকাতায় কালীপুজার 
আয়োজন অধিক। শ্রীকৃষ্ণের প্রবন্তিত ষথার্থ মতের সহিত এই সমস্ত তুলন। 
করিলে দেখিতে পাওয়! যাইবে যে, আমর! কতকগুলি ভ্রম ও কুসংস্কারে 
পড়িয়। ধথার্থ হিন্দু-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি । আমাদের রাজনৈতিক অবনতি 
অপেক্ষা! এই সমস্তই আমাদের আধ্যাত্মিক অবনতির কারগ। 

এখন প্রত্যেক ভারতবামীরই কর্তবা যে, সর্ধধন্মের সমাদর করিয়। ও সার 
সঙ্কলন করিয়। জ্ঞান সঞ্চয় করা,--পর্ব ধর্মের অন্তস্থিত ভিত্তি স্বরূপ পূর্বতন 
সনাতন ধর্মের বিস্তার করিয়া অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ শ্বদেশবাসীদিগকে শিক্ষা 
দেওয়া। যদি সঙলে মিলিয়! এরূপ চেষ্টা কর! যায় তবে, সময়ে লুপ্ত, পুরাতন, 
পবিত্র ধর্ম আবার ভারতে ফিরিয়। আসিতে পারে | 


গমাপ্ড। 
শ্রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। 
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ব্রহ্মবিষ্া ও প্রতীচ্য বিজ্ঞান । 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর। ) 


এখন 9 সপ্তম অবস্থার বিষস্ প্রাচয বিজ্ঞান-জগতের জ্ঞানচক্ষুর বিষয়ীভূত হয় 
নাই । কিন্তু, কে বলিতে পারে, দুই এক বৎসর মধ্যে এ বিষয়েও তাহাদিগের 
নয়ন আকর্ষিত হইবে ন1। 

এইবার আমর] পাশ্চাত্য অণু পরমাণু এবং জগৎ গঠন-পিঙ্ধাস্তের সহিত 
আ'ধ্য খধিদিগের এ বিষয়ক মতের তুলন1! করিব এবং দেখাইব পথিওসফি” 
কেমন পুর্ব খষিদিগেরই মত বর্তমান বিজ্ঞানের পরিচ্ছদে আবরিত করিয়া 
আমাদদিগের চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। 

এই পরিদৃশ্তমান জগৎ অতিশয় বিচিত্রতাময়; যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! 
যায়, অনস্ত পদার্থ শ্রেণী আমাদিগের নয়ন-সমীপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু 
বিজ্ঞানবিদ্গণ বহু শতাবীর রাসায়নিক পরীক্ষা ও বহুপ্রকার অন্বাক্ষার পরে 
জগতে প্রচার করিলেন যে, এতগ্রকার ষে পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, 
তাহা ৬৭টি মুলভূতের (10167061765 ) পরিবৃত্তি ও সংহতিতে (75100686100 
8] 007)01090101) স্্ হইয়াছে; যেমন ৩৫টী অক্ষরের সঙ্কলনে 
বশ্বকোষেয় যাবতীয় শব ও আমাদিগের বেদ পুরাণাদদি যাবতীয় 
শান্ত ও গ্রন্থ সম্কলিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ এই ৬৫ মৌলিক পদার্থে 
এই অনস্ত বিচিন্রতাময় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে । তাহার! বলেন প্রত্যেক 
পদার্থকে বিভিন্ন করিতে করিতে অবশেষে অচ্ছেন্ত মৌলিক অণুতে 
পরিণত হওয়া যায়। তাঁহারা সেই অধুর 4১:০7) (2১+607)-যাহাকে আর 
ছেদ করা বাম না_অচ্ছেগ্ত অধু--এই নামকরণ করিয়াছেন 1--তীহার্দিগের 
মতে অন্নজান ব1 উদঝজানকে ধিভিন্ন করিতে করিতে চরম অবস্থায় উপনীত 
হইলে অন্নজান বা উদ্ধবজান অণুতে পরিণত হয়। কিন্তু এই মতের সহিত 
আমাদিগের খধি*গ্রচারিত মতের শ্রক্য নাই। সমস্ত পদ্দার্থই এক প্রকৃতি 
হইতে হইয়াছে । সেই প্রকৃতি আবার পঅমূলং মুলং* তাহার আর আদিতে 
কিছুই নাই, এবং তহাই পদার্থের চরম পরিণাম ।-- 
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সাংখ্যকার বলিয়াছেন সবই সেই এক গুণময়ী প্রক্কৃতি হইতে উদ্ভৃত।-_ 

তাহার গুপ্ত বিদ্যা নামক গ্রন্থে মহামতি ব্র্যাভাটস্কী লিখিয়াছেন__-চরমে এক 
পদার্থে--সবই বস্ত পক্সিণত হয় এবং সেই একের বিভিন্ন সংযোগে বিভিন্ন 
বস্ত্র উদ্ভব হয়। “10616 5 0106 [01009036068] 61610670179 076 
01100178005 01550019.610105 200 2:2101)51519115 (01)115 0106161) 
০01০5” কিন্তু কেহই সে সময় তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই বরঞ্চ 
তাহা উপহাস করিয়াছেন ।-_ 

অবশেষে সপ্তদশ, অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে-_বিজ্ঞানাচাধ্য কুক, সাহেব পরমাণু- 
বিষয়ক প্রবন্ধে প্রধান প্রধান বিজ্ঞানবিৎগণের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন যে, 
“প্রোটাইল” নামক পদার্থ হইতে এই জাগতিক সর্ব পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে ।-. 
4৯1] 00105508776 ০91 06 0176 90105181706 08110. [20110 
00075 [১606৮760100 00156515০01 116 12161076015 প্রথমে ইহ! 
একটা [791)০001)91515 বলিয়া বিবেচিত হইত । 

এক্ষণে এই অভ্যুপগমিক সতা একটা নিশ্চয় সত্য বলিদ্ন! বৈজ্ঞানিক 
জগতের বিশ্বাস 1 

বর্তমান বৎসরে কোন এক বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন “করুক সাহেবের রসায়ন 
মতে সমস্ত পদার্থের স্বরূপতঃ পরস্পরের কিছু প্রভেদ নাই, এবং সমস্তই সেই 
এক প্রোটাইলের বিভিন্ন পরিণাম মাত্র। 

জ্ঞানী টেম্লার সাহেব লিখিয়াছেন থে, “আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগৎ আচার্য 
কেলভিনের সিদ্ধান্ত গ্রাস্ত করিয়াছেন এবং সমস্ত ভৌতিক পদ্দার্থ যে ইথরের 
ঘূর্ণায়মান স্পন্দন-সম্ভৃত এই কথ! বিশ্বাস করেন” 4৯০০0) 6০ 0১০ 
8৫01১660 676017% ?156 01681] 10170012660 ৮9 1,010 17691517211 
[02666715 00910170560 019 701110279 50103081106 01 70010088৮2015 
(60016, ৬৪৮19 06515102650 9 675 ৮০1৫ 12101760 * ক % মা 
10816 0061) 15100615619 1)11]117610067, 95 0611)656 81) 
17052107621) [5067 050017765 720061 006106061015 6০ ০7 560969 ) 
(1১6 100%10613 2116560১ 01১০ 01110810 50105021)068 18815 10 


10511011021 50900 27006001795 10)005100001016-- 17015, 15515. 


৯২ পন্থা । [ ১৩১৭ 


শীতায় ভগবৎ বাক্োও এ ধ্বনি শুনিতে পাই £২_- 

“অব্যক্তাধীনি ভূতানি ব্যক্তমধানি ভারত” খ্_-২৮ 
আচার্য ফ্যারেডে সাহেব কোন মৌলিক ধাতুর অপর ধাতুতে পরিণাম সম্ভব, এই 
কথা বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, “ভবিষাতে মান্ব এক ধাত্ৃকে 
অপর ধাতুতে রূপান্তরিত করিতে পারিবে এবং তখন আর /১101010), পণ্ডিত 
সন্প্রদায়ে উপহমিত হইবে ন1 17116 আ]) 0০ 09955001509 08506 
078 501902,0)08 1060 20001701200 4১161761707 ৮111 06 [370৮60 
(0 106 7৮6” 

ব্াভাটস্কীও লিখিয়া গিয়াছেন যে, গুপগুবিদ্যা মতে এক ধাতু হইতে অন্ত 
ধাতু পরিণত হইতে পারে; এবং বর্তমান রসায়ন ভবিষ্জগতে আলকেমি 
(4510176075 ) রূপ প্রকাশিত হইবে। 

£0)000101515 01911 (020 0106 61611010109. 196 01781)560 11010 
20007672170 01067015005 ৮১11] 16901068125 17660 4১101)01),” 

খবি দুহিত'র এই ভবিষাৎবাণী সত্যে পরণত হইয়াছে এবং ধাতু- 
তত্ববিৎ আচর্ধা ইমেন্স্‌ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ৩ আউন্স রৌপাকে ৪ আউন্স 
স্থর্ণে পরিণত করিয়া! বৈজ্ঞানিক আমেরিকাকে আশ্মর্যান্বিত করিয়াছেন। 
বিছুধী করি (10116 07716) এবং ভীহার পতি, এই ফরাসিস দম্পতি 
'রেডিয়াম” নামক এক অপুর্ব মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন । ইহার এক 
অত্যাশ্চ্ধ্য গুণ এই যে, ইহার এক কণ!| হইতে এক অবর্ণনীয় উজ্জল পদার্থ, 
তুবড় হইতে অগ্নি শ্ফুলিঙ্গের মত বাহির হইতে থাকে । এবং আচার্য 
চ২27527 (র্যামসে ) ওই সব ক্ফলিজকে কাচ নির্মিত আধারে আবদ্ধ 
করিয়। রাখিয়া বর্ণমান-যন্ত্র সাহায্যে (96০1:০5০০016 ) দেখিয়াছেন যে, 
: তাহা হিলিয়ন (1711190 ) নামক আর এক প্রকার মৌলিক ধাতুতে পরিণত 
হইয়াছে । অতএব আমরা এইরূপে দেখিতেছি, খধিদিগের যোগলক 
প্রাচীন শিক্ষা এক্ষণে বিজ্ঞান আবার জগতে প্রচার করিতে আরম্ভ করি- 
ঘ্লছে। যেমন একই মৃত্তিকা ইষ্টকে পরিণত হইস্সা, দেবতা, মন্দির ও 
মানবের বিলাস-আশ্রম নির্মাণ করে, সেইরূপ একই প্রকৃতি হইতে নানারূপ 
পদার্থ হৃষ্ট হইয়া! থাকে। বস্ততঃ পদার্থের এইরূপ অনন্ত পরিপাম) 


আষাঢ়] ব্রহ্মবিগ্ঠ। ও প্রতীচ্য বিজ্ঞান । ৯৩ 


এই তত্বের উপর যোগ বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক প্রবৰর 
১17 11112770186 %চ২০07205 বক্তৃতায় ছই বৎসর পূর্বে বলিয়াছেন 
£/&7 8107005 2] 26001701006, ০6 510816 170015151018 ৪০01 0৭ 
৪ 00910561165 01 100৮1015 2100 ৮/200112 0090105.% 

(পরমাণু অধুনা আর পরম অণু বলিয়া পরিচিস্তিত হয় না; ইহারও আবার, 
অনন্ত বিভাগ হইতে পারে এবং শ্রত্যেক পরমাণু পরম্পর বিরোধি, সুক্মতর, 
পরম অথুর যোগে নির্মিত।) 

একটী জলজান অণু সাত শত বৈছ্যাতিক শুক্মতর অথুদ্ধার| স্্ট এবং এই 
সমস্ত সক্মাণু সৌর লোকস্থ গ্রহগণ যেরূপ এক কেন্ত্র লক্ষ্য করিয়। গ্রহ পথে 
পরিভ্রমণ করিতে থাকে ; সেইরূপ এক একটী পরিভ্রমণ সমষ্টিকে বৈজ্ঞানিক 
ভাষায় পরমাণু বলে। আচার্য জে জে টমসন্‌ বলিয়াছেন একটী পরমাণু অনেক 
বস্তর সময়ে সৃষ্ট হয় এবং তাহাদিগকে তিনি ০01]850]5 নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। তিনি বলেন একটা জলজান অণতে সহশ্রঃ করপাসলস্‌ আছে। 

£2৮7 8600 012 95 15 0010009360 01 91021121.1990159 17101) 
116 81160 0011)7150019 ; 0106 8010) 01 17107092617. ০9151965. 01 79০০0 
00111050615. 

বৈজ্ঞানিকেরা এইখানেই নিবৃত্ত হয়েন নাই । কিলি সাহেব, (06530: 
70615)) ইহাও আবিষ্কার করিয়াছেন ঘষে একটী পরমাণুকে বৈহ্যতিকাণতে 
(6120£0705 ) বিভাগ করিলে ষে শক্তির আবির্ভাব হয় তাহা পপ্রভৃত। 
কোনও পদার্থের ১ গ্রেণ লইরা তাহার অগুগুলিকে বৈদ্যতিকাণুতে বিভাগ 
কারলে যে শক্তির সমাবেশ হয় তাহা ১৪৩,৩৬০১*০,০৯,৯** গ্রেণ বারুদে 
অগ্নি সংযোগে যে কম্ম করিতে গারে, তাহাতে সক্ষম হয়। আধ্য খষিরা 
অস্ত্রবিদ্তার এরই শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ষে, কৌশলে উহাকে" 
প্রয়োগ করিতে পারিলে ১*০-০* মানব ও হস্তীকে নিমেষের মধ্যে 
কোনও আয়্াস ব্যতিরেকে ইহা ধ্বংস কর্রতে পারে । এই শক্তিই আট- 
লা প্টয়ন্সদিগের দানব জাতির) প্রসিদ্ধ “মসমক্‌” অস্ত্র ও 741৩7 [700 
সাছেনের 097)805 [২৪০০ গ্রচ্থের ধরসিদ্ধ ভিল.। | 

খষতৃহিতা প্রাচা জগতে এই তত্ব ধখন প্রথমে ,প্রচার করিয়াছিলেন, 


৭৪ পম্থা। | [ ১৩১৭ 


বৈজ্ঞানিকেরা তাহার বাক্যের সমর্থন কর! দূরে থাকুক তাহাকে অবজ্ঞ! 
করিয়াছিলেন, এবং পরীর গল্প বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন | কিন্তু, তিনি 
ইভাতে দ্বঃখিত বাঁ ভগ্রমনোরথ হয়েন নাই; তিনি যৌগবলে বুঝিয়াছিলেন 
যে, ধদিও মানব এখন তাহার প্রদত্ত সন্য ও তত্ব কথা গ্রাহা করিতেছে ন') 
বিংশ শতাব্দীতে ঘীরে ধীরে ওই সকল কথা আদৃত হইতে থাকিবে, এবং 
তখন বৈজ্ঞানিকেরা গুপ্র-বিগ্য!-গ্রস্থের বিষয়ীভূত আলোচন1, সত্যের সার-সংগ্রহ 
বলিয়া স্বীকার করিতে থাকিবে । তিনি ওই গ্রন্থের মুখপত্রে লিখিয়াছিলেন, 

40১91০01076 77205 0005 176598150 01811 60 20০) 10) 06055077 
01110, 170755৩৬50 2170 00০10609865 117 076 4৯৭12, ০01 0116 (61000155 
(1):0951) 1716056010) 00105 076 81/১651065, আা)ণ 0% 1)9150081 
(91750155100) 076 5610650 0176 01 07016 01 5001) 2191)0 ৮০116165 
»৮206828116165 5151)16 0111 (0 0175 65০ ০1616 1621 5780 21) 5661, 
2170 16562160. 07617) 60 0176 1025509+*,-১*:৮11)8 16100101701 (11956 
62.01711055 009 196 6%1060০660 200 170.1511)6 6%0১০0০৭ 10109761721) 
0767 11] 9০ 000000 27010160160 “2 011011+% 11) 0015 0010 601৮ 
(191) 9০ ০001 173 070,101 117 076 €৮6161601) 0617010 
06 ০461 501১0121511] 16517 10 17200517196 11081 (116 3. 1). 1795 
06101067061] 17710660007 65858679660 01, 017 0106. 0০00112]5) 
5111)0)1% 09961277607 200 17178117 61926 15 66801)1055 27705096৮66 
৬ €2.5,% 

তিনি বলিয়াছেন যে, “যে সমস্ত তত্ব কথা খষিদিগের শিষ্য-পরম্পরায় 
জগতে 'প্রগারিত হইয়াছে, অথবা তিনি মহর্ষিদ্রিগের অনুগ্রহে যাহা তাহা 
দ্বিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন তাহার কতকগুলি গ্প্ত তত্ববিষ্!- 
(9607611০০11) নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিন্ত তাহ! 
পঠন মাত্রেই ১৯ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের। উপহাস করিবেন; কিন্ত বিংশ 
শতাব্বীতে মানবের মত পরিবন্তিত হইবে এবং তখন তাহারা বুঝিবেন 
সে, ইঞ্ার একটা বর্ণও অতিরপ্রিত নহে এবং প্রতি কথার ভিত্তি সত্যে সম্পূর্ণ- 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত ।* 


আষাঢ় ] ব্রহ্মবিদ্যা ও প্রতীচ্য বিজ্ঞান | ৯৫ 


এইরূপ কেঝলি যে পদার্থ-বিজ্ঞান আর্য খষিদিগের, এবং ত্রাহাদ্দিগের প্রিয় 
শিষা ব্র্যাভাটক্কীর মত সমর্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এমত নহে। প্রতীচ্য 
মনোবিজ্ঞানও তাহাদিগের অনেক কথা স্বীকার করিতে আরম করিয়াছে । 
পাতঞ্জলের দিব্য দৃষ্টি, আধুনিক প্রতীচ্য বিজ্ঞানে 01215052006 বা 
11)621021 2009500910৮, নামে আবিভূতি হইয়াছে। চিকিৎসাচার্যয কোমর 
এবং সলিয়র বিবিধ রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিতে করিতে মানবের সাধা- 
রণ দৃষ্টি হইতে এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন দর্শন ক্ষমতার আবিফাঁর করিয়াছেন। 
তাহারা ইহাকে 8০001005121) বা দ্বিতীয় দৃষ্টি এই বলিয়া অভিঠিত 
করেন। তাহারা রেখিয়াছেন যে, নিরক্ষর স্ত্রীলোক তাহার সহজ ভাষায়, 
(কারণ বিজ্ঞানের ভাষা সে কথনও শিক্ষা কনে নাই ) কিরূপে দেহের 
মধ্যে বুক্ত সঞ্চলন-এই তত্ব অত আশ্যধ্যভাবে বর্ণনা করিতেছেন। 
তাহারা একটী জ্ত্রীলোকের আশ্র্যা ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়। 
গিয়াছেন। সেই স্ত্রীলোক ১0570015105 রোগগ্রস্ত হইয়াছিল, এবং 
এই দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে আভ্যন্তরিক রোগাবস্থা অতি পুঙ্ঘান্থপুর্রূপে বর্ণন! 
করিতে সক্ষম তইয়াছিল। তাহার দিব্য দৃষ্টি-প্রভাবে জানিতে পারিয়া অব- 
শেষে সে বলে ষে এক খণ্ড চ্যুত অস্থি তাহার সমস্ত রোগের মুলীভৃত 
কারণ । তাহার পর অস্ত্রের সাহায্যে সেই অস্থিখণ্ড বাহির হইলে, দেখ! 
গেল যে, তাহার আকার, বর্ণ ইত্যাদি সমস্তই তাহার বর্ণনানুষায়া। 

ভারতবর্ষে ইহা চিরকাল হইতে প্রচার হইয়া! আসিতেছে যে, 
একের ভিত্তাস্রোত অপরের মস্তিষ্কে সঞ্চালিত কর! যাইতে পারে। 
পূর্ব্বে সভ্য ইউরোপ থণ্ডে ইহা হ্াস্তাম্পদ ছিল, [কস্তু অধুনা এমন 
কি ইংলগ্ডের [২০৪1 ১০০০৮ এই তত্বেরে আলোচনায় যত্ববাণ্‌ 
হইয়াছেন । 

স্ছ পূর্বে ভারতীয় খধির! ত্রিলোক এবং মানবের তিন অবস্থার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। যখন ষোগালোকে উষ্ঠাসিত হেলেন! জগতে ওই সব বিষয় 
প্রচার করিলেন তখন তিনি বিদ্বান মণ্ডলীর কাহার না নিকট হইতে ম্পষ্টতঃ 
ব। পরোক্ষভাবে উপহাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাহাদিগের মতের 
পরিবর্তন হইয়াছে । এবং অনেক গবেষণার পর 155 তাহার 17011790 
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[6:501091165, মানবের ভীবত্ব নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, 
মানুষ অবস্থাভেদ্দে ভাবন্রয় লইয়া প্রকাশ হইতে পারে--তাহ৷ স্থুলবিষয়ক 
চৈতন্য (1))951০21), সুক্ষবিষয়ক ঠতন্ত, (6019165] ) এবং আধাঙ্মিক 
প্রকাশ (50100821 ), 

৬] 11565 11) 00166 81)1:0117৩1115 70007551021, 501)690121 270 
101 611)61191], 10101) 15 021160 11) £6115101) 01) 51)7110021 ৮৮০1৭. 

এইরূঁপে প্রতীচ্য বিজ্ঞান ও প্রতীচা দর্শন যতই উন্নত হইতেছে, -ষতই তাহারা 
সীমাবদ্ধ কতগুলি সতোর অংশে সম্পূর্ণ মনোনিবিষ্ট না হইয়া, সত্োর সম্পূর্ণতাকে 
পাইতে আঁকুলিত হইয়া, পর্বত-নির্গতা আ্োতশ্থিনীর মত সবেগে কুল ছাপাইর়। 
ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে, ততই তাহাদিগের হৃদয়ে খষিদিগের অনন্ত জ্ঞান- 
সুর্যের রশ্মি ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইতেছে । খষিছৃহিত। মহামতি ব্লুযভাটক্কী 
যে অলৌকিক পুস্তক তাহার যৌগধলে ও খযি অনুগ্রহে জগতে প্রচারিত করিয়া" 
ছেন, তাহা তাহার সময়ের পুর্বে প্রকাশ হইয়াছিল। তাই তাহার আলে! - 
চিত তত্ব গুলি মানবের বুদ্ধির অগম্য বলিয়া উপহাস্য হইয়াছিল। কিন্তু অধুন! 
তাহার কতক অংশ মানবে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমর! শাস্ত্রে দেখিতে 
পাই যে, দুইটা উপায় অবলম্বন করিয়। দেবতাদিগকে প্রবুদ্ধ করা যাইতে পারে»_ 
প্রথম উপায়, তাহাপ্দিগের পূজা! ও যঞ্জ ও বেণোক্ত অপর বিধি, দ্বিতীয় উপায় 
তপস্তা। পুর্বে তাপসেরা তপন্তার দ্বার! দেহকে নানা উপায়ে নিয়মিত ও 
প্রণীড়িত করি, তাহা হইতে এক শক্তির আঁব্র্ভাব করিতেন এবং 
ইচ্ছাশক্তির দ্বার সেই নবজাত শক্তিকে আপনাদগের কার্য সাধনে দেবোদেশে 
প্রেরণ করিতেন। এই উপায়ে তাহার আশাম্্যায়ী ফল পাইতেন। 
ইহার নাম জ্ঞানধজ্ঞ। অধুন! প্রাচ্য বিজ্ঞানবিদ্গণেরও চেষ্টা অপর প্রকার 
জ্ঞানযজ্ঞের ছ্বারা। এই বিজ্ঞান-চ্চাবধূপ তপক্তাারা ত্তাহার! স্বতীত্র 
চেষ্টার, মহান্‌ ধৈর্ধ্য, অবিচপিত অধ্যবসায়ের সাহায্য & দেবতাঁদিগের 
গুপ্ত নিয়ম ও আচরণ জগতের মঙ্গলের তরে প্রকাশ করিতেছেন এক্ষণে 
এই যুগের ধর্ম অন্রূপ এবং তাহারা এই যুগ-ধর্মানুযায়ী বিধিতে 
পেই এক সত্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন। এইটা বুঝিতে পারিলে, 
তবে আমরা এই মহান শিক্ষা হ্দয়ঞ্গম করিতে পারিব যে, “ভগবান 
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এক তাহার শক্তি এবং সেই এক শক্তি অনন্ত ভাবে প্রকাশ পাইতেছ্ছে। সেই 
এক জ্ঞান, ভাগীরথীর মত শতধার। হইয়াছে এবং মানব ইহার যেটাকেই 
আশ্রয় করুন না, সেই এক সর্ধজ্ঞানের আধার সচ্চিদানন্দম্ন তগবান তাহাঁকেই 
আশ্রয় করিয়া ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে থাঁকবেন। 


শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় । 


বি রসভর 


অধ্যাত্ব-বিজ্ঞান। 


কি ধর্মবিদ্‌ মণ্ডলী, কি মনীষী মণ্ডলী, কি রাজনীতিজ্ঞ বা সমাজ নীতিজ্ঞ 
মণ্ডলী, যেদ্দিকে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই এক ঘোর অশান্তি 
পরিলক্ষিত হইতে থাকে। প্রায় সকল বিভাগের লোকই বিচলিত মনে 
পুরাতন প্রথায়, শাস্ত্র বা খধিবাক্যে অনাদর ও অবিশ্বাস করত, উপস্থিত 
নান। সমস্তার মীমাংসার, নানা! সন্দেহ তঞ্জনের জন্য ব্যস্ত! সদাই তাহার! 
তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের ক্ষীণ ও ক্ষণিক উত্তর প্রাপ্ডে তাহাদিগকে সত্য বোঁধে 
গ্রহণ করিতেছে এবং ক্ষণপরেই তাহাতে অতভূপ্ত হওয়ত সেই গুলিকে পারি- 
ত্যাগ করিয়! তদপেক্ষা স্থায়ী ও অস্তঃস্পর্শী উত্তর লাভের আশায় সহম্রদিকে : 
ধাবিত হইতেছে । এইরূপে অশান্তি আপাততঃ সর্বত্র প্রাছুভূতি। নির্মল 
জ্ঞানলাভে মতৃপ্তকাম হুইয়! হতাশ হওনানস্তর অনেকে ঘোর অবিশ্বাসীরূপে 
পরিণত হুইয়াছেন। চির সত্যে অবিশ্বাস বা নাস্তিকত| হইতে এভাব 
উৎপর হয় নাই। মূলে অনিচ্ছা সত্বেও, এই প্রকার সন্দেহ-পূর্ণ হইয়া জীব 
সমগ্র জগৎ কেবলমাত্র ক্লেশের আগার এবং জীবন অকিঞ্চিৎকর মনে করির। 
থাকেন। 

ধন্জগতে এবং মনোজগতে অশান্তির উদয়, সাধারণ সমানে ও রাজনী। উজ 
দগের মধ্যে অশান্তি প্রসারের প্রধান কারণ হইয়াছে। বিশুদ্ধ চিত্ত। ও 
প্রতিভার উদরে চিত্তগ্রসাদ না হওয়া পর্যাস্ত জীব কিছুতেই শাস্তিলাতে 
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সক্ষম হইবে না। বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান, পরাবজ্ঞান ব। ক্রক্গবিগ্ঠ/ঠ অলখক ও 
সাধ্যাতীত এমত নহে, প্রকৃতপক্ষে উঠ সুসাধা ও যথার্থ। ঠতন্যের অস্তরতম 
কেন্দ্র ভিন্ন সত্য কোথায় পাইবে? সেই হিরগ্য় কোষের অভ্যন্তরে পরম 
সত্য. নিহিত-_সেই স্থানেই অনস্ত বিরাজিত। অনস্তে সমাপন্ন জীবেরই 
সেই পূরমপদলাভ হইয়! থাকে-__তাহারই পক্ষে শাস্তি স্থলভ। 

যতকাল জীব তাহার প্রশ্নের উত্তর বহির্জগতে অনুসন্ধান করিৰে, তত- 
কাল তাহার ভ্রিতাপের কিছুতেই উপশম হুইবে না; কারণ প্রর্কৃতির স্বভাবই 
সদা পরিবর্তনশীল, সদাই অস্থায়ী; এহির্জগতে একরূপ উত্তর আদরে গৃহীত 
হইয়! ক্ষণপরেই তাহা অনাদূত ও পররিতাক্ত হয় এবং তৎ পরিবর্তে অপর 
একটা গৃহীত হইয়। থাকে । চরম কিছুই বাঁহরে মিলিবে না--সেখনে সকল 
অনিশ্চিত। অন্তরস্থ গু়গ্ান হইতে জাত শাস্তি ক্রমশঃ বাহিরে সর্বত্র 
ওতপ্রোতভাবে প্রস্থত হইয়া সকলই শাস্তি করিয়া থাকে । যথা হইতে 
অনাহতধবনি নিঃস্থত হয়, সেই স্থানেই শাস্তির কেন্দ্র স্বরূপ । “শবে ব্রঙ্গময়ঃ 
শব্বোৎনাহতো যত্র দৃশ্াতে। অনাহতাখ্যং তৎপস্ং মুনিভিঃ পরিকীত্তিতংস। 
“তন্মধ্যে অধুতস্ত্যসমপ্রভ শবব্রহ্মমর় বাণলিজমন্তি |” অশবের শব্মধ্য 
হইতেই প্রভূত শক্তিসমদ্থিত এরন্দ্রজাপিক সেই ধ্বনি উত্থিত হয়,_-“শাস্তিঃ 
শান্তিঃ',_যাহ! বহি্তরঙ্গ সমুদায়ের নিশ্চলত! সম্পাদনে পক্ষম। 

যে সন্দেহ সমুহ জীবের মনোমধ্যে উদ্দিত হইয়া নানাবিধ প্রশ্নাকারে 
পরিণত হয়, তন্মধ্যে নিম্ন কয়েকটা প্রবল ও সকলের মনে দু়সংলগ্র £-_ 
“আমি কি অনশ্বর বা অমর পুরুষ ?” “এই দেহান্তে কি আমি নিত্যস্বরূপ 
বর্জমান থাকিব 2 “আমর! ষাহাকে জীবনের আরম্ভ ও শেষ বলিয়া লেখি" 
তেছি, ইছাই কি জীবনের যথার্থ আদি ও অন্ত? “কোথাও কি নিশ্চয়তা 
রী ঞ্ুবত্ব উপলব্ধি হইতে পারে?” “জীবের আত্ম! কি তাহার শাশ্বতীসম! 
প্রকৃতি বশত শ্বভাবতই নিতা?” “আমরা কি অস্তে নিতানন্দ ও শাস্তি 
প্রাপ্ত হইব?” জীবমাত্রেই প্রাণকে মহার্থ নিধিশ্বরূপ জ্ঞান করিয়! থাকে-_ 
লোক-গ্রসিত্ধ এই সকল বাক্যই তাহ! স্পষ্ট গ্রমা॥ করিতেছে, “সততং 
আস্থানং রক্ষে। অতি ভীরু জীবও স্বীয় জীবন রক্ষার জন্ত যথাসাঁধা 
চেষ্টা করে এবং বিগঠ্াদ হতে দুরে থাকিতে যত্ববান হুয়-_যাাতে প্রাণের 
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কোন মাশঙ্কা নাই এরূপ পথেই মন প্রধানত ধাবিত হয়। নিন জাম্মব 
প্রভৃতি রাজ্যে এই আত্মরক্ষ! চেষ্ট.ক্র:ম একটী সহজ জ্ঞানে (1750706) 
পরিণত হয়; এবং মানবরাজ্যে ত্র আত্মরক্ষার যত্ব, স্থিরচিস্তা ও বিচার 
প্রশ্থত হইয়। থাকে । মৃত্যুতয় শ্বতাবদিদ্ধ হইয়া থাকে ও সম্যকৃনাশ বা 
ধ্বংসের চিন্তন হইতে মন স্বতই পরাুথ হয়! দারুণ রোগ ও শোকে জঙ্জরিত 
হইয়। কথন কখন কোন কোন ব্যক্তিকে সম্কৃনাশে বিশ্বাসের ইচ্ছা প্রকাশ 
করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু উহা অপহা যন্ত্রাজনিত কষ্ট মনের ক্ষণিক- 
ভাবমাত্র । সকল ধর্ম্মশান্ত্রে, দর্শনশান্ে প্রকাশিত চির-জীবনের অসম ইচ্ছার, 
সহিত তুলনায় এ প্রকার বিনাশেচ্ছা বা বিনাশে বিশ্বা অতি বিরল দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । আবার, প্রকৃত পক্ষে এ ইচ্ছা জীবনে গতম্পৃহা নহে, কিন্তু জীবনের 
কতকগুলি অবস্থায় নিতান্ত ত্বণ। মাব্র_-সেই দেই অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবারই হচ্ছ! । এবং স্পৃহনীয় উজ্জল জীবনলাভে হতাশ হইতেও তরপ্রকার 
বৈরাগোর উদয় হইয়া! থাকে। সহস্র সহশ্র স্বাভাবিক চক্ষুম্মান্‌ জীবগণের 
মধ্য যেমন হই চারিটী মাত্র অন্ধ দেখ! যায়--স্থপরিবদ্ধিত অঙ্গ-প্রত্যঙগ-বিশি্ 
বুনংখ্যক মানব্গণের মধ্যে ঘোরতর মবিশ্বাস বা নাস্তিকতাবূপ ব্যাধি যেমন 
কদাচ ছুই চারিটী মাত্র দুই হয়, সেইন্ূপ চির-ভীবনে বিশ্বাসী কোটি কোট 
লোকের মধ্যে তাহাতে মবিষ্বাসী লোকসংখ্যা অতি সামান্ত মাত্র, অতি বিরলই 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । নিম্ন জান্তব প্রভৃতি রাঞ্জো তাহা নাই। অতুন্নত মানবের 
মধ্যে, মহাপুরষগণেন ভিতর, তাহা! কদা6 লক্ষিত হইতে পারে না! অপেক্ষাকৃত 
সামান্ত মাত্র উক্ত প্রকার গস্থাভাবিক উদ্দাহরণ পরিত্যাগ করিলে আমরা 
স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, বিনাশের আতঙ্ক সাধারণ মানবকুলের অন্তরে গভীর 
নিহিত; আমরা দেখিতে পাই ধে, প্রাণের বিস্তৃতি ও বর্ধনের নিমিত্ত সক- 
লেই ব্যগ্র-প্রাণশক্তির পলারণে সকলেই আনন্দিত; প্রাণের ক্রিয়ার পরি- 
সমাপ্তির জন্ত ক্লাস্ত হইয়। কেহ বিনাশেচ্ছা প্রকাশ করেনা, বস্তুতঃ প্রাণের 
ক্রিয়। সম্যক ন! হওয়াতেই হতাশ হইয়া পোক বিনাশের প্রার্থনা করে। অতি 
অন্ত বৃত্তি সমূহের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবেন, স্থুরা মেবন ও বেস্তা- 
গমনের প্রথমাবস্থায় সমধিক স্ফুত্তি ও উল্লাস অনুভূত হয় বলিয়া লোকে 
প্রচুর পরিমাণে প্রাণের সংবর্ধনা উপলব্ধি করে, বলিয়া প্রথমাবস্কার সেই 
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কোন এক বশশ্বী ও উন্নতমনা অথ5 এখনও সংসারে সম্পূর্ণ আবদ্ধ ব্যক্তিকে 
যখন হৃদয়তেদী কোন যল্্রণার তীক্ষধারাগ্রভাগ স্পর্শ করে, তখনই জীবন 
নিতান্ত অকিঞ্তকর বোধে তৎসম্বন্ধে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। জীবাত্মার 
বিকাশের অন্ সুখ ও ছুঃখ উভয়ই প্রয়োজন, স্থথের আশা এবং স্ুথ সম্তোগেচ্ছা 
জীবকে কার্যে রত করে, এবং ছুঃখ অনায্মার পরণামিত্ব জুতরাং অস্থাস্রিত্‌ 
শিক্ষা দিলা থাকে। রোগ-শোকে পীড়িত ব্যক্তিই সাধারণত আস্মান্সন্ধান- 
তৎপর হুইয়া নিজের ভিতরে প্রবেশ করেন। যন্্ারা জীবন পরিশো(ধত ও 
দীপ্িমান হয় তাহা অপশ্যত হইয়া জীবনকে ঘোর তমাবৃত করিলে, এবং যখন 
ছুঃখ ও হতাশ মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে, তখন পরিবর্তন, পরিণাম হইতে 
স্থদুরে--পরিণামের অপরপারে-_-অন্ত এক অবস্থা বর্তমান, ইহা মনোমধ্যে 
উদ্দিত হুয়_যে অবস্থায় পুর্ণানন্দ [বুরাজিত। তজ্ঞন্ত শাস্ত্রে উক্ত আছে যে 
£থ ও ক্লেশের মধ্যেই জ্ঞান ব্যবস্থিত। বৈরাগ্য, বীতরাগ জ্ঞানোদয়ের পূর্ব 
রূপ, ক্ষণস্থায়ী নামরূপের উপযু্ণপর্রি নাশবা রূপান্তর হইতে এই বৈরাগ্য 
উৎ্পক্ন হয়। ইহা হইতেই জীব অক্ষয় বস্তর অনুসন্ধানে তৎপর হয়_-নাম 
রূপের পরিবর্তে প্রাণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। পরিণাম বা বিকার প্রাপ্তি 
জনিত উতকট ক্লেশ, 'থবং নামরূপের ক্ষরুভাব ও বিন্শ্বরতা হইতে ক্রমে 
লোকের মনে মনে তর্ক উপস্থিত হয়,-”"আমি ও আমার প্রিরজনের জীবন কি 
অক্ষর? যাহ! হইতে সকল প্রাণ নিঃশ্যত হইয়া আসিতেছে, সেই বৃহৎ প্রাণই 
বা কিরূপ 1” দেশ, কাল পরিবর্তনলীল, স্থতরাং তাহার বাহিরে মানব অন- 
'স্তের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। আমর! চাহিতেছি যাহ! কালের বাহিরে 
'অবস্থিত-্যাহ! সদাই সমভাবে বর্তধান। আমরা অনুসস্ততির অনুসন্ধানে 
তৎপর নহি, কিন্তু সেই নিত্য, শান্ত, অপরিণামী ও অগ্রতিসংক্রমী বিশুদ্ধ 
অবস্থার অন্বেষণ করিতেছি যাহ! জীবের পরমধাম | 
ধর্দশান্ত সকলের মধ্যে দেখিতে হইলে এই সকল গ্রশ্ত্ের অসংখ্য ও 
ব্ছরূপ উত্তর পাইব, কিন্ধ সেই উত্তর সকলকে ছুই প্রধান শ্রেণীভুক্ত 
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করিতে পার! যায় । (১)--যেখানে উত্তরগুলি একটী চরম একত্বে অবস্থিত । 
(২) ধেখানে উত্তরগুলি একটী চরম দ্বন্দে অবস্থিত । 

সকল ধর্মশান্ত্রই ইহাদের এক বিভাগের মন্ঠতরটার মধ্যে পড়িবে-- 
যদ্দিও অছৈত ও দ্বৈতমত উভয়ের মধ্যেই বনুশাখা বর্তমান রহিয়াছে । 
বিশেষতঃ বর্তমান সময়ের দ্বৈতবাদী মধো নান। প্রকার বিচার চলিতেছে। 

আমরা 'ব্রক্ষকে লক্ষ করিয়াই “অদ্বৈত” বা “এক” শব প্রয়োগ করিয়। 
থাকি একং তাহাতেই সকল বিকাশের মূলকারণ অবলোকন করি । প্রথ- 
মতঃ এই শ্রুণীমধ্যে দেখিতে পাই কতিপয় ধর্মম-সম্প্রদায় (আরম্তবাদধী ) 
্রঙ্মকে স্থষ্টিকর্তী এবং বিশ্বকে দেশ কালে পরিচ্ষিন্ন তাহারই স্থষ্টি বিবেচনা 
করেন। হিক্র, খুষ্ট ও মুসলমান ধর্ম মধো ছুইটী [বভাগ লক্ষিত হয়--একটা 
গুপ্ত ও অপরটী বাহা। কারীকর ও তাহার কার্ধা ষেরূপ ভিন্ন, বাহাবিভাঁগে 
ঈশ্বরকে তাহার শ্যষ্টি হইতে সেইকূপ ভিন্ন বলিয়া ধারণা আছে। সাধারণ 
লোকের যেরূপ ঈশ্বরকে তাহার স্ষ্টি হতে অতিরিক্ত বলিয়! জ্ঞান, গুপ্ত - 
বিভাগের পোঁক সে পরিমাণে ঈশ্বরকে ভ্টাহার স্থষ্টি হইতে স্বতম্থ অনুমান 
করেনা কিন্তু আধুনক মনীষীগণের মধো অনেকে--বিশেষতঃ পাশ্চাত্য 
অঞ্চলে--হ্ষ্টিকর্তা ও স্ষ্টি এই আরস্তবাঁদ হইতে উপজাত সিগ্কান্তের উপর 
নির্ভর করিয়! কিছুকাল স্থির ছিলেন--জগবত্রষ্টার জ্ঞান ও প্রেমেই মৃত্যু, 
দুঃখ ও অনিষ্টপাতের মীমাংসা নির্ভর করিতেছে, এই বিশ্বাসে তাহার! সন্তুষ্ট 
ছিলেন । তীহারা কহেন, আমাদের পক্ষে তাহার কারণ নিরূপণ কর! 
অসাধ্য, কিন্ত কোন একদিন সেই ব্রন্মেই সেই সকলে মীমাংসা! প্রাপ্ত 
হইব । 

( ক্রমশঃ) 
শীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী । 


্রহ্ষবিষ্ঠা ও ইহার উদ্দেশ্য । 


যে বিদ্যা বা জ্ঞান আপনাকে বা অন্ত কিছু না দেখাইয়া, যাবতীয় দৃ্ পদা- 
ঘের মধা দিয়! 'একমাত্র ব্রক্ষকেই নির্দেশ করে, তাহাই ব্রহ্মবিষ্তা বা ব্রহ্মজ্ঞান। 
চৈতগ্ঠের ছুইটিভাব--বিস্তা ও অবিদ্তা । একত্ব-নির্দেশক ভাবই বিছ্ভাভাব ও 
অসীম পৃথক পৃথক বস্তু 'বা ক্ুত্ব-প্রদর্শক ভাবই অবিষ্ভাভাব। এই ছুই ভাব 
সর্বঘটে সর্বদাই ওতপ্রোত ভাবে ক্রীড়া কবিতেছে, কিন্তু উভয়ই একন্ব-প্রতি- 
পাক) অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্ভা এই উন্তয় ভাব দ্বার! এক ব্রঙ্গকে জানতে পাব। 
যায়। এই বনৃত্ব বা অবিদা দ্বারা একত্বের প্রতিষ্ঠ। করাই ব্রঙ্গবিদ্য। প্রচারের 
একমাত্র উদ্দেশ্থা। 

অবিদ্যার খেলাই--ভেদ্র দর্শান বা ভেদ করণ; সৃতরাং আমি” ও “আম 
হইতে পৃথক অন্য” অথব। *আমি) তুমি ও অন্যান্ত জীব বা পদার্থ”, এইরূপ 
ভেদ জ্ঞান অবিদ্ধ! হইতেই উদ্তত। এখন দেখিতে হইবে এই ভেদ জ্ঞানের 
তাৎ্পর্যাকি? এই ভেদজ্ঞান না থাকিলে সকলের “আমিত্ব” স্থাপিত হইত 
না, এবং “আমিত” স্থাপিত না হইলে ণএকত্ব” ও প্রতিষ্ঠিত হইত না. কেনন! 
পআমি/র *আমিত্”। বা “একত্ব? অর্থাৎ আমি যে একটি” এই ষে বিশিষ্ট জ্ঞান 
স্থাপিত ন1 হইলে বিশ্বত্রহ্ষাণ্ডের যাবতীয় জীব বা পদার্থে পৃথক্‌ পৃথক “আমিত, 
বা “আমি যে একটি" এই বিশিষ্ট জ্ঞানও স্থাপিত হইত না) সুতরাং সমস্ত 
“আমিশ ই যে"এক আমি” তাহাও প্রমাণীকুত হইত না। এই স্থলে উদাহরণ 
স্বারা এই জটল ব্যাপার একটু সরল করা! প্রয়োঙজন। প্রথম “মামার” 
«“আমিত্ব ধরা যাউক। “আমি” অর্থ কি? “যাহা আমি নাই” এইরূপ অন্ত 
পদার্থ হইতে সমাকি পৃথক এবং সপীম ও বিশিষ্ট পদার্থই “আমি” ) অথব| 
“আম”--একটি বিশেষত্ব প্রতিপাদক পদার্থ; দেই বিশেষত্ব অন্ত পদার্থ হইতে 
“আমার” “আমি” কে সম্যক্ক্পে বিশিষ্ট ও পৃথক করিয়াছে; এবং এই 
বিশেষত্ব, রাম, শ্যাম, যছু প্রভৃতি মানবে নাই, পশ্বাদিতে নাই, অন্ত জীবে, 
উদ্িদে, ধাতব পদার্থে, কিন্ত! চরাচরে কোনও পদাথেই নাই। এইরূপে রাম, 
শ্যাম, যদ্‌ প্রভৃতি প্রত্যেক মানবের এমন কি যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের পৃথক পৃথক্‌ 


আধা] ্রন্মবিদ্া ও ইহার উদ্দেশ্য । ১০৩ 


“আমিত্ব?” স্থিরীকত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে | সুতরাং অবিদ্থা দ্বাবা প্রত্যেক ৷ 
জীবের মধ্যে “আমি” রূপ একটি স্ৈ্ঘভাব সম্যকরুপে প্রস্ফুটিত হয়। এই 
হ্র্য্যভাব হুইতে “আ।মি” কি ও “যাহা আমি নাই” তাহাই বাকি এবং 
এতুদুভযের মধ্যে সম্বন্ধ কি, ইহ! জানিবার জন্ঠ মানব-হৃদয়ে এক প্রবল ইচ্ছা 
উদ্ভুত হয়। এই ইচ্ছা-প্রবণতা মাননকে অন্ুসান্ধংস্্র করে, ও ক্রমে সে 
নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারে যে, সকলের মধ্যেই “আমি”, রূপ এক মহাভাব (নহিত 
রহিয়াছে ;_-সকলেই এক একটি “আমি”” । এই মহাভাবটি কি, ও উহার 
উৎপত্তি কোথাক্স ? ইহাই চৈতন্টের মুল্ভাব? ইহার উৎপত্তি “তাহা” হইতে 
“একোহহম্‌ বছুঃ স্যাম গ্রজায়ের৮ এই মহাবাকা বা মহাসঙ্কল্প হইতে ভগবান 
বাঁ বাসুদেব প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করিয়, সঙ্কল্প করিলেন “একোছহম্‌ ন্‌ 
স্তামঃ গ্রজায়েয় 5 সেই "“একোহহম”রূপে মহাভাব দৃষ্ট প্রত্যেক অণু ও পরস 
মাণুতে জঙ্কল্পরূপে নিহিত থাকিম্ু।, এই প্অহম্” ভাবকে পূর্ণ বিকশিত 
করতেছে, এই “অহম্ ধ্বনিকে সম্যকরূপে প্রতিধ্বনত করিতেছে 7 সুতরাং 
যাবতীয় স্ষ্ট পদ্দার্থের মধ্যে যাহারই পরিচয় জিজ্ঞাসা করি না কেন, সে তাঁহার 
নিজের ভাষায় এক “আমি” ই উত্তর প্রদান করিবে । এইন্প প্রত্যেক 
“আমিই” এক এক একটি “পুর্ণ আমি” রূপে বিরাজ করিতেছে । * তাহার 
স্বল্প হইল ( বছুঃ স্তাম প্রজায়েয়) বহু হইব; সেই সঙ্কল্প প্রত্যেক অগু, 
পরমাণুতে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সেই মহাভাবে গ্রণোর্দিত করিতে 
লাগিল, সুতরাং এক অণু ও পরমাণু হইতে বছু অণু ও পরমাণুর উৎপত্তি হইতে 
লাগিল। তবেই “এক” ও তিনি “বছ” ও তিনি ; অতএব “একত্ব” হইতে 
“বভৃত্ব* ও “ব্ছুত্ব” হইতে “একত্বে” র উপলব্ধি হ্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়ম। 
একটি দৃষ্টান্ত দ্বার! ইহ পরিস্ফূট. করিতে চেষ্টা করিব। মাতৃগর্ভে কি উপায়ে 
জীবদেহ উৎপন্ন হয় (707১7501087 ) ভ্রণ-বিজ্ঞান হইতে তাহ। জানিতে পার! 
যায়। জী ও পুংমৃলভূত পদার্থের (12157096701) সংমিশ্রণে জরায়ুতে একটি 
কোষ (0179 57016 ০6111) উৎপক্স হয় উক্ত কোষ আপন হইতে বন 
ভাগে বিভক্ত হইয়া বু কোষ-সমূহে পরিণত হয় (চ70095589 ০0 56£7)01)- 
(86107) 07 01520988606 0€615 (3617 01067611626101)) ॥ আধুনিক পাশ্চাত্য 





পপ কী সপ 


* ঘাচছদেবর একা মিত্ব বাস্থুদেষ; ত্যান্তের “আমিতব" অহঙ্কার মাজ। 
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বৈজ্ঞানিকেরা ইহার কারণশ্নিরয়ে অসমর্থ হইয়৷ এইরূপ বলিয়াছেন “কোধমধ্যে 
অজ্ঞাত শক্তি বা সন্কল্প নিহিত রহিয়াছে” (.৮0000010 70০9৮21 ০1 65150917- 
০ 10111795590 0৮) 06115 )। কিন্তু আমর! জান যে, বাসুদেবের সেই 
«“একোহহং বহুঃ স্যাম প্রজায়েয়'-রূপ সঙ্কপ্ল কোষে নিহিত আছে বলিয়াই, 
একটি কোষ বহু কোষে পরিণত হয়| এইরূপ প্রতোক কোষ বহুধ। বিভক্ত 
হুইয়! বৃদ্ধিত হইতে থাকে । ক্রমে কোনও কোষ-সমষ্টি হইতে তবক্‌, মস্তিষ্ক ও 
শ্নায়ুমণ্ডলী, কোনও কোষ সমষ্টি হইতে শারীরিক যন্ত্রাদি, মাংসপেশী, শোণিত 
প্রভৃতি নির্মিত হইয়। থাকে । এইরূপে বহুকোষ-সমষ্টি একটি মানবদেহে 
গরিণত হইল; হহার লাম “যদ” অর্থাৎ এই দেহের উপাদানশকোষের ব্যষঙটি ও 
সমষ্টিই “যু” 1 অথবা এই কোধ-সমূহের বাষ্টি ও সমষ্টি এক বছুকেই নির্দেশ 
করে; কারণ বাস্থদেব্র “একো হহম্” সঙ্কল্প প্রত্যেক কোধের প্রত্যেক অণু ও 
পরমাণুতে, সন্কল্পরূপে নিহিত বহিয়াছে বলিয়াই ''একত্/” বা «এক ঘছুকে” 
প্রকাশ করিতেছে । সেইরূপ বাসুদেব হইতে উদ্ভূত এই বৈচিত্রাপূর্ণ বিশ্বপরহ্গা্ 
সেই বাস্থদ্দেবকেই দেখাইতেছে। অথবা এই যাবতীয় “পূর্ণ আমি” সমূহ, 
সেই সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ “একোইহম্--মহাভাব বা “মূল আমি” কে নির্দেশ 
করিতেছে-_কিন্বা উহ্থারা যে “মুল আমি” র অংশ বা উহা! হইতে উৎপন্ন ইহাই 
দর্শাইতেছে ) অতএব উহারা যে “মূল আমি” র সহিত “অভেদ”, বা “এক” 
ইহাই প্রতিপন্ন হইল । ূ 

কি উপায়ে “বহুত হইতে “একত্বে” র উপলব্ধি হইতে পারে দৃষ্টান্ত দ্বার! 
তাহা বুঝাইতে প্রয়াস করিব। আমর! সচরাচর দেখিতে পাই যে, এক পরিবারস্থ 
কোনও এক ব্যক্তির সহিত অন্য পরিবারস্থ কোনও এক ব্যক্তির বিবাদ উপস্থিত 
হইলে উভয় পরিবারই “এক” হইয়৷ পরস্পরের উপর প্রতিশোধ পাইতে সচেষ্ট 
হইয়া থাকে । তখন উভয় পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই এইরূপ বলিয়! থাকে-__ 
“আমার ঘরের লোককে অপমান বা প্রহার করায়, আমাকেই অপমান বা 
প্রহার কর! হইয়াছে”; অর্থাৎ তখন সকলের ব্যক্তিগত “আমি”তাব যেন 
সেই অপমানিত ব! প্রত ব্যক্তির *আমি”র সহিত লীন ব “এক “ হুইয়! ঘায়। 
প্রকৃত পক্ষে সেই সময়ের জন্য তাহাদের তেজ্ঞান তিরোহিত হইয়, অভেদ্ ব 
একত্ব ভাবের স্থর হৃদয়-তন্ত্রী হইতে বঙ্কারিত হুইয়! থাকে । আবার বখন এক 


আষাঢ়] ত্রক্মবিদ্য। ও ইহার উদ্দেশ্য | ১০৫ 

পল্লীর মহিত অপর পল্লীর বিবাদ উপাসস্ৃত হয়, তথন সকলেই পারিধারিক কলহ 

ভুলিয়া একযোগে নপগ পলীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়; [কস্ত তাহাদের সুর 

সেই একই মুর__ণআমার পল্লী” । ৫সভরূপ এক গ্রামের সহিত অপর গ্রামের 

বিবাদ উপস্থিত হইলে “আমার গ্রাম//-মুর ধরিয়া গ্রামহ- সমস্ত পল্লী এক” 

হয়; এক প্রদেশের সতত অন্ত প্রদেশের কলহ ঘটিলে সমণ্ত গ্রাম “আমার 

প্রদেশ” এইরূপ ধ্ব'ন কারয়া একফেগে বিবাদে মন্ত তয়) 25 দেশের সাঁহত 

অপর দেশের বিবাদ ভপাশ্থতত হংলে আমার দেশ?! বিয়া সমস্ত গ্রদেশই 
£এধ১ হয়, এক মহাদেশে? মহিত অস্ত মহাদেশের কলহ উপাস্থৃত হইলে) 

মহাদেশ সমন্ত দেশ “আমার মহাদেশ? রব কারয়া এক হহয়া যায়। কিন্ত 
সাধারণতঃ মাণব-হবদয়ে «ই মহৎ বা একত্ৃত।প “নলিনাদলগত'ত পলের সায়) 

অথবা প্রাবৃডের অমানিশায় নবঘনবঙ্গে বিছ্বাল্াতকার চপগক্রীড়ার ম্তায়। 
কিংব। পাওুখেগার নয়নে এই পরিদৃপ্তমান জগৎ ধেমন গী তবর্ণ ধপিয়া প্রতিভাত 

হয়) তেমনই ভেদ্দমূলক চৈতন্তের আব্রণের মধ্যাদয়া অভেদ ঠৈতন্টের সাম- 

য়িক ভ্রীড়াও তাহাদের নিকট ভেদ-চৈতন্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। 

কিন্তু যে ব্যক্তি এহ পাঞ্ডুরোগ-মুক্ত হইতে চেষ্টা করে, অথবা যে এই মেঘাচ্ছন্ন 
গভীর অমানিশাতে তড়িতালোকে পথ দেখিয়া চলিতে চেষ্টা করে, সেই প্রকৃত 
মান। এহরূপ মানব বা নর” দেখিতে পায় যে, ব্যক্তিগত “আম” ( অর্থাৎ 
যে'অমি"র শীমার মধ্যে আর অন্ত ঞছুচ স্থান পায় না) অভিক্ষুপ্র, তৎপর 

তাহার “আমি', পরিবারগত হইগ অর্থাৎ তাহার “আমির সামার 
মধ্যে পরিবারস্থ লোক স্থান পাইল; ক্রমে তাহার “আমির সীমার মধ্যে 
পলী, গ্রাম, প্রদেশ, দেশ, মহাদেশ ও ক্রমে মানবজাতি আসিয়া 
পড়িল, এইন্পে তাহার “আমি”র সীমা বদ্ধিত ভইয়!, বৃহৎ হইতে 
বৃহত্তর হইতে লাগিল । পণ্ড, পক্ষী, খীট-পতঙ্গাদি কেনও জীবকে* 
কেহ যন্ত্রণা প্রদান করিলে এইরূপ মানবের প্রাণে আঘাত লাগে। 
তখন নে চিন্তা করে «কেন এইরূপ হয়” উহ্াদিগের ও আমার মধ্যে একটি 
সাধারণ (092)17)01) ) পদার্থ বিস্তমান রহিয়াছে; কেননা একের মধ্যে ধ্বনি 
হইলে অপরের মধ্যেও সেই একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত ইইয়া থাকে; অথবা 
আমার «“আমিত্বের সহিত উহাদিগের “আ মত্বে”র এক নৈকট/ সম্পর্ক নিশ্ট- 
১৪ 
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য়ই বর্তমান রহিয়াছে । তাহার স্বহস্ত-রোপিত কোনও উৎকৃষ্ট বৃক্ষলতাদি 
কিংবা তাহার কে!নওরপ প্রিয়বস্ত যদি কেহ নষ্ট করে, তখন তাহার গ্র!ণে 
কষ্ট বাঁ ছুঃধের পঞ্চার ভয়, এবং “কেন ঢুঃথ হয়” এইকপ চিন্তা করিতে 
করিতে দে পূর্বের স্তায় পিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই প্রকার [চন্ত/পরম্পরা- 
ফলে অবশেষে তাহার "স্ব্ধঘটে একত্ব”? উপলব্ধি হয়। তখন তাহার 
“আমিতে'ঃর সীমা অতিবৃহত্তম হয় 'ও তাহার “আত” সর্বভূতগত হইয়া 
“0সাহহম্‌” ভাবগত হয়। কিন্ত এইরূপে চৈতন্যের অভেদ বা বিগ্ভাভাব হাদয়ঙ্গম 
করিয়া 'এব ছে উপনীত হইধার মুলে বিদ্যা ও বিদ্যা উভয়ই বৃহিয়াছে। 
এই দুইটিভাব কিরূপ ওতগ্রোতভাবে জড়ত থাকে, তাচা পূর্ষোক্ত উদাহরণ 
হইতে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। যথন এক পরিবারশ্ক, এক পল্লী, 
এক গ্রাম, এক দেশন্থ বাঁ এক মহাদেশগ্ধ লোক একত।স্থত্রে বন্ধ হয়, তখন 
সকলেরই হৃদয়ভাণ “আমরা এক”? এইরূপ হইয়া থাকে; সকলেই একভাবে 
প্রণোদিত, সকলে হৃদয় একন্সররে প্রতিধবনিত, সকলের মধ যেন এক প্রাণ 
সঞ্চারিত হইয়। থাকে । স্থতরাং ক্ষণিকের জন্য তাহাদের অন্তরের ভেদজ্ঞান 
তিরোহিত হয়,-- ইহাই বিদ্যার থেলা। কিন্তু সাধারণ নানবগণ ইহা দেখিয়াও 
দেখে না বা দ্বথিহে চাহে না; তাহারা “আমার পরিবার+ “আমার গ্রাম” 
(আমার দশ”, এইরূপ বাহক ভেদজ্ঞানে বা আবিগ্যায় মোহিত হয় ও তাগা- 
তেই তন্ময় হইয়া থাকে )--ইহাই অবদ্যার খেলা। পুর্বেই বলা হইয়াছে 
যে, জবিগ্তা হইতে “অইং'/, “অহঙ্কার, বা আম”-বপ স্থৈধ্যভাব সর্বঘটেই 
স্থাপিত হয়, এবং এই “অহঙ্কার” হইতে “বিগ্ভা*্ভাব বা “আত্মজ্ঞান” (961 
00925069557655) ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হয়। অতএব আবিগ্ঠাকে ঘ্বণ। বা! তাচ্ছিল্য 
সহকারে পরিত্যাগ করা যায় না; এমন কি এজগতে অবজ্ঞার বস্ত কিছুই 
নই | নীরমিশ্রিত ক্ষীর হইতে ক্ষীরগ্রাহী মরালের সায়, ষে ব্যক্তি অবিদ্তা হইতে 
বিদ্যাভাব গ্রহণ করিতে পারে,অথবা যে ব্যাক্ত অবিদ্ত!,জীবত্ব বা বনুত্বকে, বিদ্যু।, 
শিবত্ব বা একত্ প্রাপ্তির উপায় বা পদ্থ-স্বন্ূপ মনে করিয়া কার্ধা করিতে পারে 
সেই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্য। লাভের উপযুক্ত পাত্র, সে ক্রমে দেখিতে পায় যে, জগতে 
“এক” আছে “ছুহ” লাই ১ তাহারই সম্মুখে “অবিদা।” 'অবিদ্যার আবরণ উন্ক্ত 
করিয়। “বিদ্যা”কূপে আবিভূতা। হন) তাহার জন্তই ব্রহ্মবিদ্কার মন্দির-ছার 
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আপন! হইতে উনুক্ত ছয়। এইরূপ শিক্ষা দ্বারা মানবকে উপযুক্ত পত্র করাই 

ত্রহ্মবিদ্যার প্রকৃত উদ্দেত্ত ॥ যে শিক্ষ। ব| যে বিদ) এই লক্ষান্রগ ও এই উদ্দেশ্ত 

হার! হয় তাহ! ব্রন্মবিদ্াানামে অভিহিত ছইতে পাবে না বাহইবেও না। 
শ্রীশবৎচন্দ্র সেন গুপ্র। 


ন্যায়ের পর্চাঞ্গ তত * 


হারশান্ত্রে যে পঞ্চ অবয়বের উংললখ আছে, তাহা এই-__ 

(১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় ও (৫) 
নিগমন। এই পীচটী সাঙ্কেতিক (31779011081) শব্দ সহযোগে নিখিল ব্রহ্ম! 
তের বোধ প্রাক্রয়। উপলব্ধ গইয়। থাঁড়ে। কি বহর্জমৎ, কি অন্তর্জগতৎ সর্বত্রই 
এই প্রক্রিয়া! কোন না কোন মাকরে অনুটিত হইতে দেখা যায় । কি প্রণা- 
লীতে বিশ্বব্যাগী অথণ্ড জ্ঞান-প্রবাহ বিভিন্ন আধারে অবতীর্ণ হইয়া, দেশকাল 
অবচ্ছিন্ন থণ্ড জ্ঞান রূপে ব্যক্ত হয়, আবার, এই থগু জ্ঞান কিরূপে সেই অখণ্ড 
জ্ঞানসিন্ধৃতে পুনরায় নিমজ্জি ঠ হয়; কেমন করিঝা শ্বল্পবু'দ্বিশিষ্ট মানব জগতের 
বিধনম্মত পন্থর (08570101৮৮১ ) অন্ুনরণ পূর্বক বিশ্বজগতের লে স্বীয় 
প্রকৃতির সামগ্তন্ত ([79101017% ) বিধান করিয়া সমস্ত হুঃখ অর্থাৎ অসামঞ্জস্তের 
হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে; তাহা নিণয় করাই এই পঞ্চাবয়বের 
উদ্দেশ্য । 

কোন আচাষ্যের নিকট শিষ্য অবগত হইল যে, মদৃব্ব্্ী পর্বত-শিখরে 
অগ্নি আছে। তারপর, ধূম দেখা গেল। শিষা দেখিয়াছে ষে। রম্ধন-গৃহে 
খন অগ্নি জালান হয়, তখন ধূম ও বাহির হয়। তাহা পর্বতে ধুমের আবি- 
ভাব দেখিয়া, ধূমের আনুষঙ্গিক জ্ঞানের উপলব্ধি হঠল। তারপর পর্বতে যে? 
অগ্রি গাঞ্ে, আচারের এই কথাটী শিষ্যের নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি হুইপ: একট 
বিষয়টা হ্ঠায়ের ভাবায় বণিতে গেলে এইকশ হয় ১২. 


* বিগত ১ল। মে বঙ্গীয় ব্রঙ্মন্যা।মমিতির (95১7৮০1 1076০১০1)171081 9০9০1915 ) 
সাপ্তহিক অধিবেশন পঠিত। 
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১। পরতিজ্ঞা--পর্ধত বহ্িমান্‌। 
২। হেতু-পর্বত ধূমবান্‌। 
৩ নিদর্শন ব ০০০৪ স্থালে ধূম, দেই স্থলে ছি ঘণ1.. মভ'নস 
(চুলী )। 
৪। উপনয়-. পরত ধুমবান্‌। 
৫1 নিগমন- পর্ব» বহ্িম।ন। 
১।  গ্রাতিজ্ঞ!-যছু মরণধন্মী । (172০0০91001) ) 
২। হেতু ছু মন্গষা। (17২08১015 ) 
৩1 উদবহরণ-ম্ষ্য মরণ্ধপপ | যেষন (ঘাগেন্ত্র মবিয়াছ ইত্যান। 
(1705150709 ) 
৪1 উপনয়--ধছু মন্তষা (4১11)11050100 01 [২6৪,501 ). 
৫ | নিগমন__( অতএব) যছু মরণধন্মী। ( 09110193101) ), 
আধুনিক পাশ্চাহা শ্তায়ে € [0510 ) শেষের 'তনটী অগগ মাত্র স্বীকার কর। 
হইয়া এাঁক। এট বিভিন্নতার কারণ ই মে, আমদের ভায়মতে কান 
“আপ্‌ বাকা” (110570078] ) ক অবপন্বন ক রয়া £অবরোহী* 17)০098৫ 
(৮৩ ) প্রাণ।লীতে বাক্তিগত জ্ঞানে আগগন পুব্বক তত্রত্য কার্যাদি সমাপণাস্তে 
পুনরায় আরোহী (17)0900156 ) 'প্রালীতে “আগ্তবাকোঃ' প্রতিষ্ঠিত হওয়া, 
পক্ষান্তরে পাণ্চাতামতে বাক্তিগ্ত জ্ঞানকে অবপশ্থন করিয়। আরোহী এ্রণালীতে 
পৃর্ণজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়া | হ্টাষশন্্মতে অনস্ত জ্ঞানের বাক্তাংশটী 
শ্রদ্ধ পুর্ববক ধারণ করিয়| সেট অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে একভূত হওয়া, আগ পাশ্চাত্য 
মে বাক্তাংশটী ধারণ কিয়া উহাগ ক্রম।গত বুদ্ধ মাধন করা। শেযো ক্তমতে 
কোন বশেষ শ্রেণীর যণ্দুর সম্ভব উতকর্ষতা সম্পাদন করা যাতে পারে, কিন্তু 
কোন একটা স্কুলশ্রেণীকে তদপেক্ষ। হুক্মতর বা স্ুপ্মতম কিন্বা উহার কারণ- 
শ্রেনীতে, পারণত করা যাইত পারে না। কে।ন বালককে “কাপ” (11075) 
এই, শ্ধটি ছু আকারে পিক্ষা দওয়া যাঃতে গার । প্রথমতঃ, তাহাকে 
রঃ কাক? শক উচ্ভার, কারয়া, পে বশ্লেম (20611)0108] ). ক্রিয়া দ্বার! 
“ক, ৫ যেআকার আর “জপ, এইরূপ, ধণ বিস্তাদ কারযা, 'পুনযায়- সংগ্টেধগ 
(87০০): জিয়া, দ্বার “কাল ঃশ্যা বুঝাই নে রা ছিহাজত 
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বিশ্লেষণ গ্রণালী দ্বার। ক” য়ে মাকার আর “'ল” *কাল”, এইরূপ শিক্ষা 
দেওয়া । শ্ুদ্রূপে বিচার করিয়া দিলে আমুর্ভ অনস্তকালের ধে বাধ্যরূপ 
মূর্ত অংশকে লক্ষা কবিষা এক পকাজ” শব ঢুইটী বর্ণ-সঙ্কেতে উচ্চাবণ করা 
হইয়াছে, তাহার টদ্দেহী সেই কার্ণরূপ অনস্ত কালকে উপঙন্ধি কব," 
প্রথমোক্ত এপাণীর ইহ।ঈ উদ্দেশ । দ্বিতীঘ 'প্রণালীতে সাম্কেতিক বরণ 
দ্বারা পথিস্ফুট বন্মমান অভিজ্ঞনার উপষে!ণী কার্যাৰপ মূর্ত কাপাংশ সর 
বোপগমা | পাশ্চাত্য মে অ মাদের পুর্বে! প্ত দৃষ্টান্তটা এইবপ হয় ;-- 

2,121) 15 0791691 € 20 001001010155 ) 

4, 10101) 15 ন1090 (1011000070107158 ), 

5. 11)6:61016 101)1) 15 0701621 (007)0145101) 7, 

এক্ষণে আমবা এহ পঞ্চ অবয়বের গুতোকটা খবর লক্ষণ নির্ণয়ে চেষ্ট 
করিব। ১1 প্র হজ্ঞা_ এইট গ্রাতিদা শব্দেব লক্ষা আচংর্যের নিকউ হস্তে 
শিষ্যের সমস্ত জঞাঁভবা ব্ষিগি। এই (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাভা কিছু জ্ঞাতব্য, যাহা 
কিছু বোপবা, মাহা কিছু কর্তৃণা, তংসমশ্তই € 0591810 ০011500101191599 ) 
এই প্রতিজ্ঞা শবেণ বা”? আাচার্ধা-মুখনিঠঙ্য ত এছ জ্ঞান শিষ্যেব পক্ষে 
প্রথমে ' শতিজ্ঞ।”, অবস্তাণ আঅন্যন্ বা হল রূপে ঢ9651)0151 থকে, পরে 
প্নিগমন” অবস্থায় বান্ত বা স্তুণরূপে প্রকাশ পয়। ২ হেতু-এই হেতু 
শবোর ল্য জগতেখ পু নিদ্ধারতা বধ লমৃছের ( 09517010125) আনু 
গমন | পরমপিতা পরমেশ্বর ব্রহ্গাণ্ড বাপার |নপা।হের জন্ত আদিতে যে সমস্ত 
বিধানের ব্যবস্থা করিরাছেন, তাহাই ছে । ঘেষে বিধিব যে ষে ভাবে মন্গুবর্তন 
করিল প্রাক নিষয় সাম্য, সিদ্ধ তা, শাঙাই হেতু । হেতুর অন্ত নায় 
“সাধন 'জ্ঞাপক”, ব।  সিঙ্গ”। । জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞাপক, ভক্তের পক্ষে সাধন ও 
কনার পক্ষে লিঙ্গ, নির্দেশ কর! যাইঈচে পাবে ।১। নিদর্শন_-নিদর্শনশবেের লক্ষাঞ 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালন ফল। ইহার অন্য নাম উদ'হরণ ব1 প্রমণ। মানমিক 
বিজ্ার্শের তারতমা অনুনাকে এই অভিজ্ঞতারও গারতমা হয় থাকে । এই 
খভিজ্ঞ ভাসিক্ধি নিরপেক্ষ ভাবে না হুইল, পাধারণতঃ ছুই পক্ষের উৎপত্ধি 
হইয। থাকে । বদি পক্ষত্বয় সাত্বিক ভাঁদাপন হয়, তবে তত্বনির্ণরই উভয় পঞ্ের 
লাক্য য়, ইহাকে +বলে। যদি রাজদিক প্রাধান্য বশতঃ ্বীপ প্ 
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সমর্থন পৃর্বক গ্রাত্তিপক্ষকে পরাজয় করাই উদ হয়। তবে তাহাকে “জিল্প” 
বলে। আর বদি তামসিক প্রাপানা বশন্ঃ কেবল পরপক্ষে ই দোষার্পণ কবিয় 
পরাজয় করা অভিলাষ হয়, তবে তাহাকে বিতগ্ডা বলে। জীবের ক্রমবিকাশ 
অনুসারে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে এইরূপ সংঘটিত হইয়া থাকে । মানুষের 
গ্রথম অবস্থায়, যখন ষে প্রবৃত্তি পরিচালিত হইয়! সংসার শোতে ভাঁসিতে থাকে, 
কখন তমঃ প্রাধানা বশতঃ উদ্দেশ্টত্রান্ত হইয়া কেবল বিতৃগায় জীবন যাপন 
করে। তাবপর যন মানুষের মণ প্রবৃত্তি ও নিবুত্তির সংগ্রাম উপস্থিত হয়, 
কথন প্রবৃন্ির জয় নিবুত্তির পরাজয়, কখন প্রবৃত্তির পর'জয় নিবুদ্তির জয়, 
আবার প্রবাহুর জয় নিবৃত্তির পরাকঙ্জয়, তখনই তাহার মধ্যে জল্প বিচার আরম্ত 
হয়। অবশেষে যখন সত্বগুণাধিক্য বশতঃ নিবুত্তির সম্পূর্ণ জয় হয়, তখনই 
লোকের বাদ বিচার আরম্ভ হয়। এই উদ্দাহরণ_-স্মণ%1 মানবজীবনের একটা 
বিশাল কার্যযক্ষেত্র বাপিয় রহিয়াছে । বর্তমান সময় জগতের অধিকাংশ 
লোকই এই ভাবশ্থা॥ অন্তর্গত। মানুষের সমস্ত শিক্ষা সমস্ত উপালনা এই 
অবস্থ(য়ই পর্যবসিত হয়। সমস্ত চিত্ত-শুদ্ধি ইভারই লক্ষা! এট উদাচরণ- 
দোষে, জ্ঞান-লাভের নানা প্রকার দে'ষ স“ঘটিত হইয়। থকে । আবরণ ও 
বিক্ষেপ শক্তি ছারা এঈ দোষের উদ্ভতখ ইয়া থাকে! শুক্তিতে যে বৌপানোধ 
বা রজ্জুতে যে সর্পবোধ হষ্টয়া থকে, আববণ ও বিক্ষেপ শাক্তই ইহার কাবণ। 
রাগ (শুক্তিতে রৌপাবৰোধ) ও ছেষ (রজ্জুতে সর্পবোধ) বশতঃই 'এবূপ 
মানসিক চাঞ্চল্য সংঘটিত হইয়া! থাকে । কেমন করিয়া এই উদাভরণের দোষে 
জ্ঞানরশ্মি বক্রীভবন (1২617206107) ও প্রতিফলন ( [২০৪6€০$101 ) হুইয়! 
দোষযুক্ত হয়, তাহার একটা দৃষ্টান্ত এই,- একদ। কতকগুলি .কৃষক কোন 
ক্ষেত্রের শস্ত কর্তনানন্তর বিশ্রাম করিতেছিল; সেই সময় এক অন্ধ তথায় 
উপস্থিত হয়। কণা-পসঙ্গে অন্ধ জ্ঞান] করিল,.-_-ভাই মকপ, বল দেখি হুগ্ধ 
জিনিসটা কেমন? একজন কৃষক উত্তর করিল, কেন ছুধ বকের মত। অন্ধ 
পুনরায় জিজ্ঞান1] করিল, বক কেমন? কৃধক বলল, বক ঝাস্তের মত। অন্ধ 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কাস্তে কেমন ? তখন কৃষক তাহার তস্তস্থিত কান্তেটা 
অন্ধের হাতে দিদা বলিগ, এই দেখ কাস্তে? অন্ধ ভনেকক্ষণ কান্তেতে ছাত 
বুলাইয়৷ বপিল॥ বটে তবে ছুধ এই রকম! এখানে দৃষ্টান্ত (0111016 (60 ) 
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নির্বব(চনে কেমন দোঁধ ঘটিয়াছে । প্রথমে দৃগ্ধের শুভ্রতা ও বকের শুভ্রত। বিষয়ে 
সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে, কিন্তু পরক্ষণে মানসিক ধারণা-শক্তির অভাব বশতঃ 
বের শুন্রতার পরিনর্তে উঠার সক্রাকারের সঙ্গে কাস্তের বক্রাকারের সাদৃা 
দেখান হইয়াছে । এই যে বকের শুভ্রতাঁকে আবৃত করিঘা, বক্রাকাঁরে বিক্ষিপ্ত 
হওয়া_-এই যে বরুণ! ও অপীর প্রবাহদ্বয় ইহা হইতে মুক্ত হওয়ার জনাই কি 
মিত্রাবরুণের স্ততি- সংহত ? 

৪1 উপনয়-__ব্যক্তিগত অ ভঙ্ঞতা, সাধন বা কর্মদ্বারা লব্ধ বা জ্ঞান ছার! 
আত্মস্থ €(/১৭1111101010) পরার নম উপনয়। অনশ্ঠ বাক্তিগহ চিত্তশুদ্ধি 
ব| সাধন অনুসারে এই উপায় সিদ্ধ হঈয়! থাকে । এই উপনয়ঈ দীক্ষা বা 
নিগুঢ়তত্বে উপনীত হওয়া, -উপনয়নের'” বিকাশ যাহা হেতুরূপে নিদর্শনের 
বাহিরে ছিল, তাহাই উপনয় রূপে অন্তরস্থ হইল, যাহ। অমিত্বের বহিভূতি ছিল, 
তাহ! প্রসারিত হইয়। মামিহে বিকাশিত হছল। যে স্ত্রাজ্ম। প্র-তজ্ঞায় পূর্ণরূপে 
ছিল, হেতুতে আংখক ভাবে বিকাশ পাইয়। ছিল এবং নিদর্শনে শুক্মূপে ব্যক্ত 
ছিল, সাধন প্রভাবে সেই সুত্র লক্ষ্য কিয়া চকিতে চলিতে), উপনয়ে 
তাহ। বিস্তৃত হইয়া এক অথগ্ড সততায় পরিণত হইল ! ৫ নিগমন--ব্যক্তিগত 
সাধনার যাহ! চরম সি দ্ধ'--দমগ্র স্যষ্টির যাহা চরম লক্ষ্য তাহা "'নিগমন” | 
প্রথমে অবরোভী (1)98011% ) প্রণালীতে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান হইতে বাক্তিগত্ত 
জ্ঞানে মধতরণ, তৎপর আরোহী (17)09০0%০) প্রণালীতে ব্যঞ্িগত জ্ঞান 
হইতে বিশ্ববাপী জ্ঞানে অধিরোহণ, এবং এতছুভয়ের একত্ব সংস্থাপন, ইহাই 
নিগমনের অভিপ্রায় | স্মন্ত উপ।সনা, পুঞ্গা ও অগ্চনর ইহাই উদ্দেশ্ত 1 
সমস্ত শঠস্ের ইহাই লক্ষ্য । 

এই পঞ্চ।বয়ব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনের বিষয়। ইহা পণ্ডিত বিশেষের 
পুস্তকগত বন্ধ-বিগ্তা নহে, পক্ষান্তরে ইহ! ছারা নান। প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া 
এক অথগ্ড ত্বকে উপলব্ধি করিখার মুক্ত“বিষ্ভ। । এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া 
কোন একটী বিশেষ অভিপ্রায়কে পুর্ণ বা আংশিক ভাবে ধারণ পূর্বক, 
জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, সমস্ত লৌকিক কার্ধ্য 
সম্পন্ন হুইয়া থাকে । রাজ্যশাসন ব্যাপারটী স্তায়ের একটা সম্পাদ্ত প্রতিজ্ঞা 
(7:০0150) মাত্র। ব্রহ্ধাগ্ডাধিপের বিশ্বপালন সম্বন্ধীয় মভি প্রায়ের যে অংশটী নর- 
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লোকে প্রতিষ্ঠিত হদীয় ক্ষুদ্র প্রতিনিধি কর্তৃক অবধারিত হয়, তাহাই প্রতিজ্ঞা । 
যে সমস্ত রাজবিপির অধ্ধীন হইয়। সেই অন্ঠিপার়টী দম্পদিত হয়, ভাঙা হেতু । 
আবার প্রকৃতিপুঞ্জের ব্ক্কিগত আচারধর্ম ও প্রচগিত শাসনবিধি, “তছুভয়ে র 
শ্রবে যে সমস্ত বৈদ বা অবৈধ ঘটন। উৎপন্ন ইয়া থাকে, তাহা দৃষ্টান্ত । 
এতাদৃশ কোন ঘটনা বিশেষকে যখন পুর্দোন্ত বিদ্বির সম্পূর্ণ আমন্তাধীন 
করা হয়ঃ তখন উপায়। তৎপর সেই ঘটনাটা পুর্ন্বোন্ত গাঁজকীয় পুণ অভি- 
প্রায়ের সহিত মামঞ্চপীভৃত হইলেই নিগমন। বিশ্ারকার্ধ। ও নগরে 
একটী উপপাগ্ঠ প্রতিজ্ঞ। /1110016818 মাহ | রাজবীয় স্বত্ব ও গধকারকে 
পূর্ণস্বরূপ অবধারণ করিয়া ন্ধিশান্সের ভাংবন্তুন পৃর্গক সাক্ষা ও গ্রনাণাদি 
গ্রহণানস্তর বান্তি নিও সত্ব ৪ »ধিকারকে পিধিশ সবের অন্তর্গত প্রদর্শন 
করিয়া যে মীমাংসা জরা হয়, তাহাই পিচাপ। কি ধায় মম্ব্ীন কি সমাজ 
সম্বন্ধীয়, সমস্ত বিভাগের শাসন ও পিচারকার্ষা £উূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । 
এই প্রকারে আমর! দেখতে গাই, জীব ও ঈশ্বর-দন্বদ্মগত ভাবাদি-সাধন 
পরিবারন্পরিজন সম্বন্ধীয় পরস্পরের শাবহার, লোকাচ।র পরম্পরা, ধন্মাচাধষোর 
ধাজন!দি, সমাজস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর বুভ্-পরিচালন, পেনা-বিষ্টাস, যুদ্ধ, চিকি ৎসা- 
কার্যা, তর্ক, সমস্তাপুরণ, পরীক্ষা প্রভণ, সভাস'মাত, কীর্তন-কবি-পাচালী গ্রভৃতি 
সঙ্গীত, তাস-পাশাদ ক্রীড়া, ঘয়ঃ ধিক্রুয়,বশিমর ইতাধি ব্ষিয় এই পঞ্চাবয়বকে 
আশ্রর করয়া, স্তায়শান্ত্র-প্রতিপান্ত লক্ষো উপস্থিত হইবার অবদত্ধন মাণ। যাহ। 
সভ্য, তাহাই পন্য আবাল-বুদ্ধ-বলিত। দকলেই সমস্ত বিষয় পায় চায়। 
একটু পায়ের” ব্যাতিক্রম হইলেই লোকে “অন্তায্? “অন্ঠায়। বলিয়া তীরভাবে 
প্রতিবাদ করিয়! থাকে। গ্যায়ই নীতি, স্তায়ই ধর্ম, গ্ভায়ই কর্মা গাবাধ ভ্ায়ই 
কম্মফল। এই জন্ ম্যাকে বলা হইয়াছে, গদীপঃ সর্দীবিদ্যানামুপায়ঃ সর্ক 
-কর্দ্ণাম্‌। আশ্রয়; সব্বধন্মানাম্‌ বদেটাদ্দেশে প্রকীত্তিতা ॥ -হায়নুত্র-ভাষাধৃত 
কারিক। ইহার ভাগার্থ এই--গ্াায়শান্ত্র প্রদীপের স্টায় সন্দবিগ্ঠাকে প্রকাশ 
করে, উপায় হুইয়! সর্ব কর্ম্দ সম্প।দন করে এবং আশ্রয় হুইয়। সর্বধর্মাকে গ্রহণ 
করিয়। থাকে । . 

এট পর্ধবযবকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা বাইগ্ডে পারে। প্রতিজ্ঞা ও 
লিগ্গমন, প্রথম পর্ধায়। হেতু ও উপনয় ভ্বিতীক্ পর্যায় এবং উদাহরণ 
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তৃতীয় পর্যায় ভুক্ত। এই পর্য্যায়ত্রয় ক্রমান্বয়ে আত্মিক, বুদ্ধিক ও মানস 
লোকের (12765) সহিত সমান অধিকরপ-হুত্রে অবস্থিত । আত্মিক 
লোকে যাহ! পূর্ণন্ধপে বিরা্ধিত, বুদ্ধিক লোকে বাধা অখগ্ডরূপে অবসস্থত, 
মানসিক পোকে তাহ! ব্যক্তিগত স্বরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। আত্মক 
লেক হইতে প্রজ্ঞ-রশ্মি প্রথমে বুদ্ধিক জলে মাত হইয়া মান'সক ক্লে 
প্রতিভাত হয়, তৎপর তাহ! নিম্নমানসিক, বাসনামর ও স্ুল লোকজাত- 
শুদ্ধ মভিজ্ঞত। দ্বারা শোধিত মানস-ক্ষেত্রে অঙ্চিত হইয়। আবার মানস, 
বুদ্ধিক ও আ।ত্মিক লোকে ধে একীকরৃত হয়, তাহা এই পঞ্চাবয়ব প্রণালীর 
লক্ষ্য । বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়; পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিবর্তন ) 
মানবের জন্ম, বৃদ্ধ ও মুহ্যু) সংক্ষেগে, সমন্ত পদার্ধেগ কারণ, সুক্ষ ও স্থল 
অবস্থায় পরিণত হওয়া এবং পুনরায় স্থল হইতে হুষ্ক ও কারণ স্বরূপে প্রতঠিত 
হওয়া__-এই প্রণালী দ্বার সিদ্ধ হইয়। থাকে। 











চি 0৫) নিগমন 
১। প্রাতজ্ 
(আত্বক) (2 7 (আত্মিক) 
(বুদ্ধি) হেতু [লি ৩__২ 4191 উপনক-বৃদ্ধিক 
'( মানসিক ) শি ।-(মানসিক ) 
০১ 
৩। উদীহরণ। 


ন্যায়্নূপ তৌলদণ্ডে প্রতিমুহ্র্তে জগতের কন্মফল তৌলি'ত হইয়া 
সমানুপাতিক ফল প্রদব কারতেছে। ন্যায়দণ্ডই সত্যন্ধপে প্রতিষ্ঠিত হুইয় 
বিশ্বব্দ্ধাগুকে ধার্গ করিয়। রহিয়াছে, তাহাতেই ব্রঙ্ধাণ্ডের কাধ্য সমষ্টি 
সায়ানুমোদিত হইয়। নির্ব্বাহ হইতেছে। ব্রদ্ধাণ্ডের স্যষ্টি, স্থিতি ও, প্রলয় 
রূপ বিশাল ব্যাপারটী যে, সর্ধন্থায়ের আশ্রয় পরমেশ্বর হইতে ম্বত্ঃ সমুৎপর 
একটি প্রন্িজ্ঞ। মাত্র, তাহাঞ্স উল্লেখ করাই বাহুল্যমাত্র। 
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0 
৩) উদ্দাহরণ 
(মানসিক) মানসিক ) 
প্রীয়ামচজ চৌধুরী । 


গুরুশিষা-সৎবাদ । 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর। ) 
সংসার-ত্যাগ মোক্ষ নছে। 


শিষা। কেহ কেহ বলেন ধাহারা গ্ছগংকে অসার ও মিথ্যা ভা'বয়। 
মোক্ষ লাভের জন্য লালায়িত এবং জগতের সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, মহাদেব 
সেইরূপ ত্যাগীরই আদর্শ। 

গুরু! মহাদেবের তাাগ, মোক্ষের জন্ত স্ংপার ত্যাগ নহে, সংসারের জন্ত 
মোক্ষত্যাগ,-_জীবছিতের জন্য পরম ধাম ত্যাগ। বাঁহারা ভাবেন জীবকে ও 
জগৎকে তুলিয়! স্বার্থপর কঠোর সাধন! স্থার! মোক্ষলাঁত কর! যায়, মোক্ষ 
কি বস্ত তাহারা জানেন না। প্রেমের ও ভক্তির পরাকাষী লাভ ন! করিলে 


মোক্ষের অধিকারী হওয়! যায় না। জগৎ হইতে আপনাকে পৃথক ভাবিয়! 
একটি উচ্চ রাজো গিয়া সুখ ভোগ করার নাম মোক্ষ নহে, জগতের সহিত 


নিজের সত্ভাটি মিশাইদ। দেওয়াই মোক্ষ, সর্বভূতকে আপনার সহিত ভিন্ন 
জান করাই মোক্ষ। আমিতের সক্কোচ মোক্ষ নহে, বিশ্বব্যাপী প্রসারই 
মোক্ষ। সুতরাং মুক্ত পুক্ষ ভীবের হুঃখে উদ্দাসীন থাকিতে পারেন ন।, কারণ 
ইহাতে নিজের ছঃখেই উদাসীন থাক! হয়। 


(পরলোক |) 

শিষ্া। একটি জিজ্ঞান্ত আছে । আপনি যে “উচ্চতর লোক" “উচ্চ 
গা” প্রতৃতি শন্ব ব্যবছায় করিলেন এবং শান্ত্রেও যে ভূব$, শ্বঃ, মহ, জন 
গতি লোকের কথ! পাঠ করি, এ গুলি ফোথার ও কিরাপ? আমার তে 
মনে হয় এই পৃথিবীতেই ব, পৃথিবীতেই আমর শব্দটা ও নরকের সৃষ্টি কৰি। 

ইহ! ছাড়! যে অন্ত ভূবন ব! জগৎ জাছে তাহার প্রমাণ কি? 
গুরু। আমাদের কর্ণ ও চিস্তা'ঘারা অনেক সময় আমর পৃথিবীতেই 
গু্রুধ হা নয়-বাতন! ভোগ করি .নতা, কিন্ত ভাই বলির! যে পরূলাক নাই 
ডাহা নছে। পরুলোকের অস্তিত্ব দন্বন্ধে ত্রিবিধ-প্রীমাণ আছে প্রভা) অনুমান 
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ও আপ্রবাকা। স্বয়ং দেখাই প্রত্যক্ষ । বাহার! গুপ্ুবিদ্বা। (02০911516106 ) 
এবং যোগার্দির দ্বারা দবাদৃত্টি (01817502706 ) লাভ করিয়াছেন, তাহারা 
পরলোক প্রতাক্ষ করিতেছেন। তোমারও যদ্দি প্রবল ইচ্ছা, উৎসাহ ও 
অধাবসায় থাকে, তুমিও প্রত্যক্ষ করিতে পার। বন্বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনা 
দ্বার যেমন তুমি উত্তম গায়ক, চিত্রকর, রাসায়নিক বা যোদ্ধা তইতে পার, 
সেরূপ কঠোরতর পরিশ্রম ও বিভিন্ন প্রকার সাধন! দ্বার! তুমি হুঙ্ম জগৎ 
দেখিবার শক্তি লাভ করিতে পার, ইহাতে কিছুই আশ্চধ্য বা অস্বাভাবিকত। 
নাই। শক্তিগুলি আমাদের সকলের মধ্যেই আছেঃ তবে তাহাদের নিকাশ 
সাধন!-সাপেক্ষ। দিবাদশী ব্রকালজ্ঞ খধিগণের বাক্যই আধ্ীবাকা। তাহার! 
স্বয়ং দেখিয়া এ সপ্থন্ধে যাহা বলিয়া! গিয়াছেন তাহাই পরলোকের অস্তিত্বের 
অন্যতঙ্গ প্রমাণ । 

শিষ্য। অনুমান ছার! কিরূপে পরলোক গ্রমাণিত হয়? 

গুরু! এই মনে কর পৃথিবীটি আমাদের সৌর জগতের একটি গ্রহ, কিন্ত 
ইহা একমাত্র গ্রহ নহে, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি আরে! কতকগুলি আছে। 
আমরা দেখিতেছি পৃথিবীর সর্বাত্রই জীবের বাপ, ইহা হইতে অনুমান কর! 
যায় যে, অন্যান্ত গ্রহ গুলিতে জীব থাকা অসম্ভব নহে । আবার ধর পদার্থের 
নান! অবস্থা আছে_-কঠিন, তরল, বায়বীয়, আকাশ ( চ0606710 ) ইত্যাদি । 
আমর! দেখিতেছি কঠিন পদার্থের দ্বারা জীবের দেহ নিরশ্শিত। ইহা দেখিয়। 
আমরা বলিতে পারি ন। কি যে, বায়বীয় ঝ। স্ুক্মতর পদার্থের দেহবিশিষ্ট জীব 
থাকা মসস্ভতব নহে? কঠিন দেহ--হইতেই সুঙ্ষ্দেহের অনুমান আসিয়া 
পড়ে। আবার দেখ অনন্ত আকাশে কোটি কোটি সৌর ঞগৎ রহিয়াছে । 
আমাদের সৌর জগতের ন্যায় তাহারাও ;গ্রহ-উপগ্নহ-সমন্বিত । আচ্ছা, 
চ্গগবান. কি কেবল আমাদের জগংটিকেই জীববাসোপযোগী করিষাছেন.? 
অন্তান্ত সৌর জগতেও কি জীব থাক! অসম্ভব? 

শিষ্য । তবে কি' এই গ্রহ তারাগুলি শাঙ্ট্রো্ত ভূর, স্ব) মহ প্রভৃতি উচ্চ 
তর লোক? 

গুরু । না, ঠিক তাহ! নহে। আচ্ছা, তুমি তে! বিজ্ঞান . পড়িক্নাছ, 
পদের. কয়টি অবস্থা! পরিজ্ঞাত আছ ? 
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শিষ্য। চারিটি অবস্থা জানি--কঠিন, তরল, বায়বীয় ও ইথাঁর (9০11, 
[10010 032.5, [50767 )। 

গুক। বেশ। ইহার মধ্যে কঠিন অবস্থাটি সর্বাপেক্ষা স্কুল; তরল 
তদপেক্ষ। সুশ্ধ, বাধু আরও শ্ঙ্ষ,। ইথার আরও হৃক্গ। কেমন? এই 
নয় কি.” 

শিষা। আজ্ঞে হা। 

গুরু। আচ্ছা । এই ইথারের ক্রমসূক্তানুসারে আবার ৪টি অবস্থা 
আছে, ১নং ইথার, ২নং ইথার, ৩নং ইথাব, ৪নং ইথার। ১নং অপেক্ষা ২নং) 
২নং অপেক্ষা ৩নং এবং ৩নং অপেক্ষা ৪নং সহম্র গুণ লখু ও স্ল্সু। ইহ 
তোমাদের বিজ্ঞান এখনও মাবিষ্কার ?রে নাই, সে কেবল ১নং ইথার সঙ্দ্ধে 
কিঞ্িৎ অবগত আছে। সেষাহাছউক, এই সাতটি পদার্থের বা পদার্থের 
সাতটি অবস্থার ( কঠিন, তরল, বাহু এবং ৪টি ইথারের ) নাম ক্ষিতিতত্ব( 

শিধা। উত্তাপদ্বারা কঠিন বস্তকে তরল এবং তরলকে বাষ্প. কর! যায় 
জানি। কিন্তু বাম্পকে ইথারে পরিণত করা যায় নাক ? 

গুরু। যায় বৈকি। তবে উত্তাপপ্বারা নহে, অগ্ত উপায় আছে। সে 
যাক্‌। পূর্বোক্ত সাতটি পদার্থ অর্থাৎ ক্ষিতিতত্তবব দ্বারা মে জগৎ নির্মিত 
তাহার নাম ভূলোক। 

৪নং ইথার অপেক্ষা সহত্র সহত্্ গুণ লঘু ও ক্ষ এক গ্রকার পদার্থ আছে। 
ইহার নাম অপতত্ব। ইহা দ্বারা যে জগৎ নির্মিত, তাহাই ভূবলেণক। 

শিষা। ঠিক বুঝিলাম নাঁ। ভুবলেগক আছে কোথায়? 

গুরু।' কেন? ইথার যেমন সুল্প্র বলিয়া! কঠিন তরলাদি সকল পদার্থের 
মধ্যে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সকল বস্তর ভিতর দিয়! অবাধে গতায়াত করিতেছে, 
সেইরূপ এই অপতত্ব মার ৪ সুঙ্্ব বলিয়া ইথারের মধ্যে পরিব্যাপ্ত 

শিষা। তাহা হইলে ভূবলে ক ভূলৌকের মধোই অবস্থিত। হয়ত ভুব- 
লেকের অধিবাসিগণ আমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে, অথবা! এই ঘরের মধা দিয়া 
ব! দেয়াল ভেদ করিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে, অথচ আমরা স্কুল চক্ষে 
তানাদিগকে দেখিতে পাইতে না । ইহাই কি আপনার অভি প্রান্প? 

গুরু। হা তাই বটে। তবে পৃথিবীর মধো পরিব্যাপ্ত ' খাকিলেও এই ভৃব- 
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লোকটি পৃথিবীর ঠিক সমায়তন নহে, পৃথিবীর চতুর্দিকে শত শত মাইল 
বিস্ৃত। ভূধলেণকের আবার ছুইটি বিভাগ আছে, প্রেতলোক .ও. পিতৃ- 
লোক । অপেক্ষাকৃত স্কুল ভুবলেশোকটির নাম প্রেতলোক।, এবং সঙ্গ ভুবলেণকের 
নাম পিতৃলোক | | 
শিষা। ভুবলেকে যে সকল জীব বাসকরে তাহাদের দেহ ও আকৃতি- 
প্রকৃতি কিনূপ ? 
গুরু । তাহাদের দেহ মপতত্বে নির্মিত। অপতত্বের বিশেষগ্ডণ এই যে 
ইহ1 বাসনাময়। জীবের যত 1কছু বাসনা মাছে,-কাম, ক্রোধ, লোভ বা 
দয়া, প্রীতি, স্নেহ প্রভৃতি সমস্তই এই মপতত্ব হইতে উদ্ভুত। এই জন্তই এই 
দেহের ন।ম বাসনাদেহ এবং ভূবলেোকের অপর নাম কামলোক। এখানে. 
জীবধাত্রের বাসনা অতিশয় প্রবল। | 
শিষা। এখন স্বর্গ ও অন্তান্ত লোকের ক্রিঞ্ৎ পরিচয় দিন। 
গুরু । অপ.তত্ব অপেক্ষা! সহম্র সহজ গুণ লঘু ও হুগ্দু এক প্রকার পদার্থ 
আছে। ইহার নাম তেজন্তত্ব বা অগ্মিতত্ব। এই তেজস্তত্বের দার নির্মিত যে 
জগৎ তাহাই স্বর্জোক বা শ্বর্গ। অপতত্ব যেমন ইথারের মধো পরিব্যাপ্ত, 
তেজস্তত্ব সেইকপ অপতত্বের মধ্যে পরিবাপ্ত' স্ৃততরাং বর্গ ভুবলেশকের 
মধোই ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছে । কিন্তু ইহা ভূবলেণিকের সহিত 
সমবিস্তৃত ( 0০-৩%০০৪1৮৪ ) নহে, ভূবলেপিকের পরধির বাহিরেও অনেক দূর 
পর্ষান্ত বিস্তৃত | শ্বর্গবাসীর দেহ তেজন্তত্বে নিশ্মিত। মহঃ, জন, তপঃ ও সতা 
লোক জন্বস্কেও ঠিক এই নিয়ম, অর্থাৎ ঠাহ1গ] ক্রমশঃ কুক্তর পদার্থে নির্মিত 
এবং একটির ভিতরে আর একটি অবস্থিত। 
শিষা। একটি মধ্যে আর একটি কিন্ধপে অবস্থিত ঠিক ধারণ করিতে 
পারিতেছি না। একট! উদাহরণ দিপে বোধ হয় বিষ্টি পরিস্ফুট হয়। 
গুরু । এই মনে কর এক-গ্লাদ জলে তুমি এক টুকৃরা কাট বা সোল 
ভুবাইয়া রাখিয়াছ। জল এ কাঠের অস্তরে ও বাছিরে বর্তমান, বাধ এ জলের, 
অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত, আবার ইথার প্র বাধুর অস্থরে ও বাঞ্চিরে ওত- 
প্রোতভাবে অবস্থান করিতেছে । এখন মনে কর কাঠটি ভূলোক, ক্গল ভূব- 
লেক, বাহু স্বর্গ এবং ইথার উচ্চতর লোক! 
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শিষা। কতকটা বুঝিয়াছি । আচ্ছা, সকল গুলিতেই কি জীবের বাস? 

গুরু। জীব বাননা করিলে এগুলি সৃষ্টি হইবে কেন? বক্ষ, গম্ধর্ব, 
অগ্সর কিন্নর প্রভৃতি নিয় শ্রেণীস্থ দেবগণ ভূবলেণকে, আদিত্য, বনু, রুদ্র 
প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীস্ত দেবগণ স্বর্গলোকে, এবং খাধি, জীবনুক্ত, মনু, প্রজাপাতি 
প্রভৃতি উচ্চতর পুরুষগণ উচ্চতর লোকগুলিতে বাঁস করেন । 

শিষা। আর মানব! মানব কি এই ভূলোক ছাড়া অন্যত্র বাম করে 
না? তবে যে শুনিতে পাই মৃত্যুর পর সে স্বর্গে যায়? 

( বিভিন্ন দেহ বা কোষ) 

গুরু । শাস্ত্রে যে মানবের স্বর্গ গমনের কথা পাঠ করিয়াছ তাহ! মিথ্যা 
নহে। এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। শ্রবণ কর। এই পৃথিবীর 
ভিতরে (ও কিয়ন্দুর পর্য্যন্ত বাঁচিরে ) যেরূপ ভুবপেণক, স্বলেণক, মহলেণকাদি 
ভবস্থিত, ঠিক দেইরূপ প্রত্যেক জড় পদার্থের প্রত্যেক স্থল দ্লেহের ভিত্চয়ে 
(ও কিয়ন্দর অবধি বাহিরে ) অনেকগুলি হৃক্গদেহ বর্তমান। মনে কর মানব- 
দেহ। প্রথমতঃ তাহার স্থল দ্েহ। রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জাদি ছ্বার| নির্মিত 
যে দেছটি আমর! সাধারণতঃ দেখিতে পাই তাহার ভিতরে ঠিক তৎসদূশ একটি 
ইথারের দেহ রহিয়াছে । রক্ত মাংসের দ্েহুটির নাম অন্ময় কোষ এবং ইথ!- 
রের দেহটির নাম প্রাণময় কোন। এই প্রাণময় কোষে আমাদের জীদনী 
শক্তি (৬1651 ৪77079%) খেলিতেছে, সুতরাং ইহাই অন্নময় কোঁষকে ধরণ ও 
সংরক্ষণ করিতেছে অন্নময় ও প্রাণময় কোষকে সংক্ষেপে স্থুলদেহ বলে। 
আবার এই প্রাণময় কোষের মধ্যে অপতত্ব নিশ্মিত একটি দেহ রহিয়াছে । 
ইহার নাঁম বাসনা-দেহ (1065116-১০0 )। ইহার আকৃতি স্থপদেহের ন্যায় 
নহে, কতকট। ডিম্বের ন্যায় (০৮৪1)1 ইহা স্থল দেহের মধ্যে পরিব্যাণ্ু হইয়া 
 চতুঃপার্্েও কিয়দ্দ,র পর্যন্ত বিস্তুত। বাসনা-দেহের মধ্যে এইরূপ ভিম্বাকতি 
আর একটি দেহ বর্তমান । ইছার নাম ভাবনা"দেহ (11১958176 9০৫১ ০০ 77170 
১০৫৮ )। ইহ? তেজন্তবের স্থুলাংপ ছ্বার! নির্ষিত। এই বাসনা-'দহ ও ভানা- 
দেছের সংক্ষিপ্ত নাম হুঙ্ধদেহ বা মনোময় কোষ। 

শিষা। আচ্ছা, একবার বলি, আপনি শুনুন প্রথম, অন্নমযর কোষ। 
ইছার মধ্যে প্রাপময় কোষ । ইহ! ইথারে নির্শিত। ইহার মধ্যে অপ্তত্ব- 
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নির্ষিত বাপলা-দেহ। আবার তাহার মধো ভাবনা-দেহ। ইহা স্থূল তেজ- 
স্তত্বে মির্মিত। আর কোন দেহ আছে নাকি? | 

গুর। আছে বৈকি মনোময় কোষ বা ভাবনা দেহের মধ্যে মার 
একটি দেহ আছে। ইহা তেজগ্তত্বের সুঙ্গাংশ দ্বার নর্মিত এবং হছার নাম 
বিজ্ঞানময় কে।ষ। মাবার বিজ্ঞানমরন কোবযের মধো হৃক্মুতর পদার্থে নির্শিত 
আরও ছুইটি দেহ আছে। তাহাদের নাম যথাক্রমে মাননময় কোষ ও 
হিরগাপ্ন কোষ। এই বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরগ্নপ্ন কোষকে সংক্ষেপে 
কারণ-শরীর বলে। ইহা যনে রাখবার জগত একটি সংক্ষিপ্ত তালিক! 
দিতেছি £-- 


অক্নময় কোষ 
স্থল শরীর 

প্রাণময় কোষ 

পাসন।-দেহ 
মলোময় কোষ ্ সক্মশরীর 

ভাবনাস্দেহ 
বিজ্ঞানময় কোষ 
আনন্দময় কোষ কারণ-শর র 
হিরণ কোষ 


শিদ্য। আচ্ছা, আমাদের এত গুলি দেহের প্রয়োজন কি? 
গুরু। এক একটি দেহের সহিত এক একটি গ্গতের (বা! এক এক প্রকার 
অনুভূতির ) সম্বন্ধ। স্ৃপ জগতের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে স্থলদেহ থাক। 
চাই। সেইরূপ সুক্স জগতের অনুস্ৃতির জন্ট সুঙ্ধাদেহের এবং কারণ-জগতের 
অনুভূতির জন্ত কারণ-দেহের প্রয়োজন। 
শিষ্য । তবে কি স্লদেহ দ্বার) ভূধ, স্ব; প্রভৃতি লোকের জ!নঙাভ সম্ভব 
নয়? 
(ক্রমশঃ) 
রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


[জিদান 
ললিত সি বির, দ্র 
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( পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 


গুরু । কিরূপে সম্ভব হইবে? জ্ঞান*্ল।ভ বা অনুভূতির অর্থ কিজান? 
বাহিরের স্পন্দন সর্বদাই আমাঞ্জের দেহকে আঘাত করিতেছে । যখন আমা- 
দের দেছটি ঠিক তদনুরূপ স্পন্দিত হয় বা তদাকারে আকারিত হয়, তখনই 
আমাদের একটি জ্ঞান বা মন্ুভূতি জন্মে। এখন মনে কর তোমার সুঙ্ষ্রদেহ 
নাই; কেবল সল দেহ আছে। অপতত্বের ব! তেজস্তত্বের স্পন্দন গ্রহণ 
করিবে কিসে? স্কৃল দেহের হবার ? স্কুলদেহ গত সুক্্ম আঘাতে স্পন্দিত হইতে 
পারে ন।। স্থতরাং সুঙ্ম দেহ ন| থাকিলে ভূবলেশকের বা স্বর্গের অনুভূতি 


হওয়। অস্সুব। 
শিষ্য। সুজ দেহ না থাকিলে আমর! উচ্চতর লোক দেখিতে পাই না 
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তাহ! যেন বুঝিলাম। কিন্তু আমাদের তো হুক্ম দেহ রহ্য়াছে। তবে আমরা 
ভূবলোক দেখিতে পাইতেছি না কেন? 

গুরু | বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। আচ্ছা, এ যে আমার পকেট-ঘড়ীটি হুকে 
ঝুলিতেছে, উহ! সর্বদাই একটি টিক টিক শবা করিতেছে। এ শব্ধ কিতুমি 
শুনিতে পাইয়াছ বা পাইতেছ ? 

শিধা। আজ্ঞে না। 

গুরু । কেন পাইতেছ নাঃ তোমার শ্রবণেক্্িয় তো অক্ষ আছে। এ 
সদ্র শব্দের স্পন্দন তে। নির়তই তোমার কর্ণপটাহে আঘাত করিতেছে । তবে 
তুমি শুনিতে প'ইতেছ না কেন? | 

শিষা । নানাবিধ কাগণ থাকিতে পারে । ১ম, চতুর্দিকের নানা প্রকার 
শব্ধ ও গোলমাল হয়ত এ ক্ষীণ আওয়াজটিকে ডুবাইয়া দিতেছে । ২য়, আমার 
মন হয়ত অন্যদ্দিকে আছে। ৩য়, ষে নিদিষ্ট সীমার মধ্যে আমার শ্রবণেক্ট্িয 
আবন্ধ, এ শব্দটির স্পন্দন সংখ্যা হয়ত সেই সীমার মধ্যে নাই। কি কারণে, 
ঘটিতেছে তাহ! ঠিক করিতে হইলে, আমি প্রথমে বাহিরের শব ও গোলমাল 
রুদ্ধ করিব, পরে শব্দটি শুনিবার জন্য মন একাগ্র করিব। ইহাতেও যদি 
শুনিতে না পাই বুঝিব যে, যে সংখ্যক স্পন্দন আমার কর্ণে পৌছিতেছে তাহা 
আমার শব্দ জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নহে, অর্থাৎ কর্ণ যে সংখ্যা হইতে যে সংখ্যা 
পর্ধাস্ত গ্রহণ করিতে সক্ষম. ইহার স্পন্দনসংখ্যা তাহাপেক্ষ। কম। 

গুরু । হুক্জু জগৎ দেখিতে ন! পাইবার কারণ ৪ ঠিক তাই । নুল্ম জগতের 
ম্পনানে আমাদের ক্ষ দেহ অনবরত স্পন্দিত হইতেছে সত্য, কিন্তু ভূলোকের 
তীব্র ও প্রবল স্পন্দন এই সকল সুক্ষ ও মৃদ্ধ স্পন্দনকে ডুবাইয়া দিতেছে। 
আমর! যদি পার্থব সকল স্পন্দন দুর করিতে পারি, মন হইতে পার্থিব যাবতীয় 
চিস্তা, কল্পনা ও ছবি বিদুরিত করিয়া! চিন্তকে শুন্য ও একাগ্র করিয়া রাখিতে 
পারি, তাহাহইলে নুঙ্গ স্পন্দন আমাদের মন্তিফে পছছিবে, আমর! ভূবলেক 
দেখিতে পাইব। 

শিষ্য। কিন্তু আমাদের সকল ইন্জ্রিয়ের যে এক্‌ট। সীম। আছে তাহার কি? 
এতগুলি হইতে এতগুলি পর্যাস্ত স্পন্দনে আমর! দেখিতে বা শুনিতে পাই । যদ্দি 
ভুবলেণকের স্পন্দন এ নির্দিষ্ট গপ্ডির বাহিরে পড়ে ? 
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গুরু। এই নিদ্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম কর! বায় না, ইহ! তোমাকে কে 
বলিল? কিছুকাল একাগ্রতা অভ্যাস কর, বুঝিতে পারিবে । ষে সকল ক্ষুত্ব 
কীট সাধারণ দৃষ্টির অগোচর তাহ! দেখিতে পাইবে, যে সকল ক্ষীণশব্দ অপরে 
শুনিতে পায় না তাহ! শুনিতে পাবে । 

শিষ্য । আচ্ছ', মানব স্থলজগতের সকলম্পন্দন 9 চিন্তা দূর করিয়া যদি 
মনকে শৃন্ত ও একাগ্র করিতে পারে, তাহা ছইলে তাহার সুক্্মদশন হওয়া অসম্ভব 
নহে কতকট। বুঝিলম। এখন, মৃত্যুর পরে কি ঘটে কৃপা করিয়! বলুন। 


( মৃত্যুর পরে ) 

গুরু । আমর] যাহাকে মৃত্া বাল তাহা আর কিছুই নগে, এই স্কুলদেহের 
তাগ। বহিরাবরণটি খসিকা। যাওয়ার নাম মৃত্যু । পাঁচপুক কাপড়ে একটি 
হীরকথণ্ড জড়ানো আছে, যদ্দ বাঁহবন্্রট খুলিয়া লওয়া হয়, দ্বিতীয় বন্ত্রটি 
বাহির হইয়া পড়ে। ইহাও সেইরূপ । স্থুলনেহ € অর্থাৎ অন্মস্ত ও প্রাণময় 
কোষ ) খানয়। গেলে,বাসন1-দেহট বাহির হয়, জীবাত্ব। এই বাসনা-দেহে প্র ত- 
লোকে বিচরণ করে । এই প্রেতলোকটি ভূবলোকের স্থপাংশ, অর্থাৎ অপ. 
তত্বের স্থল পরমাণু দ্বারা ইহ নিশ্মিত। এখন এ মানবের অবস্থটি ভাবিয়া 
দেখ। ভূলোকের স্পন্দন তাহার নিকট পোৌছিতে পারে না, কারণ স্থুলদেহ 
নাই) মুতরাং প্াথবাঁতে যাহ। ঘটতেছে তাহ। সে পানিতে পারে না। ০ 
এখন ভূবলেণকের ম্পন্দনই গ্রহণ করে, ভূবলোকহই দেখিতে পায় । কিন্তু 
তাহার মনের বা বুদ্ধির কিছুমাথ পরিবর্তন হন, সে এখানে যেরূপ ছিল, 
সেখানেও ঠিক সেইরূপ থাকে, কেবল স্কুলদেহ নাই,--কর্েন্দ্রিযগুলর অভাব। 
যাহার ধনলোভ প্রবল ছিল সে ধনসঞ্চয়ের তীব্রবাসনার ইতস্ততঃ ছুটির। বেড়ায়, 
ধাহার কামপ্রবৃত্তি প্রবল ছিপ, সে স্ত্রীমান্তোগের ছর্দমনীয় বাসনায় পুড়িতে 
থাকে, যে মাতাল ছিল সে শ্থরাপান লালসায় জর্জরিত হইতে থাকে,_-মতৃপ্ত 
বাসনার তীব্র কষাঘাতে ছটফট করে। বাসন] তৃপ্ত করিবার উপায় নাই, কারণ 
কন্মোন্দ্িয় নাই, ভোগা 'বস্ত নাই। কিছুকাল এইরূপ ভূগিতে ভুগিতে তাহার 
বাদনাগু/ল নিন্তে কন হয়, কামদেহের স্থূল পরমাণু গুলো ঝারক্স। যায়, সে পিতৃ- 
লোকে উন্নীত হয়। এখানেও বাননা থাকে ২ কারন বাননা.দেছ দে এখনও 


১২৪ পশ্থা!। | | ১৬১৭ 


ত্যাগ করিতে পারে নাই ) তবে!নীচ পার্থিব ও স্থল বাসনার পরিৰর্তে সে এখন 
কত কটা উচ্চ ও সুক্ষ বাসনা অনুভব করে। বশ, মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি 
বা অন্ত কোন স্ব(খাসদ্ধির্ জন্ত তাহার বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিতা, শিল্প, 
বাণিজ্য বা কলাবিদ্াদির প্রতি যে অনুরাগ ছিল, তাহাই এখন জাগিয়া 
উঠে, এই সকল কানা পুর্ণ করিবার জন্ত সে এদিক ওদিক ঘুরিয়া 
বেড়ায়। কিছুকালের মধ্যে এগুলিও ক্ষীণ ও লীন হয়, স্বার্থময় বাসন! মাত্রই 
বিলুপ্ত হয়। তখন তার দ্বিতীয়বার মুত্যু ঘটে, সে বাসনা-দেহটি ত্যাগ 
করে। এই পরিত্যক্ত বেহটি ভুবলেণোকে পড়ির। খাকে এবং ভাবনা-দেছে 
সে শ্বর্গলোকে উন্নীত হয়। এই ভাবনা-দেহুটি কামগন্ধ-বিবঙ্জিত অর্থাৎ 
স্বার্থপর বাসনার লেশমাত্র ইহাতে নাই । স্থতরাং পুথিবীতে সে যাহ! কিছু 
নিঃস্বার্থভাবে করিয়া গিয়াছে, দয়।, প্রেম, ভক্তি, ন্মেহ, পরোপকার, ত্যাগ, 
দান, পরার্ধে বিগ্বানুশীলন ইত্যাদি ইত্যাদ্ি-_সমস্তই শতগুণ তেক্ষে তাহার 
অন্তরে ফুটিয়। উঠে, সে শতগুণ উৎসাহে শতগুণ বলে, শতগুণ আনন্দে 
তাহাদের পুনরভিনয় করিতে থাকে । এখানে ছুঃখ নাই, কারণ স্বার্থ নাঈ, 
কুদ্রত্ব নাই; সে সদাই বিমল আনন্দে বিভোর । এইরূপে কিছুকাল কাঁটিলে 
তাহার ভাবনা-দেহটি খনিয়া যায়, তাহার তৃতীয়বার মৃত্যু ঘটে । সে তখন 
বিজ্ঞানময় কোষে উচ্চতম স্বর্শে গমন করে। কিন্তু অধিকাংশ মানবেরই 
এই দেহটি (বিজ্তানময় কোষ ব! কারণ-শরীর ) এখনও সুগঠিত ও কর্মক্ষম 
হয় নাই, সুতরাং এই দেহটি আশ্রয় করিবামাত্র সে কিয্ুংকালের জন্ত 
অচেতন বা নিব্রিত ভুইয়া! পড়ে। অতঃপর পূর্ববসঞ্চিত বাসনা-বলে তাহার 
পুনরায় সংসারের দিকে গতি হয়,-৫স স্বর্গলোক ও তুবলোক ভেদ করিয়া 
এবং তনতৎ উপাদানে নিশ্মিত একটি নৃতন শুক্ষ দেহ লাভ করিয়া পুনরায় 
'পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। 

শিষ্য । এখন কয়েকটি গিজ্ঞান্ত আছে। প্রথম, ভূবলেকে ও স্বর্গলেণকে 
কতকাপ বাদ করিতে হয়ঃ সকলকেই কি সমকাল বাম করিতে হয়) ন! 
কিছু ইতর বিশেষ আছে? 

গুরু। সাধারণ মানবের পক্ষে এই পৃথিবীটাই কেবল কর্ম ক্ষেত্রে, ভূব 
ও স্বর্দলোক. ভোগক্ষেত্র, অর্থাৎ এখানে সে যেরূপ কর্খ করে এ ছই লোকে 
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তদনুরূপ ফল ভোগ করে। সুতরাং হৃষ্দ্দ্বার৷ যে ব্যকি কাম, ক্রোধ, লোভ 
বা প্রহিক আপসক্তিটাকে খুব প্রবল করিয়! দেয়, সে ভূবলেশকে অনেক 
কাল যাতনা! ভোগ করে। আর ফিন দয়া, তৃক্তি, পরোপকার প্রভৃতি 
নিঃস্বার্থ ভাব ও কর্মদ্ধার। ইহজীবন যাপন করেন, তাহাকে ভূবর্পোকে অতি 
অল্পকাল, বান করিতে হয় (হয়ত ষাতন! আদৌ পাইতে হয় না), এবং 
স্বর্গে তিনি অনেককাল সুখ ভোগ করেন। মনে কর একটা বাস্ধবস্তরে 
কতকগুলি মোটা ও কতকগুলি সরু তার আছে। তুমি উহ! বাজায়! 
রাখিয়া! দিলে কিছুক্ষণ তারগুলি কাপিয়া শেষে আপনিই থামিয়া ঘায়। 
তুমি ষত কোরে তারগুলিকে আঘাত করিবে, থামিবার পর তাহারা তত 
অধিককাল স্পন্দিত হইবে । ধর, আমাদের বাসন!-দেহই এই ফোটা 
তার এবং ভাবনা-দেহ সরু তার। যার্দ তুমি মোটা তার গুলিকেই 
আঘাত করিয়া ছাড়িয়। দাও, সরু তার মস্পশহই না কর, তাহ। 
হইলে থামিবার পর মোটা তারগুলিই কাপিবে, সরু তার কাপিবে না; 
অর্থাৎ ভূবলোোকে যাতনা ভোগ করিয়াই তোমাকে ফিরতে হইবে, শ্বর্গ- 
সখ ঘটবে না। আবার যদ্দি মোটাগুলিকে খুব মৃদুভাবে ও সকগুলিকে 
জোরে আঘাশ করিয়া ছাড়িয়া দাও, মোটাগুলি একটু কীপিয়াই থামিবে, 
সরুগুলি অনেকক্ষণ কাঁপিবে। অর্থাৎ ভূবলোোকে ঈষৎ ক্লেশ পাইয়াই বহ্ু- 
কাল স্বর্গে স্খভোগ করিবে। আমরা প্রত্যেকে বিভিন্ন প্রকারে এই বাস্ঠ- 
যন্ত্রটি বাজাইতেছি, কেহ মে!ট। তারে এবং কেহ বা সরু তারে আঘাত 
করিতেছি, কাজেই আমাদের ভূবলেণকে বা স্বপেণেকে বাস কখনও এক 
রূপ হইতে পারেনা । 

শিষ্য । বুঝিলাম । আচ্ছা, এই ভূবলেশকেই কি পুরাণাদি-বর্ণিত নরক 
এবং খুষ্টানদিগের চ০1896921/ ? | 

গুরু । হা। তবে পুরাণে কুস্তীপাকাদির যে বর্ণনা! আছে তাহ! রূপক 
মাত্র, অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিলে চলিবে না। পাপিগণ যে ভীষণ যাঁতন। 
ভোগ করে তাহা আমাদগকে বুঝাইবার জন্য, খষিরা এই সকল রূপক 
সৃষ্টি কবিয়াছেন। 


১২৬ পন্থা! । | ১৩১৭ 


(প্রেতের যাতনা-শীন্তি ) 


শিষা। আচ্ছা, এই যে ভীষণ বাতন৷ ইহার শাস্তি কিসে হন্ন? এ 
রোগের কোনও চিকিৎসা নাই কি? 

গুরু । ভোগেই ইহার শাপ্তি। তবে আমরা চেষ্টা করিয়। যাতনার তীব্রতা 
ও ভোগকাল কতকট। কমাইতত পারি। একট তার যে সুরে বাজিতেছে 
উহ্বাক্কে ঠিক তাহার বিপরাত ভাবে কীপাইয়া দিলে আওয়াজটি বন্ধ হইয়া যায়| 
কম, ঞ্রোধ, লোভ, ছিংস--এগুলি আর কিছুই নয়, সুক্ষদেহের [বশেষ বিশেষ 
স্পন্দন মাত্র; একপ্রকার ম্পন্দনের নাম কাম, আর এক রকম স্পন্দনের নাম 
ক্রোধ ইত্যার্দ। এখন মনে কর একটি প্রেতের বাসনা-দেহ ক্রোধের স্পন্দনে 
স্পন্দিত হইতেছে, শন্প্ত প্রতিহিংসার জালায় দে ছট ফট করিতেছে । তুমি 
ঘর্দি উহাতে বিপরীত বণ প্রবোগ করিতে পার যন্দ উছাতে ক্ষমার বা তিতিক্ষার 
স্পন্দন উৎপাদন করিতে পার, সাহার ক্রোধ থাময়া1 যাইবে, যাতনার শাস্তি 
হইবে। 

শিষা। তাহ! যেন হইল। কিন্তু মামি আছি এই ভূলোকে, আর তিনি 
আছেন ভুঝলোকে ; আমি তাহার দেহে বিপরীত স্পন্দন উৎপাদন করিব 
কি রূপে? ৃ 

গুরু । চিত্ত! ছ্বার। ও মন্ত্রের দ্বারা । তুমি যদ্দি নিত তাহার মঙ্গল কামনা 
কর, যদি দয়া, ভক্তি, প্রেম, ক্ষম। প্রভাতি ভাবে নিজে অনুপ্রাণিত হইয়া! দর্ববদ। 
ইচ্ছ। কর যে ভাহাভেও এই ভাব গুল সঞ্চারিত হউক, তাহা হইলে তোমার 
সুক্ষ দেহের স্পন্দন অপ তত্ব ভেদ করিয়া তাহার শুক্ম দেহে অনুরূপ তরঙ্গ তুলিতে 
থাকিবে, অচিরে তাহার কাম, ক্রোধ ও ভোগলালসাদি প্রশমিত হইবে, তিনি 
যাতনামুক্ত হইন্ন উচ্চতর লোকে উন্নীত হইবেন। মন্ত্রও এইকাধ্্যে বিলক্ষণ 
সহায়তা করে। মন্ত্রকি? কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মাত্র । এই অক্ষর গুলি 
এরূপে সংযোজিত হইয়াছে ( দিব্দশী খধাদগের দ্বার! ) যে উহা উচ্চারণ 
করিবামাত্র সণ ও হুক জগতে এক একটি বিশিষ্ট স্পন্দন উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন 
মন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার স্পন্দন উত্থিত হয় । পিদ্ধ মন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে 
মনের গতি নিগমিত হয়, চিন্ত স্থির ও শান্ত ভাব ধারণ করে, কুভাব ও কুচিস্তা 
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বিদুরিত হয়। অতএব কোন প্রেতের উদ্দেশে এইব্ূপ একটি মন্ত্র পাঠ করিলে 
তাহার শুক্ষ দেহে শুভ স্পন্দন উখিত হইয়া তাহাকে যন্্রণা-মুক্ত করে। 

শিষ্য । তা! যদি হয়, তবে এরূপ কাধ্যের ব্যবস্থা নাই কেন ? 

গুঞণ। ব্যবস্থা নাই কে বলিল? ওরে, স্ুঙ্মদর্শা খধিগণ সকল ব্যবস্থাই 
করিয়াছেন। শ্রান্ধ কার্ধাট। কি, কথনে! ভাবিয়াছ কি ? খৃষ্টান, মুদলমানাদির 
মধোও প্রেছের সদগতির নিমিত্ত উপাসনা! করিবার বাবস্থা আছে। ইহাতে 
কেবল শুভচিস্তারই ফল্‌ পাওয়া যাঁয়। কিন্তু শ্রাদ্ধে চিন্তা ও মন্ত্রব_ছুইটি শক্তি 
মমবেত হয়, স্তরাং উদ্দেগ্তট। নীঘ্রই সিদ্ধ হয়। 

শিষ্য । শ্রাদ্ধ-রচস্ত আজ কতকট1 বুঝিলাম। মাচ্ছ।, আপনি বলিলেন 
সকল জীবেরই অনশয়াদি পাঁচটি কোষ আছে। একটি বৃক্ষেরও আছে এবং 
ব্যাসদেবেরও আছে । তবে এ ছুয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ কেন 2 

গুরু। এই ছুইটি জীনেরই পাঁচটি কোষ আছে সতা, কিন্তু বৃক্ষের একটি 
কোষও সুনিম্মিত ও কার্য্যোশযোগী হয় নাই, ব্যাসদেবের সকল কে।যই সুগঠিত 
ও কর্মক্ষম । এই প্ন্যই ছুয়ে এতে প্রভেদ। 

শিষা । বুঝিতে পারিলাম না। 

( জীবের ক্রমোন্নতি ) 

গুরু । জীবের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতি কিূপে হইতেছে. তাহ! অগ্রে বুঝ। 
প্রয়োজন । পূুর্ব্বে বলিয়াছি ভগবান ঈশ্বর-রূপে আবিভূর্তি হইয়! প্রথমে মৃত, 
অহঙ্কার, ও ক্ষিতাপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোমাদি ভূতের স্চষ্টি করেন। ততপরে 
দেব স্বষ্টি, পরিশেষে অসংখ্য জীবের স্থষ্টি হয়। যেমন এক প্রকাণ্ড অগ্নিকৃণ্ড 
হইতে অনংখ্য স্ফুপিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ এই মহাচৈতন্য হইতে অসংখ্য থওড 
চৈতন্ত বিনিঃক্যত হ্য়। 'এক একটি খণ্ড চৈতন্তই এক একটি জীব, এবং ঈশ্বরের 
সহিত তাহার শ্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। এই জীবসজ্ঘের অধোমুখে গতি 
হয় অর্থাৎ হৃক্ম হইতে ক্রমণঃ স্থলতর আবরণে আবৃত হইয়া! তাহারা নিম্নাভিমুখে 
আদতে থাকেন। প্রথমে মহত্বত্বের একটি সক্ষম আবরণ, তার পর অস্কার 
তথ্থের পাতল! খোলস, তার উপর ব্যোমাদি ক্ষিতান্ত ক্রমশঃ স্থলতর আবরণে 
এট্টরূপে আচ্ছাদিত হইয়! তিনি পৃথিবীতে খনিজ পদার্থরপে আবিভূতি হন। 
লোহ। সোণ! বা পাথরের মধ্যে যে জীবাত্মা অবস্থিত, তিনি এক্ধপ প্রচ্ছন্ন, 
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প্রন্থপ্ত ও অচেতন ধে তাহার কোন অভিব্যক্তি নাই বলিলেও চলে। লক্ষ লক্ষ 
বৎসর উত্তাপ, শৈত্য ও বজ্রপাতার্দির ভীষণ আঘাতে ইহার বহিরাবরপটি যতই 
স্পন্দিত হইতে থাকে ততই একটি ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র স্ুথ বা হুঃখের অস্পষ্ট নম্থভূতি 
ক্রমশঃ ইহার অন্তরে জাগিতে থাকে। যেমন সখের অনুভূতি হয় অমনি তাহা 
পুনরায় ভোগ করিবার বাসন! জন্মে এবং যেমন দুঃখের অন্ুভৃতি অমনি তাহ। 
দুর করিবার ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছা-শক্কি- প্রভাবে তাহার খহিরাবরণটি গঠিত 
হইতে আরম্ভ হয়, তাহার আকাজ্জাতৃপ্তির কতকটা উপযোগী হছয়। তখন 
সেই জীবাত্মা খনিজাবস্থা। ত্যাগ করিয়। উত্তি অবস্থ! প্রাপ্ত হয়, লক্ষ লক্ষ বতসর 
নানা বৃক্ষ রূপে ভূপৃষ্ঠে সুখ-ছুঃখ ভোগ করে। বসন্ত-বাষুর মৃদুম্পর্শে, বর্ষার 
কোমল ধারা-সম্পাতে, ভীষণ ঝটিকায়, প্রচণ্ড উত্তাপে বা পশ্বান্ির আক্রমণে 
তাহার বছ্িরাবরণট নিয়ত কম্পিত ও আলোড়িত হওয়ায়, তাহার চৈতন্ত 
আরও স্বুপ্তি পায়, স্ুখ-ছুঃখের অনুভূতিট স্থায়ী ও তীব্র হইতে থাকে, স্ুখ- 
ভোগের ও ছুঃখ পরিহারের ইচ্ছা প্রবলতর হয় । তখন সে যে একট। স্বতন্ত্র 
পদার্থ, সে ড়া ষে একট বহির্জগৎ আছে--এই জ্ঞান উদ্দিত হয় এবং এই 
জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগংট! দেখিবার__ভোগ করিবার বলবতী বাসনা 
জাগিয়া উঠে। এই বাসন! তাহার স্কুল আবরণের উপর এব্দপ শক্তি বিস্তার 
করে ষে উহ নবভাবে গঠিত হয়, উছাতে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দিয়ের আবির্ভাব হয়, 
প্রত্যুত সে এখন উদ্ভিদবস্থা ত্যাগ ক(রয়া পশুশ্রেণীতে উন্নীত হয়। লক্ষাধিক 
বৎসর নান! পগুদেহে বাদ করিয়া, মসংথ/। সুখ-দুঃখ ভেগ করিতে করিতে, 
যখন তাহার ইন্দরিক্গুলি বেশ সতেজ ও বলবান হপ্স, যখনপ্টুকাম, ক্রোধ, লোভ 
হিংসাদি বেশ পরিপুষ্টি লাভ করে, বখন মানসিক শক্তি (য্খ। স্মৃতি, কল্পন!, 
ধারণাদি ) ঈষৎ অন্কুরিত হয়, তখন তাহার দেহ ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়! 
নরদেহে পরিণত হয়। 

শিষ্য । কিন্তু বৃক্ষ ও মানবে যে এত প্রতেদ কেন তাহ! তো! বুঝিলাম ন|। 
বৃক্ষে যে আত্ম,মানবেও সেই আত্ম! ) বৃক্ষের পাঁচটি দেহ,মানবেরও পাঁচটি দেহ। 

গুরু । এইথানেই ভুল করিলে। বৃক্ষের পাচটি কোব মাছে বটে, কিন্ত কোষ 
আর দেহ এক জিনিষ নে। জীবাত্স! নামিবার সময় মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ব,ব্যোম- 
তত্ব গ্রভৃতি যে আবরণ গুলির, দ্বার! আপনাকে আবৃত করে, সেই আবরণ 
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গুলিই এক একটি কোষ। এই কোবগুলি তাহার জ্যোতিকে ক্রমশঃ 
ঢাঁকিয়া ফেলে, এই জন্তই এই অধোগমনকে ক্রমঃ-আচ্ছাঁদন (10701011011) 
বল! হয়। পৃথিবীতে আসিয়! সে সংগ্রামে পরুতভ তয় । এই সংগ্রামের দ্বারা সে 
এক একটি কোষ হইতে এক একটি দেহ নির্মাণ করে এবং উদ্ভিদ্‌, পশু. মানব 
ও দেবতাদির পদ লাভ করত্তঃ ক্রমশঃ উপরে ঈঠিতে থাঁকে ! এই দেহ গুলি 
তাহার জ্যোতিকে ক্রমশঃ অধিকতর প্রকাশ করে । এই জন্তই এই 
উদ্ধাগমনের নাম ক্রম-বিকাশ € 12৮০10007) এখন কোষ ও দেহে প্রাভেদ 
বুঝলে তো? কে'ষ যেন কতকগুলো মাঁল*মসল! আর দেহ যেন একটি 
স্ুন্িন্মিত অট্টালিকা! । জাবাত্মারূপ মিক্জি কতকগুলো মাল-মসলার বোঝ! লইস্ব। 
পৃথিৰীতে অবতীণ হয় এবং ইহাপ্বারা এক একটি বাসোপধোগী গৃগ নির্মাণ 
করিতে পাকে । যখন সকল গৃহগু'ল নির্মিত হইয়! যায়, তথন তাহার কার্য্য 
শেষ হয়, তখন সে স্বচ্ছন্দে নিজধামে বাস করিতে পারে, অথবা ঘে গৃহে ইচ্ছ। 
সেই গৃহে আসিয়। কিছুকাল অবস্থান করিতে পারে। 

শিষ্য. তাহা তইলে এই দেহ নিন্াণেগ নামই কি ক্রমোনতি? দেহ- 
নিশ্মাণের জন্তই কি আমাদের পৃথিবীতে আসা? 

গুরু। ঠিক তাই। আত্ম নিত্য ও পুর্ণ, তাহার উন্নতি ও অবনতি 
নাই । এই দেহ বা উপাধিগুলি যতই বিশুদ্ধ ও নির্দ্ল হইবে এবং যত আঁধক- 
সংখ্যক উপাধি আমর! নিম্মাণ কগিতে পারিব, আত্মা ততই প্রকাশিত 
হুইবেন। যেমন একই আলোক নীল, গীত, লোহত প্রভৃতি বিভিন্ন কাের 
মধ্য দিয়া নিতিন্নরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই আত্ম! বিভিন্ন উপাধিতে 
বিভিন্ন চৈতন্রূপে গ্রকটিত হন। আর একটি উপমা দিতেছি শুন। এই 
বিশ্ব-ব্রন্মাণ্ডে একটিমাত্র মূল শব আছে। তাহা অজ্ঞাত ও অব্য" অর্থাৎ 
কিন্বিধ ও কিন্তৃত কেহই জানে না। পৃথিবীতে আমরা যত শব গু'নতে পাই, 
নুচিপতনের শব হইতে মেঘগর্জন, যাবতীয় জীবের কগস্বর, যাবতীয় বাছ্বস্ত্রের 
ধ্বনি প্রভূত যত কিছু শব্ধ জগতে আছে সমস্তই সেই এক মুল শব হইতে 
'উৎপন্ন,তাহারই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র (0196751)6 10280115908,0107)5 )। 
এখন মনে কর এক স্থুনিপুণ শিল্পী তোমাকে কাঠ, লোহা, তামা, রূপা প্রভৃতি 
যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়া এক ব্্বরখানাতে পাঠাইপেন। তুম 
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সেখানে দিবারাত্রি খাটিয়া নানাবিধ বা্ষন্ত্ প্রস্তুত করিতে লাগিলো অব 
তোমার যন্ত্রগুলি প্রথমে মোট! ও অসম্পূর্ণ হইতে লাগিল, উহ হইতে ভাল 
নূর বাহির হয় না। ক্রমে তুমি সুঙ্ষ্ যন্ত্র নির্মাণ করিতে শিখিলে। এইন্ধপে 
তুমি যতই শুক তার যোদ্ষনা করিতে লাগিলে, ধতই কোমল পর্দা বসাইতে 
শিখিলে, তোমার বাগ্চবন্ত্র হইতে ততই স্ন্দর, ও স্থমধুর স্বর নির্গত হইতে 
লাগিল । অবশেষে তুমি দেখিলে, তোমার যন্ত্রগুলি পূর্ণতার সীমায় উপনাত 
হইয়াছে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট উপকরণ দ্বারা পূর্ণতর বা স্থ্্রতর যন্ত্র নিশ্মিত হইতে 
পারে না-হয়ত তার কাটিয়া যায়, বা কাঠ ভাঁঙ্গয়। যায়। তখন তুমি বুঝিবে 
তোমার কারথানার কাজ ফুরাইয়াছে, তুমিও এক একজন শিল্পী হইয়াছ, তখন 
তুমি এর নকল উপকরণ দ্বারা বে যন্ত্র ইচ্ছা সেই যন্ত্র স্থষ্টি করিতে পারিবে। 
আচ্ছ!, এখন কি বুঝিলে বল দেখি। 

শিষা। আজ্জে, এখানে মুল অব্যক্ত শবটি ব্রহ্ম বা আত্ম, সুনিপুণ শিল্পী 
ঈশ্বর, আমি একটি জীব (10008 ), কাঠ-লোহাদি উপকরণ ক্ষিত্যপ তেজাদি 
ভূত বা! প্রকৃতি (18666 ), কাঁরথানা এই বিশ্বসংসার, বাগ্ঠষন্্র নানাবিধ দেহ বা 
উপাধি এবং যন্ত্রের সুর জীবের অনুভূতি বা জ্ঞান €0079010097)599 )। 
বুঝিলাম এই যে, জীবাত্মা ক্ষিত্যপতেজাদির আবরণে জড়িত হইয়া! এই পৃথিবীতে 
আদে এবং বু সংগ্রামের পরু এগুলিকে বশীভূত করিয়। এততম্ভারা এক একটি 
দেহ নির্দাণ করে । এই দেহ যতই সুক্ষ ও নির্মল হয়, আত্মা ইহাতে ততই 
বিকাশ পান, অর্থাৎ ততই জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি ফুটির! বাহির হয়। অবশেষে, 
স্তাহার দেহ যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ক্ষিত্যপতেজাদির দেহ যতটা পূর্ণ 
হইতে পারে ততট! খন হয়, তখন তিনি মোক্ষ লাভ করেন। এখন একটি 
জিজ্ঞান্ত আছে । যখন তিনি সকল রকম যন্ত্র প্রস্তুত করিতে শিখিলেন 
সর্ব প্রকার উপাধি নিম্মাণ করিতে সক্ষম, তথন উহার অবস্থাটি কিরূপ? 

গুরু । তখন তিনি একটি ব্রহ্াণ্ডের ঈশ্বর হইয়াছেন, একটি ব্রহ্মা! হইয়া- 
ছেন, তথন তিনি প্ুকৃতি-জাত অসংথা ভূষ্তকে ( ক্ষিত্যাপ তেজাদিকে ) যেরূপে 
ইচ্ছ1 দেইরাপে চালাইতে ফিরাইতে, গড়িতে ভাজিতে সমর্থ, সুতরাং একটি 
বরহ্মাণ্ড নির্মাণ তাহার পক্ষে কঠিন ব্যাপার নহে। এখন তিনি প্রন্কৃতিকে 
সম্পূর্ণ করায়ত করিয়াছেন, স্ববশে আনিয়াছেন; তিনি আর প্রকৃতির দাস 
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নছেন, প্রভূ! এখন একট! সমগ্র ব্রহ্ধাগুই তাহার দেহ বা উপাধি। ব্রহ্গাণড 
কি জানতো? এক একটা সৌরঞ্গৎই এক একটা ব্রহ্মাগড। আমার কিনব! 
তোমার যেমন সাড়ে তিন হাত পরিমিত এক একটি দেহ আছে, সেইরূপ 
গ্রহ-উপগ্রহ-সযন্বিত একট! গোটা পসৌরজগৎই তাহার দেহ। আমাদের 
এই ক্ষুদ্রদেহে অনন্ত ব্রঙ্গের (বা আত্মার) যতটুকুই 'গ্রকাশ পায়, ততটুকুই 
যেমন. আমাদের চৈতন্ঠ (০017501091130559), সেইরূপ তাহার এই বিরাট দেছে 
অনস্ত ব্রন্মের যতট! প্রকাশ পায় ততট। তাহার চৈতস্ত। মামাদের ক্ষুদ্র দেহের 
(10010090990) এর ) মধো যেমন সুঙ্ম ও কারণ-দেত আছে, হাহার দেহের 
( 172,0:9009]) এর , মধ্যেও সেইরূপ সুক্ষ ও কারণ দেহ আছে। সমগ্র 
ভুলোক, ভূবলেণক এবং ন্বর্গলোকই তাহার স্ুলর্দেও, মৃহঃ, জন, তপঃ ও সত্য-_ 
এই চারি লোক তাহার স্থক্ষর্দেহ এবং তদ্তীত অবস্থাই তাহান্ কারণ-দেহ। 
আমরা যেরূপ জা গ্রদবস্থায় স্থলদেহে এবং স্বপ্না বস্থায় হ্ক্মদেহে বাস করি, তিনিও 
সেইন্পপ যত দিন জাগরিত থাকেন, তত দিনই ভূ, ভুব, স্বঃ থাকে, নিদ্রিত 
হইলে এ গুলি থাকে না, লয় পায়। এই জন্যই ঠাহার নিদ্রার নাম নৈমিত্তিক 
প্রলয়। আমাদের ১২ ঘণ্টা দ্রিবা, ১২ ঘণ্ট! রাত্রি, ভ্রাহার এক কল্প দিবা, এক 
কল্প রাত্রি। এক কল্প চারশ+ বত্রিণ (৪৩২) কোটি বৎসর । আমাদের ক্ষুত্র 
দেহের যেমন জন্ম ও মৃত্যু আছে, তাহার বিরাট দেহের9 সেইরূপ জন্ম ও মৃত্যু 
আছে। তাহার জন্মের নাম ব্রদ্গাণ্ডের আবির্ভাব বা স্থষ্টি, এবং মৃত্যুর নাম 
মহাপ্রলয়। আমাদের মৃত্যু হইলে, ষেমন আমাবের স্কুল ও শৃঙ্গ দেহ ক্রমে 
ক্রমে পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, এবং আমর! কিছুকাল কারণাতীত অবস্থায় অব- 
স্থান করি, তাহার মৃত হইলেও সেইরূপ এই ব্রঙ্গাগুরূপ দেহটি পঞ্চভুতে মিশিয়া 
যায়, ক্ষিতিতত্ব অপতত্বে, অপ, ৫ঠজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু অকাশে, আকাশ 
অহঙ্কারতত্বে, অহঙ্কার মহত্তত্বে এবং মহুৎ প্রকৃতিতে পরিণত হয়, এবং তিনি 
সেই কারণাতীত অনস্ত সৎ-এ বিলীন হইয়া যান। 

শিষ্য । সবই তো! অনন্তে বিলীন হইয়া গেল ॥ তখন তবে থাকে কি? 

গুরু । থাকেন কেবল মায়া। যেখানে সুবিশাল প্রন্গাণ্ড ছিল, এখন 
সেখানে আর কিছুই নাই, আছেন কেবল এক অব্যক্ত অচিস্ত্য শক্তি, মায়! । 

শিষ্য । এই মায়াটি কি? 


১৩২ পন্থা! | | ১৩১৭ 


গুরু | মায়া কি, বল! বড় কঠিন। তবে এক দিক থেকে লা যায় 
উপাধি নির্মাণের শক্তি মায়।। এ শক্তি কার? ব্রন্ষের। এই শক্ত 
দ্বারাই ব্রহ্ম বাঁ আত্মা অসংখ্য উপাধি নির্মাণ কবিক! অনংখ্য মুণ্ডিতে রাজ 
করিতেছেন। ূ 

শিষ্য । ঠিক বু ঝতে পারিলাম ন|। 

' গুরু? আচ্ছা, সেই বাগ্াযস্ত্রের উপমাটাই লও। তুমি সমস্ত দির্ন শ্রম 
করে একট! নৃতন যন্ঘ নির্মাণ.করিতে শিথিলে । রাত্রে যখন নিদ্র। যাও, এ 
শক্তটা কোথায় থাকে ? লোপ পায় কি? কখনই না, কারণ ঘুম ভাঙ্গিলেই 
উহা আছে জানিতে পার। তোমার নিদ্রাবস্থা় ঘেমন এ শক্তিটি তোমার মধো 
সুশ্্ তাবে থকে, সেইন্গপ মানবের মৃত্যুর পর তাহার স্থল ও ক্ষনে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইলে, সে এ জীবনে যাহ। কিছু অর্জন করিয়াছে, স্মৃতি, বুদ্ধি, কল্পনা, রচলা 
শত্তি বা দয়া, ভক্তি, প্রেম হত্যাদি--যাবতীর় শক্তি, বীজভাবে শাহাঁর কারণ- 
দেহে অবস্থান করে। এই শক্তিপুজজের নামই মায়া, কারণ উহাই উক্ত জীবাত্মার 
উন্নতি র পরিমাপক ও পরিচায়ক, উঠ! দ্ব।রাই বুঝ! যায় এ জীবাত্ম! কতদূর উন্নত 
হইয়াছেন, কতদূর সুক্ষ উপাধি নিম্ীণ কাঁরতে সক্ষম | জীবাত্মা ষতকাল কারণ- 
দেহে (বা কারণাতাত অবস্থায়) থাকেন, এই শক্জিপুঞ্জ বীজভাবে তাহার 
প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করে এবং যখন তিনি পুনজন্ম গ্রহণের জন্ত পৃথিবীক্প 
দকে অগ্রপর হন, এই শক্তিপুঞ্জহ তাহার হক্ম ও স্কুল দেহ নিয়মিত করে। 
মানবের পক্ষে যে নিষ্মম, ব্রদ্ধার পক্ষেও ঠিক্ষ তাই। মহাপ্রলয়ের সময় তিনি 
পরব্রন্ধে লীন হইলে, যেখানে ব্রহ্মা ছিল সেখানে থাকেন কেবল মায় | অর্থাৎ 
ব্রহ্মা গুরূপ দেহধারণ কালে তাহার ষে জ্ঞান, স্থৃতি, কল্পন। ঝ1 দয়া, প্রেম গ্রভৃন্তি 
ছিপ, সেই সমন্ত শক্তিই অনন্ত শুষ্ঠের সেই নিদ্দিষ্ট কেন্দ্রে থাকিয়া যায়, তাহ 
গ্রত্যাগমনের অপেক্ষা করে। ইহা (ক্রূপ জান? একট! খোলস বা আবরণে 
মত। যে খোলসটি পাঁরয়া তিনি এতকাল' আপনাকে সীমাবদ্ধ করির়। অর্টা, 
কর্তী ও পাত হইয়াছিলেন, এখন সেই খোলস টি ছাঁড়িয়। অসীম হইয়। যান'। 

খোলসটি শূস্তে ঝুলিতে থাকে । আবার সহ সহম্র কল্লাস্তে তিন যেমন এই 
খোলসট পরিধান করেন অমনি তাহার যাবতীয় পুর্বস্থৃতি জাগিয়া! উঠে, তিমি 
হ্জীবের ছুঃখে কাতর হইয়া বলেন “থাছারে, তোদ্ধের এতদিন ভুলিয়াছিলাম। 
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আয় তো*দিগকেও সেই অনস্তের স্থখভাগী করিব।” এই বলিয়া পুনরাঙ্ধ 
ব্রদ্মাগডাদি রচনা করেন । 

শিষ্য | তা”হলে বুঝিঙ্গাম যে এই খোলসটিই (মায়াই : জীবের শেষ 
উপাধি । এই উপাধিট নির্মাণ করতে পারিলেই জীব উশ্বর হইয়া যা'ন। আচ্ছা? 
প্রত্যেক জীবই কি এক একটি ঈশ্বর হইবেন? 

কু । নিশ্চয়ই । জীব যেকি বস্ত তাহা কি ভূয়া গেলে ? স্বয়ং, ব্রন্মই 
জীব, স্থতরাং জীবের শক্তির পীমা আছে কি? একবার অশস্ত শৃন্ঠের দিকে 
চাহিয়া! দেখ! দ্রেথিবে কোটি কোটি সৌরজগৎ উহাতে বুদ্দের হায় ভাসি- 
তেছে। এক একটি সৌরজগংই এক একটি রন্ধাণ্ড এবং প্রতোক ব্রঙ্গাণ্ডেরই 
এক একজন ঈশ্বর ব৷ ব্রহ্মা আছেন। ইহার! পূর্বে তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র 
জীবই ছিলেন, কোটি কোটি কল্পে ক্রমোননত হইয়া এই অবস্থা লাভ কারুয়াছেন। 
এক একটি ব্রহ্মাও কি জান? অনন্ত ব্রন্গেব্ এক একটি শক্তিকেন্দ্র বা লীল।- 
ক্ষেত্র । এইরূপ কোটি কোটি, -_শক্তিকেন্ত্র তাহাতে নিন্মিত হইয়াছে এবং 
অনন্ত কল ধরিয়া আরও কোটি কোট শক্তিকেন্দ্র নিশ্মিত হইবে । তিনি 
যখন ইচ্ছা করেন তথন আপনাকে অসংখ্যরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া ( অসংখ্য মায়ার 
খোলস পরিয়! ) অসংখ্য ঈশ্রর-রূপে অসংখ্য ব্রঙ্গাণ্ড সৃষ্টি ও পালন করেন। 
আবার ষখন স্তাহার লীলা সাঙ্গ হয়, তথন অসংখা ব্রহ্ম ও চূর্ণ বচুর্ণ হইয়া অনস্ত 
শুণ্টে বিলীন হইয়! যায়, তখন থাকেন কেবল তিনি একাকী-_একমেবাদ্িতীয়ং। 
কিন্ত তাহার অসংখ্য শক্তিকেন্ত্রে তাহার অনন্ত মায় ( বা বিশ্ব-রচনা-শক্কি ) 
অতি সুক্ষ ভাবে-_বীজ ভাবে অবস্থান করে, এবং ভ্রাহার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা 
করে। নিদিষ্ট কাল পূর্ণ হইলে, আবার তিনি শ্রকাশিত হন, আবার অসংখ্য 
শক্রিকেন্দ্রে অসংখ্য ব্রহ্গাণ্ড আবিভূতি হয়। এই প্রকাশ ও অন্তর্ধান, 
আব্ভাব ও তিরোভাব, স্ষ্টি ও লয় অনস্তকাল ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে চলি- 
যাছে। ইহাই শ্তীহার লীলা, তাহার খেলা । বিশ্বন্গাণ্ডের যাবতীয় জীব 
_'যাবতীয় পদার্থ ঠিক এই থেলাই খেলিতেহে, স্ব স্ব ক্ষুদ্র গণণ্ডর মধ্যে 
এই লীলারই অভিনয় করিতেচ্ছেবরাট বিশ্ববৃতোর ঠিক তালে তালে 
নাচিতেছে। জন্ম মৃত্যু, জাগরণ স্থযুপ্ত, যৌবন জরা, বসন্ত শীত, জোয়ার 
ভাটা, গুরুপক্ষ রুষ্ণপক্ষ, প্রবৃদ্ধি নিবৃতি ইত্যাদি স্মস্তই এই বিশ্বরৃত্ের 
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এক একটি ক্ষুদ্র অভিনয় মাত্র-ষবনিকার বাহিরে আসা এবং ভিতরে 
যাঁওয়াআঁর কিছুই নহে। একই প্রাণ,_একই বস্ত অসংখ্য মুত্তি ধারণ 
করিয়া একই লীলার অভিনয় করিতেছেন; অভিনেতা একজন, নাটক 
বা বিষয়ও একটি, কেবল পোষাক অসংখ্য,__ইহাই জগৎ, ইহাই সব । 
শিষ্য । প্রভো, আজ আপনার কৃপায় অনেক শিথিলাম, অনেক বুঝিলাম। 
আজ গীতার, 
“আব্রহ্মভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবন্তিনোহর্জুন |” 
“অবাক্তাৎ বাক্তয়ঃ সর্ধাং প্রভবস্তাহরাগমে |” 
রাত্রাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাবাক্ত সংজ্ঞকে ॥ 
“অব্ক্তাদীনি ভূতানি বাক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্ত নিধনান্তেব তত্র ক! পরিদে বন ॥৮ 
ইত্যাদি গ্লোকের তাৎপর্য কতকটা বুঝিতে পারিলাম | 
গুরু । গীত! সর্ধশান্ত্রের সার । গীতা বুঝিলেই সব বুঝ! হয়। 
শিষ্য । আজ বিদায় দিন। ( পদধূলি গ্রহণ ) 
গুরু । এস, বৎস! আশীর্বাদ করি তুমি ভগবানের সেবা করিয়া জ্ঞানে 
ও প্রেমে উন্নতি লাঁভ কর । 


শ্রীমাথনলাল রায়চৌধুরী । 


অধ্যাত্ব-বিজ্ঞান। 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 


জগহহ্থষ্টি জীশ্বরেরই 'এ্রকটী কাঁধ্য, যাহার পরিণাম অশেষবিধ,-এইমত 
হইতে এক্ষণে নৃতন নূতন ঘোর ভাশাস্তিজনক প্রশ্ন সমূহ উত্থিত হইয়াছে, 
“যদি ব্রদ্ধ অনাদি এবং বিশ্বরচনা তাহার একটী পৃথক্‌ কার্ধা মাত্র হইল, 
তাহাহইলে এই হ্ষ্টি কি কারণে হইয়াছে? কি কারণে আত্তস্তরহিত 
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নিশ্চলতার মধ্যে অকন্াৎ ঈধৎ স্ফুরণ হইল? ঘিনি তাহার অনস্তে নিত্য 
তুষ্ট, সেই আত্মারাম বর্ষের স্থষ্টিকাধ্যের প্রয়োজন কি? |বশেষতঃ এই 
নিদারুণ ক্লেশ ও নিরাশাপুর্ণ জগৎ-স্থষ্টির কি উদ্দেশ্া? আদিরহিত অতীতে 
যে পুর্ণানন্দে তিনি তুষ্ট ছিলেন, তিনি সেই আনন্দেই কেন স্থির রছিলেন 
ন11?” এইরূপে সন্দেহের উপর সন্দেহ, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন আসিয়। পড়ায়, 
তাাদের উদ্ধর প্রদান অসম্ভব হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য কবিবর শেলী 
( 51)116% ) তাার কুইনম্যাব (00956) 0120 ) নামীর কবিতায় অনাময় 
স্তায়-সহবারে ব্যঙ্গচ্ছলে এই অবস্থা সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন; তাহার 
ভাবটা এই-_পসর্বতোভাবে প্রন্থপ্তের সার ঘোর তমাবৃত চিত্ত ও শরীরের 
প্রযত্বাভাব হইতে আমি, ঈশ্বর, জাগরিত হইয়া সপ্তদিন দারুণ পরিশ্রম 
করত শূন্ভমধ্য হইতে জগৎ-রচন। করিয়াছিলাম ; এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম- 
লাভের পর আদিমানব স্জন করিয়। তাহাকে শ্বর্গে স্থাপিত করি । তথায় 
মৃত্যুাফলবাহী একটা মনোহর তরু রেপণ করিয়াছিলাম-_-যে ফল ভক্ষণে 
নর পতিত হইবে, এবং আমার আত্ম। দ্বেষ প্রকাশের জন্ত তাহার চির- 
অভিলধিত ছলটী পাইতে পারিবে ও পাষাণস্বদয় জগত্বিজেতাগণসদৃশ 
মানবের ক্লেশরাশি আমার গৌরবে পরিণত করিবে ।” 

কেহু কহেন, এই বিশ্ব ঈশ্বরের মহিম। প্রকাশের জন্ঠই স্থষ্টি হইয়াছে ।' পাপ 
ও তজ্জন্ত অনন্ত নরক বিধান সম্বন্ধে শেলীর নিদারুণ ব্যঙ্গ তাহার অভিপ্রেত 
কাধ্য যথার্থতঃ করিবে । মুসলমান ধন্ম অধিকতর সুমিষ্টভাষে ইহার উত্তর 
প্রান করিয়াছে ; ডেভিটু ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,--“তাহার বিশ্ব 
রচনার উদ্দেস্ কি? উত্তর আসিল £_-“আমি একটী গুপ্ত নিধিস্বরূপ, এবং 
আমি প্রকাশিত হইতে ইচ্ছ। করিলাম”-__-এই উত্তরে ঈশ্বরের হৃদয়ে পরম প্রেমের 
উচ্ছাস দেখ! যাইতেছে । অপর কেহ কহেন, “ব্রহ্গানন্দকে বিশ্বের সারাংশ 
করিবার অভিলাষে এই স্ষ্টিরচনা।” সতা বটে, কিন্ত যন্ত্রণা সম্বন্ধে কি? 
উপরোক্ত উত্তর সকল বলবত্তর প্রশ্নের কোন উত্তরই প্রদান করে না। 
"ক্লেশ কেন” প্অবিদ্তা কি জন্য” ? প্রধানতঃ "পাপ কি গন্ত'”? শীশ্বর 
ধিনি পুর্ণশ্ব্ূপ, তিনি কেমনে স্থক্টি করিয়াছেন); এবং ক্লেশই বা কেন 
সাহার সৃষ্টির একটী অঙ্গ হইল? বগ্তপি তিনি ইচ্ছান্সারে তাহা দূর করিতে 
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ন। পারেন, তাহা হইলে তিনি সর্বশক্তিমান নতেন ; এবং যদ্যপি তাহা 
পারেন, অথচ করেন না, তাহা ভইটলে তিন সর্বমঙলময় নছেন | 

(001)1) 56021 7111) মিল সাহেবের মুতার পর ততৎকৃত যে প্রবন্ধ-সমহ 
বাহির ভষয়াছে, তাহাতে তিনি স্পষ্ট লি'ণতেছেন যে সৃষ্টিকর্তা যুগপৎ সর্বশক্তি, 
মান ও সর্বমগ্গলম্য হইছে পারেন না; তিনি সর্বমঞ্গলময় হইতে পারেন 
এবং জড় পদার্থের সম্বন্ধে যক্দুব তাল ক্তে পারা যায় তাহা থাসাধা 
[তিনি কারয়াছেন। 'তনি সর্ধশাঞ্তমান্‌ হহ₹তে পারেন, কিন্তু তাহাহষ্টলে 
লোকে যাহাকে 'মঙ্গলময়' কহে তান তাহা নহেন! কিস্তি এপ্রকার উত্তরে 
মন তৃষ্থিলাভ করেনা; জগতে মানসিক বাধ ক্ষমতার বিশেষে তারতম্য, 
জাতি, কুল, ধনমধ্য।দ!, প্রভৃতি অনেক বিষয়ে উচ্চ-নীচতা আনও গনে- 
কানেক অসামঞ্জস্ত, যাহা অন্তায় বাঁলয়। প্রতীয়মান হয়, পৃর্ববধৎ এসন্বন্ষেও 
কোন মীমাংসা দুষ্টু হয়ন|।. 

মন্গুষোর পরলোক সম্বদ্ধেও [বশেষ বিচার আবশ্াক :--দেহান্তে মানন 
কোথায় ষায়, তাঙ্ার কি অবস্ত। প্রাপ্তি হয়,_কেহ নলেন অস্তিত্ব থাকে। 
এবং কেহ কেন কিছুই থাকেন! “ভান্তীত্যকে নায়মস্তি চান্তে”_- এই 
প্রশ্নের যথাযথ ভত্তর প্রয়োজন | বিশ্বের এক কণামাজ অতীত ও ভি" 
ষ্তের সহিত সন্বন্ধশূন্য হইলে, একটী উদ্দেপ্তবিহীন জটিল ভাবমাত্র হইয়। 
পড়ে । যগ্ঘপি এই সমস্ত পরিশেষে পুনরায় অনন্ত তমোভূত অকর্দণাতা 
ও নিরর্থকত মাত্র প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অজ্জশ্র অশ্রুকণ! বিসজ্জাদে অপার 
যন্ত্রণা সহ করত লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া প্রকাঁতর কঠিন হস্ত হইতে 
যে ফল অরতির্লেশে অর্জন করা যায়, তাহার কি প্রয়োজন হইতে পারে ? 

“দ্বৈত? ব। দ্বন্দ দ্বিতাব বহন করে--দুইটা মুল ও সদা বিরোধিভাব-_একটি 
কৃটস্থ নিত্য ও অপরটি পরিণামি নত্য--উভয়ই একইরূপ নিত্য ও অসীম-- 
ষাহাদের ক্রিয়। পরস্পরে মংক্রমণে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে । ছুইটী চরম 
অবিভাজা বস্্ব আছে, তাহাদের পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রি হইতে বিশ্ব- 
চরাঁচর উৎপন্ন হয় তাহারা বন্ধধা আখাগিত হইত! থাকে :--পরয়ি” ও 
প্রাণ, প্প্রকৃতি ও পুরুষ”! “জড় ও চিৎ, “সৎ ও অসৎ, ৮1299106210 
0065661৮6৮-- সদাহ ঢু, এবং সদাই পরস্পর বিরোধী । সাংখ্যর্শনে ইহ 
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পুরুষ প্রক্কহিষ্ঈপে অভিধের হইয়াছে । পুরুষ-যিনি চৈতনা-_-তীহার 
সান্লিধ্যবশাৎ প্রকৃতি যিনি জড়, নানা মুত্তি উৎপাদ্ন করেন। এই দর্শনশাস্ত্রে 
পুরুষকে নান! ও প্রকৃতিকে এক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । আধুনিক 
ঝোরোয়াষ্টীয় ধর্মশান্ত্র কহিয়া থাকে যে, জগতে দুইট। পৃথক্‌ শক্তি বর্তমান আছে 
এবং তাহারা পরস্পর সরা বিরুদ্ধভাবাপর । উহাদের মধ্যে একটী উত্তম ও 
হিতকারী, তাহার কার্ধয--রচন! করা, এবং অপরটা মদ ও মহিতকারী, হার 
কাধ্য--সমস্ত নষ্ট করা; মানব স্বেচ্ছাক্রমে প্রথমটী কিম্বা দ্িতীয়টী অবলম্বন 
করিতে পারেন। পুরাতন ঝোরো য়াস্্ীয় ধর্্মমতে উল্লিখিত আছে যে, এ 
দুইটী শক্তির পশ্চাতে একটী মাত্র শক্তি অধিষ্ঠিত আছে। আধুনিক মতের 
উপর একটী ব্যাবহারিক ধর্ম নির্মাণ করা ষায়; কিন্তু তাহাতে মন তৃপ্তি- 
লাভ করেনা, উহাতে সন্দেহ-সমূগ্রে চরম মীমাংসা কিছুই পাওয়! যায় 
না। সাংখ্য ও আধুনিক োরোয়ান্্ীয় দ্বৈতমত এবং আধুনিক বিজ্ঞান- 
বাদীদিগের জড় ও শক্তি (12697 2700 157618% )--দ্বন্দাশ্িত এই সকল 
মতদ্বার! সম্প্রতি মধিকাংশ মনীধিগণ চালিত হইতেছেন। এতন্ত্বারা অনেককে 
শেষে (4১৫79900 ) অজ্ঞেমত্ব বাদী হইতে হইগ়াছে--ষ্টাহার| কহেন ঈশ্বর সর্বজ্ঞ 
নহেন এবং চেষ্টা করিয়া তাহাকে কেহ কখনও জানিতে পারেনা । ইহাতে চঞ্সম 
প্রশ্ননমূহ অমীমাংসিত রহিয়! গিয়ছে__কারণ উক্তদন্দের ক্রিয়া প্রবাহরূপে চলিতে 
থাকিলে, অন্ত কোথাও পাওয়া সম্ভবে না--জলবুদ্বুদের ন্যায় অসার বস্ত- 
সমূহ আদিতেছে, যাইতেছে এবং যাইয়া পুনরায় উদ্দিত হইতেছে । বিজ্ঞান 
দিদ্ধান্ত করিলেন যে, প্রাণ ও ঠৈতন্য, জড় এবং জড়শক্তি (7067 ) হইতে 
উদ্ভৃত-_-উহ। কতিপয় বিশেষ সন্নিবেশন ও পরম্পর সংযোগ হইতে উতৎপর। 
নুতরাং “প্রাণ কোথা হইতে আইসে ও কোথায় যায় এ প্রশ্নই নিশুর- 
যোজন ও ভ্রমমূলক হইয়। পড়িল প্রাণ” আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের 
নিকট দ্ব্যমাত্রের পরস্পর সংঘাত ক্রিয়। হইতে উপজাত একটি অবস্থা বিশেষে 
সুসিধছ হইল! কারণ ও নিদম জিজ্ঞাপিত হইলে, পদার্থের বিশেষ সন্গিবেশন 
দেখাক সকলে স্থির হুইপেন। মনুষ্যের শাশ্ধত ও নিতাভাব জড়-বিজ্ঞান- 
বিদ্দিগের দ্বৈত প্রমাণ দ্বার! দুরীতৃত হইল-_কিন্ধু ধর্ম ও দার্শনিক শাস্ত্রের 
দ্বৈত. হুইন্ডে সেক্ধপ হইল না, (কারণ) পুরুষ বা প্রাণ তাহাদের 
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বন্থাভাবের একটা ব অপরটী হইতেই হই এবং সেই 'পুরুষ” অন্যটার (প্রন্ক' 
তির )ন্তায় নিত্য। 

এরূপ দ্ৈতমত যতই পরিষ্কৃতরূপে প্রমাণ করুক ন! কেন, যে ক্লেশ ও হুঃখ 
প্রকৃতির ধর্মবশাৎ কিন্বা৷ ( 4১702) ) নষ্টাত্ম। কর্তৃক উত্তেজিত হুওয়ত হুইয়! 
থাঁকে, জিজ্ঞান্থ জীব তাহার নিজের শ্বভাঁবঙ্গ বিশ্বাপ দ্বার: চালিত হইয়া ছন্বোৎ- 
পল্প জ্ঞানে কোনরূপে চিরতৃপ্তিলাভ না করিয়া, ছৈতমত পরিশেষে পরিত্যাগ 
করে, এবং পুনরায় অন্ুনন্ধানে প্রবৃত্ত হয়--জীবমাত্রেরই অন্তর হইতে স্বতঃ 
উদ্ভূত একটা. স€জ জ্ঞান, প্রথমাবধ একত্ব অনুভব করে, এদং সেই জ্ঞান অতি 
অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত থাকায়, জীব সত্যানুসন্ধানে ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। 
বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীব প্রথমে আরম্তবারদ আশ্রয় করিয়া, তাহাতে অতৃপ্ত 
হওয়ত, পরিণামবাদে ছুইটী নিতা মুল-কারণের আশ্রয় গ্রহণে অপেক্ষাকৃত 
অধিক্ককাল সন্ধ্ট থাকিয়া, তাহার মধোও ক্রমে বহু অসামগ্রন্ত দশনে চরম সত্য- 
লাভে হতাশ হুওনানস্তর তাহাঁও পরিত্যাগ করত, পুনরায় ফ্রবজ্ঞান-লোলুগ 
হইয়!, অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে থাকে । যে পরম সত্যে পৃর্বাজ্জিত আংশিক 
সত্যসমূহও অন্তনিহিত থাকিবে, অথচ কিছুমাত্রও অসঙ্গতি বা অসামঞ্জন্ত স্থান 
পাঁইবে না, সেই উত্তর মীমাংলার জন্য জীব এক্ষণে ধাবিত। 

পূর্ণজ্ঞান কি সম্ভবপর? যতকাপ বন্ত্বের মধ্যে একত্ব উপলব্ধি না হয়, 
তাবৎ অসভ্ভব। আত্ম! ও অনাত্মার মধ্যে বাবস্থিত বাবধানটা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ 
ও সম্ীর্ণতর করিয়া আঁনিতে পারিলে একত্বে উপনীত হইতে পারা যায়। 
(55511 ) টিন্ডগ, সাহেব কহিয়াছেন দেই ব্যবধানটা কোন সেতুর দ্বার 
স্কীর্ণ করণ অসাধ্য । যদ্ভপি তাহার উক্তি সত্যে পরিণত হয়, ধদি চিৎ জড় 
কোন প্রকারে একটী গভীর একত্বে পরিণত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে, 
জ্ঞান প্রক্কৃত পক্ষে চির অসম্ভবনীয হইয়া পড়ে। কারণ, পরিদৃশ্ঠমান বধা 
পৃথক্‌ ভাব-সমূহ একত্রে আবদ্ধ হলে, “একীভাবে পরিণত হইলে, ৮1 আন 
উৎপক্ন হইয়। খাকে__ছন্বতাবে ই জান অবস্থিত নহে। আমর! ভি 
স্পন্দন দেখিতে পাই, দ্সাঁযু যন্ত্রের কপ্পন অনুভব করি, ক্সায়বীয় বাধু বা রি 
পরিধি হইতে কেন্্ পর্যন্ত ধাবিত হইতে দেখি; আমরা সুখ-হঃখ, রোগ-শোক 
অক্তুভব করিয়। থাকি। কিন্তু তাহা্ের সম্বন্ধ, শী সকল গতির সহিত ঈভৃৎ 
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তত গতি বোধকারীর সম্বন্ধ কি? এ সম্বন্ধ অজ্ঞাত থাকিলে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে । 
মানবসতার ঢুইটা পার্খের অর্থাৎ চিৎ জড়ের যোজককে চরম উত্তর-মধ্যে পরি- 
গণিত করিতে হইবে। কারণ, মানব স্বয়ং যথার্থতঃ অদ্বৈত, যদিও অবিষ্তার 
মধো বর্তমান থাক্ষাতে বহি্'্িতে আপনাকে দ্বিভাবাপন্ন জ্ঞান করেন। বাক্তা- 
বস্থার ছইভাগই--পুরুষ ও প্রক্কৃতি--মানবে ( উচ্চস্তরে ) বর্তমান দেখিতে 
পাওয়া যায় ॥ জীবাত্মা ও দেহ, শক্তি ও মৃত্তি, চৈতন্ 'ও উপাধি লইয়াই মনুষ্য । 
সেই সেতু মানুষের স্বভাবে গুগ্ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে-_পাশ্টাত্য বিজ্ঞানের 
পক্ষে তই কঠিন ও অসম্ভব বলিয়া গণিত হউক ন! কেন--এ বিষয় প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ । 
কেহ কেহ কহেন একটী অপরটী হইতে উৎপন্ন । *$12(681 15 66 101০- 
0006 01 1710, 177251706010% (6 00100) 61565 105 602 20100, 
মন হইতে জড়ের উদ্ভব; মন চিন্ত। করায় ইহা আইসে, এবং উহাতে মনোযোগ 
ন! দিলে অর্থাৎ চিত্ত উহা! হইতে বিকর্ষিত করিয়া লইলে, উহার নাশ হুইয়। 
থাকে-ধতদিন কোন বস্তৃতে মনোনিবেশ করিবে, ততদিন নেই বস্তর নাশ 
হইবে না। এতত্বার! তিনি এক গভীর সত্য-উল্লেখ করিলেন, কিন্তু তাহাকে 
সামান্ত রূপাস্তরও করিলেন। জড়বাদীরা কহেন মন জড় পদার্থ হইতে উৎপক্ন 
হইয়াছে--উহা! কেবল কতিপয় দ্রব্যের বিশেষ সন্গিবেশন ও তাহাদের সংযোগের 
ফল মাত্র। ইহারাঁও কিয়ৎ পরিমাণে সত্যম্পর্শ করিয়াছে-_কিন্তু সামান্ত অংশ 
মান্র। শেষ মীমাংসাঁয় উভয়কে একত্র মিলিত করিবে । জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের 
সম্বন্ধ কেছুই দেখায় নাই। সেই সম্বন্ধ অবগত হইলেই সকল দ্বন্ই পরস্পর 
পরম্পরে মিশিয়! সমস্ত একীভূত হইয়া যাইবে। 
আমি কি মুক্ত, না বন্ধ? আমি কি কতকগুলি অবস্থার ফল মাত্র, ন! 
তাহাদের কর্তী ? আমি জানিতেছি যে, যে সকলের ত্বারা আমি পরিবেষ্টিত 
বুহ্যাছি, তাহার। সকলেই আমার উপর স্বস্ শক্তি সঞ্চালন করিতেছে, এবং 
হি আমার পার্শ্ববর্তী সকলের উপর প্রয়োজনাম্সারে আমার শক্তি-প্রয়োগ 
করিভৈছি। এইরূপ সতত ক্তিয়।- গ্রতিক্রিয়!--ঘাত. প্রতিঘাত দ্বার! আমার 
"রিত্র গঠিত হইতেছে। রবার্টওয়েন (2০১৪৮ ০৩৪) সাহেবকে সম্পূর্ণ 
অনজাদন করিয়।, ক।হাকেও এক্ষণে কছিতে দেখা যায় না যে, মানব-লমুহ 
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তাহাদের অবস্থার অধীন; এবং অনুকূল দেশ কাল ও সঙ্গলাভে সকলে সুশ্বভাব 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সকলেই তাহাদের পূর্ববকর্মজাত জীবন্ত স্বভাব সে লইয়! 
জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে-_তদ্বারা তাহাদের অবস্থার বিশেষ তারতম্য হয়। 
বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কহিতেছে যে, স্বভাব শিক্ষা্দি হইতে প্রবলতর। 

আত্ম বিশ্লেষণ করিণে গিয়া সততই জানিতে পারি যে, আমরা বন্ধ। যখন 
স্বয়ং প্রশ্ন করি; পকেন আমি ইহা মনোনীত করিলাম ?” “কেন আমি এই পথ 
অবলম্বন করিলাম ?” “কেন আমি আমার ইচ্ছ৷ অপর দিকে সঞ্চালিত না করিয়। 
এই দিকে সঞ্চালিত করিলাম 1” তখন আমরা দেখিতে পাই, প্রভূত পরি- 
মাথে (কত অধিক ) বংশ-পরম্পরানুগত গুণ, কত অধিক মানসিক ও নীতি- 
সম্বন্ধীয় পূর্ব সংস্কার আমাদের নির্বাচনের অন্তরালে অবস্থিত হইয়া তাহাকে 
ধলিত করিতেছে--_তন্ারা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, আমাদের জীবন দৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ; 
এবং মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে, শিশ্তমাত্রেই তাহাদের গলদেশে অৃষ্ট-সংলগ্ 
হইয়! জন্মগ্রহণ করে, ইহাঁও তত অদঙ্গত বোধ হয় না। অদৃষ্টের প্রধান অজ 
চরিত্র, প্রতিশিশুই তাহার চাঁরত্র সঙ্গে লইয়! জন্মগ্রহণ করে। পুর্ব জন্মরূত 
কর্ম্ানুসারে আমর! সকলে বন্ধ, 'এই মত সমর্থনে আবৃষ্টবাদী (1965107117196 ) 
অনেক কহিতে পারেন। 

তথাপি চৈতন্তের গভীরতম স্থল হইতে আমাদিগের ন্বাধীনতার জ্ঞান--জীব 
প্বতই মুক্ত এইজ্ত/ন, উত্থিত হইয়া থাকে । এই স্্গণ্ভীর-নিহিত জ্ঞানকে ভ্রম- 
মূলক কহাযর় কোন ফল নাই এবং সম্পূর্ণ নিরর্ক। কারণ তাহা হইলে, 
জীবাত্মার আক্মোপলব্ি-জনিত বলবৎ প্রমাণ অস্বীকার করিতে হম্-_-একমাত্র 
চরম ঞ্ুবত্ব এবং 'আমি”র অর্থাৎ প্রত্যক্‌-চৈতন্ের যাথার্যেও সন্দেহ করিতে 
হয়। ভীব-চৈতন্ত বহুবিধ ঘটনাবলী হইতে কিনব! তাহার নিজের বাহ্‌ দর্শন 
হইতে ষে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তাঁহাও সময়ে সময়ে কথঞ্চিৎ ভ্রাস্তিপুর্ণ হই- 
বার সম্ভব। কিন্তু তাহার আত্মদর্শন-জনিত জ্ঞান সদাই অভ্রান্ত--সেই জ্ঞান 
অপর সকল জ্ঞানের ভিন্ত স্বরূপ । “আমি আছি” এই "আছি মাত্রের” শ্বাবলন্ব- 
নতা, স্বকীয় অনস্তের এই ঞ্ুবোক্তি, স্বীয় মুক্তিভাব বা অসীম স্বাধীনতা প্রকাশ 
করিতেছে । পরাধীনই বদ্ধ; শ্বাধীনই মুক্ত, বন্ধন ও মুক্তি সম্বন্ধে “উত্তর- 
মীমাংসা” বিশদরূপেৰর্ণন। করিবে। | 


শআাবণ | পুরুষোত্তম-দর্শন | ১৪১ 


উপরোক্ত যে সকল প্রশ্ন লইয়া, আমর অবতারণা আরম্ভ করিলাম এবং 
অপর.বহ প্রশ্নও মীমাংসার অপেক্ষা! করিতেছে । আমরা চরম উত্তরের অনু- 
সন্ধানে বান্ত, সন্দ্রারাঁ সকলই মীমাংসিত হইবে। এমন কুঞ্চিক1 অন্বেষণ করিতেছি, 
ফন্্রারা সকল অবরোধনই মুক্ত হইৰে। যগ্ভপি ইহা লাভে সক্ষম হই, তাহা 
হইলে শাস্তি পাইতে পারিব। 
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী । 


পুরুষোত্তম-দর্শন | 
(১) 
“কুঞ্জকাননে কালী, ত্যজে বাশী বনমালী, 


করে অন ধরে পাধাকাস্ত। 
ঠ্াম-শ্টাম! কেন ভেদ কররে জীব ভ্রান্ত ॥ 


গীতাম্বর পরিহরি, হরি হলেন দিগথরী, 
মরি মরি হেরি কি ব্ধূপের অন্ত । 
কিবা, কাঁলোপরে কালো-শশী, লোলজিহবা এলোকেনী, 
ভালে শশী, অট্রহাসি, বিকট দত্ত ॥ 
যে গোবিন্দ-পদদয়ে, সগন্ধ তুলসী দিয়ে,_ 
সুর-নরে সাধে সারা দিনাস্ত ॥ 
দিয়ে, দে চরণে রাজ! জবা, রঙ্গিনী রাই করেন সেবা, 


কে পাবে শ্রম চিন্তামপির ভাবের অস্ত 0৮ * 


অপার জলধির অতলম্পর্শ বারিগর্ভ ভেদ করিয়া তরুণ অরুণ, প্রাচা* 
নভোমগুল সিন্দুর-ছটায় রঞ্জিত করিয়াছেন। উষার গলি সমীর ভক্তিভরে 
অবনত-মন্তকে পক্ষপুট দ্বারা পুরুষোতমের মন্দির ব্যজ্জন করিতেছেন; দ্রিন- 
মণি* দিব্যকুস্থুম-কর-নিকর ছারা প্রসন্ন-বদনে আঞ্জলি' প্রদান করিতেছেন । 


খর 








« রাগিপী সিন্ধু, তাল কাওয়ালী। দাঁশরথি রা কৃত। 


১৪২ পন্থা | [ ১৩১৭ 
মন্দিরের বহিঃগ্রাঙ্গণ যেন শাস্তি ও ভক্তিরসে আগ্লী,ত হুইয়াছে। জনৈক 


বৃদ্ধ ধীরে ধীর উল্লিখিত গানটা গাইতে গাইতে ক্রমে প্রীমন্দিরের 'সন্মুখীন 
হইতেছেন। তাহার মন্তকে জটাজুট, ভালে অর্দচন্ত্রা্কতি রক্তচন্দনের 
ত্রিপুণ্ড, বামহস্তে কমগুসু, দক্ষিণহস্তে ত্রিশূল, পরিধানে রক্তবস্ত্র। তাহার 
আনাভি পলিত শ্মশ্ররাজি, গোমুখ হইতে জাহবী-ধারার ন্ভায় বদনমণ্ডল 
হইতে প্রবাহিত হইয়াছে । বৃদ্ধষত মন্দিরের নিকটবর্তী হইতেছেন ততই 
উচ্চৈঃস্বরে গানটী গাইতেছেন এবং তাহার নয়ন-যুগল দরদরিত অশ্রধারায় 
প্লাবিত হইতেছে । বৃদ্ধ ধীরে ধাঁরে মন্দিরের সম্মুখে আসিয়! দাঁড়াইলেন । 
গান ফুরাইল। এক দুৃষ্টে মন্দিরের বহিরঙ্গ দেখিতে লাগিলেন । 

কলিকাতার ছুইটী বাবু বাযুপরিবর্তনের জন্য পুরীতে গিয়াছেন। 
তাহারা প্রাতঃকতা অর্থাৎ পমর্ণিং ওয়াকৃ” করিতে বাহির হইয়াছেন। সমু" 
বাষু সেবন করিয়! শ্রীমন্দিরের দিকে গল্প করিতে করিতে যাঁইতেছেন। মন্দির 
প্রাঙ্গণের একপ্রাস্তে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহাদিগের একজন অপরকে 
বলিতেছেন, “ভাই! এ দেখ জনেক বৃদ্ধ সন্ন॥সী একদৃষ্টে মন্দিরের গায়ের 
ছবিগুলি দেখিতেছে। ওরকম অশ্লীল ছবি মামি কুব্রাপি দেখি নাই। প্র 
গুলি অপরের সমক্ষে দেখা দূরের কথা, একাকী দেখিতেও লজ্জা হথ্প। 
ভাই! বল দেখি, এসকল ছবি দেখিলে মনে কুভাঁবের উদ্রেক হয় কি ন1। 
অণীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ, তবু উহ্নার মনের কুবৃত্ত যুবকের স্তা্ন বলবতী রহিয়াছে । 
নৈলে প্র অশ্লীগ ছবিগুলি এক মনে দেখিবে কেন 1, 

দ্বিতীয় বাবু। “ভাই ঠিক বলিয়াছ! বুড়া রসের গুড়1; দেখিতেছ 
না, বুড়াটা তান্ত্রিক। মগ, মাংস, মৈথুন উহার ধর্ম; তাই এ অগ্লাল ছবি 
গুলি উহার মন-প্রাণ হরণ করিয়াছে ।” 

প্রথ্থম বাবু। “আচ্ছ!, জগন্নাথ ত তাস্ত্রকের দেবত। নন, তবে তাহার 
অন্দিরের গায়ে এ সব কীত্তি কেন?” 

দ্বি,ষা। ““জগন্নাথ তান্ত্রিকর দেবতা নন সত্য বটে কিন্তু তিনি বুন্দাবনে 
সধুখাৰ করিতেন, 'একালে মধুপান করেন না, মাংসও খান না, ফুট! 
তাঁহার অনেক দ্বক্তে থায় বটে, উৎসর্গ করিয়! খায় কি না বলিতে পারি ন!। 
শেষ দফাট! তাহার চিরকালই আছে-_বৃন্দাবনে ও স্বারকায় পূর্ণমাত্রায় ছিল। 


শ্রাবণ] পুরুষোতম-দর্শন । ১৪৩. 


এই মন্দিরেও দেব্দাপীগণ আছে, তাহ।র। প্রতিরাত্রে তাহাকে নৃত্য-শীত 
ঘবারা সুধী করিয়। থাকে । এ সব মনের কথ। মনে থাকাই ভাল; লোকে 
শুনিলে আমাদিগের মান সন্ত্রম এককালীন নষ্ট হইবে। আমরা পদস্থ লোক, 
[99110 019210101) এক আতে গা ডালিয়া চলাই আমাদিগের ধর্ম। 
আমর! সুতরাং পরমভস্ত বৈষ্ণব চুড়ামণি | সে যাহ! হউক, বুড়া ব্যাটার ভব 
দেখে অবাক্‌ হলুম।” | 
£ইন্ধপ সা'রগর্ভ, সুমিষ্ট আলাপ করিতে করিতে বাবুদ্ধয় বৃদ্ধের সম্মুখীন 

হইলেন এবং জগন্নাথের উদ্দেশে প্রণাম করিয়। বৃদ্ধকে প্রণ।ম করিলেন । 
*তোমাদিগের মঙ্গল হউক, মনের অন্ধকার ঘুচিয়া যাউক,৮ এই বলিয়া 
বৃদ্ধ তাহাদিগকে আনীর্ববাদ করিলেন। বাবুদ্ধয়ের মধ্যে একজন বপিলেন) 
“মহাশয়! আমাদিগের মনে কি অন্ধকার আছে £ বৃদ্ধ বলিলেন, “ষে 
অদ্ধকারের মোহে পড়িয়া! তোমরা দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতেছিলে 
সেই অন্ধকার” বাবু বলিলেন, “বুঝা ইয়! বলুন, আপনার প্রহেলি ক! বুঝিতে 
পারিলাম না। আমর! কাহারও নিন্দা কার নাই, যাঁহা সত্য তাহাই 
বলিয়াছি ।? “তোমরা যাহ! বুঝিয়ছ তাহাই যে সগ্য, ইহা (কন্ধপে জানিলে ?? 
এই- কথ! বলিয়! বৃদ্ধ শ্রীমন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য পঙ্-সঞ্চার 
করিলেন। বাবুটা বোধ হইল অনুসন্ধিংস্থ; তিনি বলিলেন, মহাশয় যাইবেন 
না, আমরা যাহা বুঝিয়াছি, আপামর সাধারণে তাহাই বুঝে; তাহ! যদি 
দত্য না হয় তবে সতা কি বলিয়। যান।” বুধ বলিলেন, “আমি শ্রীমন্দিরে 
বাইতেছি, এখন আর বিলম্ব করিতে পারি ন।। যদি সত্য সত্যই জগবদ্থা 
তোমাদিগের মনে সত্যানুলন্ষিংপার উদ্রেক করিয়া থকেন, তবে অস্থ রাত্রি 
দ্রশটার সময়ে টিমল।-মন্দিরে আমার নিকটে যাইবে, ক্গতের সত্য কি বুঝাইযা 
দিব।» এই বলিয়| বৃদ্ধ মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

প্র, বাবু। ভাই! বুদ্ধ নিতান্ত সামান্য লোক বগি! বোধ হইল না) 
বৃদ্ধের চক্ষুর টিমল জোতিঃ, মুখের দিব্য কান্তি এবং ভাবভঙ্গি দেখিয়া 
তাহারে উচ্চশ্রেণীর মনুষ্য বলিষ। আমার বিশ্বাস হইতেছে । তাহার মুখে রহন্ত 
কথ! গুনিতে আপত্তি কি? বিশেষতঃ বিমলা-মন্দির দেখ! হয় নাই, তাহাও 
দেখ হইবে। আমি তথায় রাজে যাইব; তূমি যাইবে কি?” 
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ঘি, বাবু। “তোমার দেখছি, ভাই! মাথ! ঘুরিয়াছে! রাত্রি দশটার 
সময়ে? বিমলা-মন্দিরে ? হা! হা! হা! ভাই! আমি বুদ্ধি /বচিয়! 
থাই; ওকালতী করি। আমি মনুষা-প্রক্কতির সওদাগরী করি। বঙ্কিম বাবুর 
«কপালকুণ্ডল1,” পড়িয়াছ? এ বুদ্ধ নরবলি দিবে, তাই আমার্দিগকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছে । তথায় মত রাত্রে কখনও যাওয়। হইবে ন!।” 

. প্র, বাবু। “ভুমি দেখিতেছি, ভাই! ওকালতী করিম্া অভি-বুদ্ধি 
হইক়াছ। তোমার অনুমান-শক্কি পুরুভুঞ্জের ন্যাম অসংখ্য হন্ত-পদে পরিণত 
হইয়াছে, নতুব! এ বুদ্ধেব সহিত নরবলির সন্বদ্ধ কিন্নপে গ্ছাপন করিলে? 
পূর্বকালে ক্রুরকর্ম্মা কাপালিকেরা নরবণি দিত শ্ুনিয়াছি; এ ভীষণ ক্রিয়। 
বনকাল লোপ পাঁইয়াছে। এখন, বিশেষত; এই পুরী নগরে, ইংরেজ রাজ্যে, 
উহার কোনই আশঙ্কা! নাই। 

দ্বিবাবু। স্কুল মাষ্টারী করিয়া তোমর বুদ্ধি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে 
দেখিতেছি। তোমার ইচ্ছ। হয় বাইও, আমি ভাই! যাঁইব ন|।” 

রাত্রি দশট। বাজিয়াছে। জ্যোত্ন-রাত্রি, মেঘ নাই; শারদীয় চক্ত্রমার 
বিমল-কিরণনাপায় ভূষিত লমী€ণ চারদিকে নৃত্য করিতেছে পক্ষিমণ 
তালে তালে ললিত স্বরে কাকলী বর্ষণ কর্টতেছে। একটা বাবু ধীর ধারে 
রাজপথ দিয়া বিমলা-মন্দিরে উপস্থিত। মন্দির'প্রাঞণ 'নঃশব্, শান্তিময়। 
বাঁবুটা নিম্নে জুত। রাখিদা অপিন্দে আরোহণ করিলেন। ইতস্তভঃ তাচাইনা 
দেখিলেন, কোথাও মঠঈব্য নাই। হঠাৎ উকিপ বাবুর কথ! মনে পড়ি! 
সাহার ভয় ছইল। পরক্ষণেই মন্দির মধে ঠাহার নৃষ্ট পড়িল। তিনি মন্দির 
মধ্যে আলে।ক দেখিয়। দ্রতপদে অগ্রনর হইলেন। দ্বারে গিয়া দেখেন, ছার 
উদঝাটিত, এক কু প্রণী£প মিট নট কয়া দ্বতমাধান শ পত। জলিঠেছে ণটে, 
কিত্ত দেবী-লঙ্গের চতুদ্দিকে চন্দ্রমগুলের ন্যায় মনোহর অভ! মিস্তৃত রহিয়াছে। 
বৃদ্ধ প্ীমঙ্গের সম্মুথে চিত্াপিতের ন্যাপ ব্দয়া আছেন। আগন্তচ ধীরে ধীরে 
মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন বৃদ্ধ ধোগাসনে বলিক্ঝ। শাস্তবীমুদ্রা 
অবলম্বনে মাল! জপ করিতেছেন। আগন্ধক দীড়াইক। রছিলেন। তিনি প্রথমে 
ভয়ে, পরে বিস্ময়ে দেবীকে প্রণাম করিতে ভুলিক্াছেন। এখন সাষ্টাঙ্গ 
গ্রুণাম করিলেন। তিনি প্রান়্ অর্ধ ঘণ্ট। ঈড়াইবার পর বৃদ্ধের নিমিমেষ চক্ষুতে 
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পলক পড়িল; দ্ধ স্বাহাকে দেখিয়া ঈষৎ হান্ত করিয়। বলিলেন “বাবা ! 
আসিয়াছ, বেস্‌ করিয়াছ এখানে নরবলির কোন আশঙ্কা নাই।” আগন্তক 
এই কথ শুনিয়া অবাক হইলেন; উকিল বাবুর সহিত তাহার যে কথাবার্ত 
হইয়াছিল তাহ। বৃদ্ধ কিরূপে জানিতে পারিলেন? ইহা মনের মধ্যে আন্দোলন 
করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধ বলিলেন, “বাবা? এ আসনে বসে! । তোমার 
বন্ধুর কথা আমি কিরুপে শুনিলাম, ইঠা তূমি মালোচন। করিয়। বুঝিতে পারিবে 
না। আমি উহ। এইমাত্র মালাজপের পরে শুনিয়াছি, তাই তোমাকে আশ্বস্ত 
কৰিলাম ।” আগন্তক স্তম্ভিত হইয়৷ বসিয়া পড়িলেন। বুদ্ধ, তাহার মনের অবস্থ। 
বঝিতে পারিয়া, নানারূপ গল্প দ্বার৷ তাহাকে অন্ত মনস্ক করতে লাগলেন এবং 
পরিশেষে তাহাকে জলষোগের জন্ক অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “বাবা! মায়ের 
মন্দিরে আপিয়াছ, বিশেষতঃ আম তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, কিঞ্চিৎ 
জলযোগ কর, পরে কথাবাত্তী হইবে ।' বুদ্ধের এই কথ! সাঙ্গ হইতে না হইতে 
পার্খস্থ কুটুরী হইতে অসামান্থ-রূপবতী, এক ষোড়শী যুবতী ন।নীবিধ উপাদেয় 
থাস্ভ পূর্ণ ছুই খানি থাল! ছুই হন্তে লইয়! মন্দির মধ্যে আসিল এবং থাল! রাখিয়া 
জলের গ্লাস ও পান আনিল। 

আগন্তক । আমি এইমাত্র আহার করিয়া আ'সতেছি, আর খাইৰ মা, 
আমাকে কৃপা করিয়! ক্ষমা করুন্। 

যোড়শী। সেকি মহাশয়! আমি থে অনেক পরিশ্রম করিয়৷ আপনার 
জন্ত এই সকল উপাদেয় আঅমুতোপম খাছ প্রস্তত করিযাছি। আ্আপনাদিগের 
বাঙ্গাল! দেশে ওরূপ খাগ্ঠ নাহ। আমি কাম্মীরে উহা শিখিয়্াছি। 

যুবতীর কমনীয় কাস্তির সহিত কলকণের যোগ হওয়ার আগস্তুকেয় মনোমধ্যে 
বৈছু।তিক ঘাত হইতে লাগিল। তিন কষ্টে মনের গতি দমন কারয়! বৃদ্ধকে 
বলিলেন, “মহাশয় ! দ্রবাগুলি অতীব মনোহব, তাহ! আকুতি ও সৌরতে 
বুঝিতে পারিতেছি ; এ রূপ দ্রব্য খাই নাই, ইহা ও সত্য; কিন্তু আমার ক্ষুধা 

নাই, উদর পূর্ণ রহিয়াছে ; লোভ বশতঃ এখন আহার করিলে রোগ হুইবে।” 

.. বুদ্ধ। আহার করিবার উদ্দেশ্ত কি? | 

আগস্ধক। শরীরের ক্ষয় নিবারণ জন্ত। শরীর নির়তই ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইতেছে । এ ক্ষণ পুরণ করিবার প্রয়োঞনানুসারে শ্বভাবতঃ ক্ষুধা ছয়। ক্ষুধা 
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হইলে আহারে প্রবৃত্তি হয়। আহার না করিলে ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে হয়। 
পরমেশ্বর মন্থুষ্যকে যদি ক্ষুধা না দিতেন, তবে ক্ষয়রূপ নৃতন ব্যাপার মানুষ 
বুঝিতে পারিত না; স্থৃতরাং ক্ষয়পূরণ ন! হওয়ায় জীব-জগৎ ধ্বংস পাইত। 

বৃদ্ধ। তবে আহার করিলে রূসনার তৃপ্রি হয় কেন? যন প্রফুল্ল হয় 
কেন? 

ম|। উহা আহার-জনিত স্থথ। 

বৃদ্ধ । তবে এ মুখের জন্ঠেও ত আহার কর! কর্তব্য! 

আ। তা বটে। কিন্তু আহারের উদ্দেত্ট দেহের ক্ষয় পূরণ করা, 
আহার-জনিত স্থথ তাহার মানুধঙ্গক যাহা আনুষঙ্গিক তাহাকে মুখ্য করিয়! 
মূল উদ্দেস্ত যাঠার1 ভুলিয়া যায় তাহাবা লোভী, পেটুক তাহারা নানাবিধ 
রোগাক্রান্ত হয় এবং জন-সমাজে নিন্দনীয় হয়। লোভিগণ কেবল শ্থুখের জন্ত 
আহার কবে, এমন কি, ওষধাদি ভ্বার! তূক্তবস্ত শীঘ্র শীঘ্র পরিপাক করায়; 
পুনঃ পুনঃ আহার-জনিত তাহাদিগের কৃতিম ক্ষুধাও জন্মে 

বুদ্দ। বাব! ঠিক বলিয়াছ। আহারের মূল উদ্দেশ্তী লক্ষা করিয়া আহার 
করাই বুদ্ধিমানের কার্ধয। কিন্ত তাহার মধোও একটা হুশ কথ! আছে। 
হিতভোগী, মিতভোগী এবং শমোপভোগী হওয়। কর্তবা । 

আ। সেকি রকম? 

বু। যে দ্রব্য শরীর-পোষক তাহাই আহার করার নাম হিতভোগ । 
তাহাণ অপরিমিত আহার করিশে রোগ হয়; তজ্জগন্ত পরিমিতাহার কর্তব্য । 
দৈহিক ব্যায়ামাদি না৷ করিলে হিতাহার ও মিতাহারও রস-রক্তে পরিণত হয় না, 
তজ্জন্ত ব্যায়ামাদিরও প্রয়োজন | এই ভ্রিখিধ নিয়ম পালন করিয়া! চলিলে, দেহ্যন্ত্ 
আযুঃকাল পর্য্যন্ত নীরোগ ও সুস্থ থাকে। ইহাই আহারের লৌকিক রহস্ত। 

আ। আহারের কি তবে একটা অলৌকিক রহস্য আছে? 

বৃ। বাবা! কর্মাত্রেরই ছুইটী ভাব মআছে। লৌকিক ভাব দ্বার! 
গো1কযাত্র! নির্বাহ হয়। পাঁরমাথিক ভাব দ্বার পরমার্থ সাধন হয়। তুমি বিজ্ঞ 
ও বুদ্ধিমান্। তোমাকে বেশী কথ। বলা অপ্রয়োদন। একালে যুব, বৃদ্ধ 
বালক, বািক1) মূর্খ, পণ্ডিত; সকলেই গীত! পড়ে ; উহা একট। ফ্যাসন্‌ 
হইয়াছে । তুমিও অবশ্থ গীতা পড়িয়াছ। 
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আ। আজে, £1। 

ব।, প্ব্রহ্ধাপণং ব্রন্মহবি ব্রদ্মাণৌ বর্ষণ ছুতং” পড়িয়াছ ? 

আ। আজ্ঞে পড়িয়াছি ; 

বৃদ্ধ। জগন্নাথকে ধিনি জগন্ময় দেখেন এবং জগন্নাথে ধিনি জগৎ দর্শন 
করেন তাহার আহারও ব্রহ্ষধজ্ঞ | যিনি খাইতেছেন তিনি ব্রক্জা, যাহ। খাইতে 
ছেন তাহা ব্রহ্ম এবং খাওয়াও ব্রন্ধ। শরীর ব্রহ্ম শরীরের অধিষ্ঠাত! জীব ব্রহ্ম । 
যিনি শরীগ্ রক্ষার্থে আহার করেন তিনি ব্রহ্ম হইয়! জগৎ-স্থিতিন্ধপ ব্রহ্ম স্বার্ধ্যই 
করেন। এইরূপ ব্রহ্বজ্জঞের ফগ এ শ্লোকেরই শেষ চরণে বাক্ত আছে। 

“তদ্দৈব তেন গল্ভব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিন1”। 

আ। মহাশয়! উহ! অতি উচ্চ পারমাধিক ভাব--উহার ধারণা করাই 
আমাদিগেক্ন পক্ষে অসম্ভব । 

বৃদ্ধ। ঠিক বালয়াছ বাবা! পরমার্থ “কাণী বাগী ভন্ম” নহে। উহ! 
অনেক নাধা-সাধনার ফল। 

আ। তাহ ত বুঝিতেছি--কি--ন্ত-" 

বৃদ্ধ। হাহা বুঝয়াছি; তোমার প্রাতঃস্ালের প্রশ্নের উত্তর দিবার 
জন্যই অগ্রাপর হইতেছি। 

আ। আহারের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? 

ব। আছে বৈকি? একট হ্যত্রে জগৎ গীাথা। সুপ বিকাশে বতই 
বিসবশ দেখা যাউক, সুক্ষ বন্থায় জগত্-যস্ত্র ব্রহ্ষময়ীর একতারায় বাঞ্জে। 

জগনাথের জগৎ*লীলার অনুকূল কাধ্যের নাম ধন্ম। অগতের স্থিতির অন্ত 
আহার ধেদন একটী ধর্ম, জগং-স্য্টির জন্য স্্ী-পুরুষের মিলনও সেইরূপ একটা 
ধর্ম । ক্ষুধা যেমন শরীর-ক্ষয় বাঞ্রক, কাম নেইব্প শরীর-শৃষ্টি ব্গ্তক। আহার 
দ্বার! ক্ষুধার শাস্তি হয়, স্ত্রীপুরুষ-মিলনে কামের শান্তি হয়। আহারে যেমন স্থখ» 
রী পুরুষ-মিঙ্নেও সেইরূপ । আহারে যেমন লোভ, মৈথুর্নে সেইবপ আসক্তি । 
লোভী অঙ্গধাদ বা কত্রিম ক্ষুধ। স্যজন করিয়া, আহার করিম! যেমন বোগে 
পতিত হয়ঃ আহার-প্রবৃত্তি বল্বতী করিয়া যেষন মনের উচ্চ প্রবৃত্তি গুলিকে 
রসাতলে দ্নেয়, লোকতঃ ধর্শৃতঃ নিন্দনীয় হয়; কামুক ব্যক্ষি, ভেোগ-বিলাপের 
বৃত্তিকে স্ত্রী-পুরুষ-মিলনে মুখ্য স্থান দিয়া, রোগ-শোকে পতিত হয; বিলাসের 


৪৮ পস্থা। । | ১৩১৭ 


মোহে আচ্ছন্ন হইয়া তত্বজ্ঞানে বঞ্চিত হয় এবং সংসারাঁনলে দগ্ধ হইতে 
থাকে । 

হিন্দু জাতির ধর্মমোপদেষ্টাগণ দাম্পত্য সম্বন্ধে] ভোগ-বিলাঁসকে কখনও শ্রেষ্ঠ 
স্থান দেন নাই-_ 

উৎপাদনমপত্যপ্ত জাতন্ত পরিপালনম্‌। 
প্রতাহং লোকযাজায়াঃ প্রত্যক্ষ হ্ীননিবন্ধনং ॥ 
মন, ৯ অ। 

অপত্যোৎপাদন প্রশিক কাধ্য। পুরাকালের শ্রেষ্ঠ জাতি মধ্যে দাম্পত্য 
সম্বন্ধের উহাই প্রধান উদ্দেস্ত ছিল। তাহার! খতুকাল ভিন্ন অন্ত কালে স্ত্রী 
সহবাস করিতেন না, খতৃকালের মধ্যেও শান্জর-নিষিদ্ধ পর্ববাদি ত্যাগ করিতেন। 
এইরূপ গৃহী হুইয়াও তাহারা ব্রহ্মচারী ছিলেন তজ্জন্ত তাহাদিগের শোর্ধা- 
বীর্য্যশালী, প্রতিভ।-সম্পন্ন, ধর্মপ্রাণ সম্তান-সম্ততি জন্মিহ। দুর্ভাগ্য ক্রমে 
পৃথিবীর আদর্শস্কানীয় ভারতের সে শুভদিন দ্বীর্ঘকানল হইতে অন্তমিত 
হইয়াছে । খষ-সম্ভানগণ এখন তোগ-বিলাসের ক্রীড়ার পুতুল হইয়াছে। 
দাম্পত্য সত্বদ্ধে ্রঙ্থরিকভাব থাক] দূরের কথা, উহ্থাতে ্রশ্বরিকভাব আছে, এ 
কথা বলিলেও হান্তাম্পদ হইতে হয়। এখন স্ত্র-সম্ভোগ মুখ্য, অপত্যোতৎপাদন 
তাহার একট! অনির্দেন্ট ফল। তঙ্জন্তই মনুষ্য জাতির ধর্মভাব ক্রমেই অন্তমিত 
হইতেছে, সমাঞ্জে নান! বিপধ্যর-বিশৃঙ্খণা ঘটিতেছে, দৈহিক বল-বীধ্যও 
হাস পাইতেছে। সম্তোগের প্রবৃত্তি হত বলবতী হইতেছে, স্ত্রী*পুরুষ-সম্বন্ধ ততই 
দুষ্য বলিক্! ধারণা হইতেছে, ততই উহার উপর আবরণ দেওয়া হইতেছে, ততই 
্গীলতা ও অশ্লীলতার জ্ঞান দৃঢ়-ভূমিক হইতেছে। দাম্পত্য মন্বন্ধটা কুকর্ম বলিয়া 
যদি ধারণ না থাকিত তবে উহার অত ঢাক।-ঢাকী হইত না। প্রকৃত পক্ষে 
লোকের মনই কু, মনই অশ্লীলতা-পুর্ণ . 

অবশ্য, সংসারে সকল লোকেই দাম্পত্য সম্বদ্ধকে ধর্ম্নকার্ধ্য বলিয়! ধারণ! 
করিতে পারে না--দে কালেও পারে নাই। একালের ত কথাই নাই। তাই, 
উহার উপর একটা আবরণ চিরদিনই আছে। তবে, আবরণের জরাটট৷ 
ক্রমেই ঘনীভূত হুইতেছে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ মুদলমান জাতি উহার চূড়ান্ত হৃষটাস্ত 
দেখাইয়াছেন। | | 
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লৌকিক ব্যবহারের কথা ছাড়িয়া দেও। যেখানে পরমার্থ তত্বের কথা, 
সেখানে লৌকিক জ্ঞানের অধিকার নাই। দেখিতে হইবে জগন্নাথ । তিনি 
কোথায়? মল্গির"মধ্যে। মন্দির কাহার? তাহার। বেস কথ। জগৎ 
তাহার মন্দির, তিনি জগতের ভিতরে আছেন, বাহিরেও আছেন, সত্য 
কিনা ? 

|| আজ্ঞ। তাত বটেই। 

বৃ। তিমি স্বয়ং নট-নটা সাজিয়া এই জগং-লীলা করিতেছেন। প্রত্যেক 
পুরুষে তিনি পিতৃশক্তি, প্রতি স্ত্রীতে তিনি মাতৃশক্তি। পিতৃমাতৃ-শক্তির সক্ষিলন 
করিয়া তিনি জগৎ রচন! করিতেছেন। তিনি স্বর্গ নামক কোন স্থান হইতে 
এক একটা করিয়া জীব নির্মাণ করিয়! পাঠাইতেছেন ন।। তিনি তাঁহার লীলা- 
খেলা করিবার জন্য এক হুইয়াও বনু হইয়াছেন, এবং যেষন হতে মৃণি সকল 
গাথ। থাকে, সেইরূপ সুত্রাত্না সেই জগন্নাথ তাহার বহুত্বকে 'একত-স্বত্রে গাথিয়। 
রাখিয়াছেন। তুমি তাহাকে মন্দিরের মধ্যে দেখিতে চাও ; যেখানে প্রবৃত্তি 
নাই, জগৎ নাই, কার্ধাকারণ নাই, কিছুই নাই-- আছেন কেবল নটবাজ। তুমি 
যদি দৃশ্তমান জগতের মধ্যে তাহার অন্ুতব কারতে না পার, তবে লাফ দিয়া 
যবনিকার অন্তরালে কিরূপে যাইবে? জগৎ-নাট্যশালার মধ্য দিয়া, মঞ্চের 
উপর দিয়া, সাজধরে যাইতে হইবে--অন্ত পথ নাই। তোমর! নাট্যশালার 
নাম দিরাছ রঙ্গালয় ; তথায় রঙ্গ দেখিতে যাও। জগহ-নাটাশালাকেও রঙ্গালয় 
করিয়া তুলিয়াছ ; কাজেই মন্দিরের বাহিরে যে সব মুর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা 
তোমাদিগের চক্ষে অশ্লীল । তো[মা।দগের যন মাতৃশক্জি ও পিতৃশক্তির গ্রকৃত 
জ্ঞান হইবে, তোমরা যখন অগল্লীলার মধ্যে জগন্ময় ও জগন্ময়ীর লীলানন্দ ময়ী 
সুত্তি দেখিয়! প্রেমানন্দে ভাপিতে পারিবে ; অশীতিলক্ষ যোনি-সঞ্চিত পণ্ুডভাব 
যখন তিরোহিত হইবে,তখনই জগন্ন্নির-মধ্যে জগন্নাথের দর্শন পাইবে । আঠার 
নাল! পার হইতে ন! পারিলে মন্দির-দর্শন হয় না, এবং মন্দির-দর্শন না হইলে 
জগনাথ-দর্শন হয় ন1। 

আ। মহাশয়! আঠার নাল! কি? 

ব। আঠার নালা পার হইয়া! শ্ীমন্দিরে যাইতে হয় । 

দশেক্ডিয়। পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব-বিশি্ট নুঙ্*শীরে 
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যখন অহং জ্ঞানরপ ভ্রান্তি দুর হয় তখনই জীবের মধ্যে শিবের জ্ঞান হয়-- 
প্রবৃত্তিময়ী লীলার মধ নিবৃত্তিময় উদ্দিত হন। তখনই বৃন্দাধনে রাসলীল। ভয়, 
কৈলাসে হরগোৌরী-মিলন হয়। 

মানুষ-শিক্ষার জন্ত আঠার নাল! এবং মানুষ-শিক্ষার জন্য মন্দিরের 
বহিরঙ্গে জগংলীল্লার অভিনয় । 

যুবতী এ যাবৎ স্থির হইয়া বসিক্লাছিলেন, হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন 
“বাবা! আমার শ্রম বৃথা হইল । আপনি যে তব্বোপদেশ দিলেন তাহ! অপেক্ষা 
আমার রূপে ইনি মধিকতর মোহিত হইয়াছেন। হায়। হায়। মা সর্ধমঙগল! 
কতদদিনে ভারতের মুখ পুনরায় উজ্জল করিবেন তা তিনিই জানেন ।” এই 
বপিয়। যুষতী গৃহাত্তরে গেলেন। আগন্ধক হতবুদ্ধি ও মর্মাহত হইয়া বৃদ্ধের 
নিকট বিদ্দায় লইলেন এবং পুনরায় দর্শনের প্রার্থনা কগিলেন। বুদ্ধ বলিলেন 
“বাবা! চঞ্চল! বালিকার কথায় ছুঃখিত হইও ন!, বৎসরাস্তে পুনরায় এই স্থানে 
তোমার সহিত দেখ! হইবে” 

(ক্রমশ: ) 
শরীবরদাকাস্ত মজজুমদীর । 


অভয় । 
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গান অধিকার করিয়াছে । | 
অভয়ং সন্বসংশ্ুদ্ধির্ঞানফোগব্যবস্থিতিং | ১৬১ | 
ধ্যানযোৌগের উপদেশকালে, অন্ঠান্ঠ বিশিষ্ট কর্মের সহিত ভয় ত্যাগ করিয়া 
ব্রহ্ষচধ্য অবলম্বন করতঃ মনকে সংষত করিয়! ভগবানেয় সহিত যুক্ত হইবার 
শিক্ষা বণিত আছে । 
গ্রশাস্তাআ বিগতভী ঝন্ধচারী বতেস্থিত:1 
মনঃ সংযগ্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মতপরঃ 1৬১৪ 
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স্বাদশঅধ্যায়ে ভক্তিযোগের মধ্যেও দেখা! যায় ভয় হইতে মুক্ত হুইলে, তবে 
ভগবানের প্রি হওয়! ষায়। 
হর্ধাইমর্ষভয়োদ্বেগৈর্ঘু করে| যঃ স চ মে প্রিয়ঃ 1৬1১ 
সাধন।'পথে মভয়ের জন্তক এত আশঙ্কা! কেন? ভয়ের নাশ জন্ত এত 
আবশ্টকতা কেন ? এ বিধঙ় সম্পূর্ণভাবে; আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে 
ভয়ের কারণ বিশ্লেষণ করিতে হয়, ভয়ের ভিত্তি কোথায় ইহ! দেখিতে হয়। 
ভয়ের মূলে কি রৃহিয়াছে ইহা না জানিলে ভয় দুর কর সম্ভব নহে। রোগের 
কারণ জানিয়! সেই কারণের মূলোচ্ছেদ করিলে তবে রোগ নুরীভূত হইবে। 
নতুব! বাহক ওঁষধ প্রয়োগে আপাততঃ কিঞি লাঘব কিংবা আরোগ্য 
বলিয়া! ভ্রম হইলেও সেই কারণ বর্তমান থাকিলে রোগ আবার ফুটিয়। বাছির 
হইবে। যে কোন প্রকাপ ভন্ই হউক ন! কেন, উহ্থার মুলে কোন বিশিষ্ট ব! 
বিশিষ্ট জ্ঞান-সংরক্ষণের চেষ্টা রহিয়াছে ; প্র বিশিষ্টভাব নষ্ট হইবার কোন কারণ 
উপস্থিত হইলে তয় নামক একটা অজ্ঞাত মানসিক ভাব আসিয়া! আমাদিগকে 
অধিকার করে । আমরা সাধারণতঃ নিঙ্জেকে দেহধারী বা কামনাময় বলিয়া 
মনে করি। নিজের স্বরূপভাব বুঝি ন|। শ্বরূপতঃ আমি সেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রছের 
অংশ, ইহা কিয়ৎ পরিমাণে হদয়ঙম হইলে ভয়ের স্থান আর থাকে না, ভগবান্‌ 
নিঞ্জেই বল্য়াছেন-__ 
মমৈবাংশোজী বলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। 
এইজীবভূত অংশই জীবাত্ম। ইহার জন্ম মৃত্যু, স্থুখ ছুঃখ নাই এই জীবাা 
সব্বব্যাগী এবং সর্বগত | 
নিতাঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ ॥ 
এই ভাব হদয়ঙগম করিতে পারিন! বলিয়। নিজেকে হ্ষুদ্র এবং পরিচ্ছিন্ন 
বলিয়া বুঝি । এই পরিচ্ছিন্নভাব দংরক্ষণের প্রতিকূলভাব আদিলেই, নিজেকে 
হার!ই হারাই+ মনে করি ও ভয়ে ভীত হইয়া পড়ি ূ 
ভগবান্‌ সচ্চিদানন্দ। জীন ষখন ভগবানের অংশ তখন জীবও সঙ্চিদানন্দ | 
জীবে ভগবানে কোন ভেদ নাই, ধেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ অর্থাৎ উপাধিগত 
ভেদ মাতজ। এই অভেদভাব বুঝিতে পারি না কেন? কারণ, জীবে.সািধ্য- 
বশতঃ দেহাদ্দির ধন্দব ষেন সংক্রামিত হয়। টুতবে কি দেহাদির কোন আবশ্তকত 
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নাই ? তাহাও সম্ভব নহে, কারণ, উপাধি সাহাধ্যেই আমি আমার ভাব বুঝিত্তে 
সক্ষম হই । উপাধি আছে বলিয়! আমার গ্রকাশ সাধিত হইতেছে? শুর্য্যের 
আলোক (1160157) ) সাহায্যে নয়ন গোচর হয়, উপাধি ন। থাকিলে হুর্ধ্যের 
আলোক বর্তমান থাকিলেও আলোক বলিয়া বোধ হইত না । দর্পণ সাহায্যে 
যেমন আমার ভাব আমি স্কূরিত দেখিতে পাই, উপ!ধিও ঠিক তন্রপ। আমি 
শুধু বিশিষ্ট উপাধি এই জ্ঞানই অজ্ঞান । 

বস্ততঃ এক অয় জ্ঞান জগতে বিদ্ুমান ; কেবগ উপাধি দ্বারা এই ভেদ 
ত।ব, সুতরাং ভেধ ভাবশীল মন ও বুদ্ধির অভীত পবুদ্ধর্যৎ পরন্তমঃ'” এট ভাব 
বুঝিতে পারিলে আর উপাধিকে সংরক্ষণের চেষ্টা থাকবে না এবং তখন ইহার 
প্রতিকূল কোন ভাবের অস্তিত্ব বোধও লুপ্ত হইবে । 

সেই এক অন্তয় জ্ঞান আপনাকে বু'ঝতে গিঝাই আপনাকে বনরূপে প্রকা- 
শিত করিয়াছেন, তিন উপাধিতে প্রতিবি্ম্বিত হইয়া! আপনার ভাব আস্বাদন 
করিতেছেন। ভগবৎ-প্রতিবিষ্ব পীবাত্ম। আপন অস্তিত্ব অনুভব করিতে গিয়াই 
উগাধি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে এবং আমি মে কি, তাহ! ঠিক বুঝিতে 
না পারিয়৷ এক একটি উপাধিকে আমি বলিয়া মনে করে এবং এইরূপে“আমিঞ্র 
অনুসন্ধান করে। সেই অসীম অনির্দে্ভাব বুঝিতে না পারায় *একট! অহং* 
থাড়া করিয়! রাথি ও এই বিশিষ্ট অহংকে যথাসর্বন্থ মনে করিয়া, যাহা ।কছু এই 
"অহংএর” প্রতিকূল ও যাহা! কিছু এই অভং এর বিরোধী তাহাকেই শক্র বলিয়া 
মনে করি ও তাচ! হইতে ভীত হই। 

কলেরার মহ্থামারীর সময় পেটের একটু গোলযোগ হইলেই অত্যন্ত ভীত 
হই। কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় মূল কারণ কলেরাযর় অনেক গোঁক মরিতেছে 
ও আমি যাহাকে আমি বলিয়া! মনে করি তাহার বর্তমান স্থূল ভাবের নাশের 
সম্ভাবনা! আছে ; তাহ হইলে দাঁড়াইতেছে স্বুলদেহ-নাশের জন্তই ভয় । আমা- 
দের সমন্ত জীবনের কার্য/-ক্ষেত্র এই স্থল জগৎ; সমস্ত আশা-উদ্দীপনা, উন্নতি, 
সুথাভিলাষ সমন্তহ স্থূল দে€ে স্যস্ত । যদি স্ুলের অতীত সুক্ষ ও কঁরণাদিদেহের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতাম, স্থুলদেছের নাশেও আমার চৈতন্ত অব্যারুত থাকিয়া 
যায় উহ! যদি অনুভব করিতাঁম, স্থল পবিণামী ব্যাবহারিক জগতের অস্তরালে সঙ 
অপরিণাম। দৈব জগৎ মাছে এবং সেখানেও আমার আমি রহিয়! বায়, ইহা বদি 
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উপলব্ধি করিতে পারিতাম তাহ! হইলে স্ুলদেহ-নাশে এত ভীত হইতাম না! 
বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন আমির বিনাশ হইতে দখিলে, মনে করি, বুঝি এত সাধের 
আমি হারাইয়! গেল। বস্ত্তঃ আমি যাহা নহি, তাহাকে আমি মনে করিতে 
গিয়াই ভয়ের কারণ জন্মাইয়া থাকি ; সে কারণ ভয়কে একটা কাল্পনিক ভাব 
মাত্র বল! যাইতে পারে । 
যতক্ষণ এই বিশিষ্ট ভাবের পরিবর্তে আপনাকে অবিশেধ-ভাঁবে বুঝিতে না 
পারিব ততক্ষণ ভয়ের হাত তইতে নিস্তার নাই । ইহাই তত্জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান | 
আপনাকে ভগবং-স্বরূপ জানিতে হইবে, সব্বভূতে তাহাকে দেখিতে হইবে । 
এই জ্ঞানে সর্ভূতে একই সত্তা অন্থতত হয়। 
সর্ধবভূতস্থমাত্মানং সব্বভূতানি চাত্সনি । 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম! সর্বত্র সমদদর্শনঃ ॥ ৬1১৯ 
সর্বদাই মনে রাখিতে হবে যে জগতে এক নিত্য জ্ঞান বিরাজিত, তদ্বাতীত 
আর দ্বিতীয় বস্ত্র নাউ । তব যেবিভিন্ন বোধ হয় ইহা কেবল উপাধির জন্, 
জ্ঞানোদ্দয়ে এক সত্তাই রহিয়া যায়। | 
একং জ্ঞানং নিত্যমাগ্যন্তবস্তং। 
নান্যৎ কিঞ্চিৎ বর্ততে বস্তু সত্যং । 
যত্তেদোন্রিমিন্দ্িয়োপাধিনা বৈ 
জ্ঞানস্তায়ং ভাসতে নান্তথৈব ॥ শিবসংহিত|। ১১ 
অনস্ত সমুদ্র ষেন এই এক অয় জ্ঞান; ইহ হইতে কত তরঙ্গ,কত উর্িষালা, 
কত বুদ্ধদ্‌ উচ্ছংসিত হইয়! নিজেকে যেন ব্যক্ত করিতেছে । আবার তাহার সহিত 
মিশিয়। যাইতেছে । এই সকল ভেদতাবশীল তরঙ্গমালার অন্তরালে অভোত্মক 
সমুদ্র আপনার শ্বভাঁবে অবস্থান করিতেছে । তরঙ্গ ও উন্মিমা্সা সমুদ্রের সহিত 
স্বতন্ত্র নহে কেবল অবস্থাতে মাজ। জীবও সেইরূপ ভগবান হইতে অস্থত্তন্র 
এই ভাব্‌ স্ষ,রিত হইলে অনুকুল প্রতিকূল সকল ভাবই বিলুপ্ত হয়। এই মাত্রই 
ভয়দূর করিবার একমাত্র উপায়। পরম ভাগবত গ্রহলাদের কথা একবার ভাবিয়া 
দেখিলে দেখা যায় যে, বিষধর সর্প দ্বার! দংশিত হইয়া, দিগ্গজ দ্বারা অবপীড়িত 
হইর়াও তিনি বিচলিত হন নাই। বন্ধি কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলেন, দেখিলেন-স্" 
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***পিদ়্াসতরণাস্ৃ তানি 
শীতানি সর্ব(ন দিশ্টাং মুখখানি ॥ 
সর্বদাই ভগবস্তক্ত প্রহলাদ নিভীক-। তাহার বিশিষ্ট অহং ভাব নাই, 
জাই তিছি: বলিয়াঞ্ছিলেন 
দস্তা গজানাং কুলিশা গ্রনিষ্ঠুর। 
শীর্ণ ষদেতে ন বলং মমৈতৎ ॥ 
তবে এ শক্তি কার? একমাত্র ভগবৎ-শক্তি। তিনি তখন সর্বব্যাপী সর্বগত 
প্জলার্নাসপ্ররণানুভাবে” মত্ত? তাহার নিকট কি ভগ্গের স্থান আছে তাই 
মহাত্মা বলিলেন_-. 
ভয়ং ভয়ানামপহার্রিণি স্থিতে 
মনক্রনস্তে মম কৃত্র তিষ্ঠতি । 
যশ্বিন্‌ স্থিতে জঙ্গজরাত্তকাদি- 
ভক্গানি সর্থ্বাধ্যপাস্তি তাত ॥ 
ধাহার শ্ররণে জন্ম-জরাস্তকাদি সকল ভয় অপস্ত হয়, সেই ভ়্াপহরী বিষুঃ 
হৃদয়ে থাকিতে জগতে ভয়ের স্থান কোথায়? প্রর্কত ভক্ষের নাশ এই একত্ব 
জ্ঞানে। অতএব যদি ভয় দূর করিতে হয়) তবে আপনাকে সর্ধভৃতম্থ দেখিতে 
হইবে | ক্ষণবিধ্বংসী নশ্বর দেহের সহিত আপনাকে: এক' ভাবিলে ভয় অপ- 
সাবিত হইবে না । জগতের প্রত্যেক বসন্ত “শ্ত্রে ষশিগণ। ইব” গাথ। আছে 
ইহা বুঝিতে পাঁরিলে; ভয়ের কাঁত হইতে নিন্ডার পাওয়! যাইবে ।' ভাই উপনিষদ 
বলেন-. 
অন্য়ং বৈ ত্রহ্গাভঘং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি ঘ এবং বেদ। বৃহদাঁরণ্যক 816. 
এই" অভয়ননপ ব্রন্মকে জানিলে ভয়ের কোন কারণ থাকে না, তত্খ আপনি 
দুরেপলাক্ষন করে। তখন্গ প্রকৃত অভয়-অবস্থ। লাভ হুউয়া থাকে। ৩৭ 
শ্রীস্ুরেন্দ্রনাঞ্গ দাস। 


অমানিশা। 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


(৪) 

অমানিশ।-_অন্ধকার-_চতুদ্দিকে পরিবাপ্ত-_ বালাকালে পিতামহীর নিকট 
গুনিয়াছিলাম যে অমানিশাতে পিশাচের। পৃথিবীতে ক্রীড়া করিয়া! 'বেড়ায়। 
একাকী দেই অন্ধকারে__সেই নির্জন উদ্ভানে মনে একটু ভয়েরও উদ্রেক 
হইল--মাঝে মাঝে বৃক্ষপন্ত্রগুলির বায়ুবি তাড়ন এব যেন পিশাচের পক্ষচালনার 
ন্যাপ বোধ হইতে লাগিল! হঠাৎ সম্মুখ দ্বারে কিসের শব্ধ হইল, আমি একে- 
বারে উঠিক্া বন্সলাম। কি বিস্ময়! নেই রন্তীরর্ণ কোট-পরিঠিত-_খর্বাকার 
অদ্ভুতমূত্তি আমার সম্মুখে! 

“আপনি! আপনি কোথ! হইতে 1” 

“কলিকাত। হইতে । আপনি পৌছিয়াছেন বুঝিলাম-ভাবিলাম এখন 
আপনি জাগিয়া আছেন _তাই আপনাকে ও মাপনার স্ত্রীপুত্রকে দেখিতে 
আসিলাম। এখানে আপনার ঘুমান হইবে না--ঠাগায় শরীর খারাপ 
হইবে ।” 

আমি তাহার সহিত চলিগাম--যাইতে যাইতে বললাম “আপনাকে দ্েখিয়। 
আমার ভয় হইতেছে-_-মামার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে । আপনি বাগানে 
মামার সন্ধান পাইলেন কিন্ধরপে? আপনি যে সব জানেন দেখিতেছি |” 

জগদানন্দ সেইরূপ ভীষণ হাস্ত সহকারে বলিলেন «আমাকে এখন ডিনিয়া- 
ছেন ? আপনার মহিত কি কার্ধ তাহ! বুঝিয়ছেন ?” 

“কালকাতার়ও যাহ। চিনিয়াছিলাম এখনও তাহাই । কিন্ত যদি দোষ বা 
ধরেন, তরে আসামি আপনার বিষর় যাহ! বুঝিয়াছি বপিতে পারি। আমার 
বোধ হয় আপনি পিশাচ সিদ্ধ, না হয় নিজেউ পিশাচ 1৮ 

জবার সেই হাসি। 

“ক্াচ্ছা। ধরুন আমি পিশাচ। আপনি আফষার একটি অন্থুরোধ 
রাখিবেন ?” 
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“আপনি যর্দি আমার আত্মলাভের আশা করেন তাহা ছুরাশা। আমি 
যেরূপ সুখশস্বচ্ছন্দে আছি কোন বিষয়ই আমার পক্ষে প্রলোভন-জনক নুহে।» 

পহাঃ! হাঃ! সেকালে লোকে পিশাঁচে বিশ্বাস করিত- পিশাচের হাত 
হইতে আত্মরক্ষার জন্তা তাহারা সর্বদা শঙ্কিত থাকিত। একালে আর 
তাহা নাই--লোকে এখন যথার্থ হেতুবাদ ও তর্কশাঙ্প-বলে সমস্ত পৈশাচিক 
ক্ষমত পৃথিবী হইতে দুর ক্িতেছে। যে যত কম পাঁপ করিব্ু।ছে, সেই তত 
ভাল লোক ।৮ 

“বেশ- পিশাচের মত কথাই বললেন ।” 

“ঠিক কথা । আমি সত্য কথাই বালয়াছি--কিস্ত আপনার সত্যের উপর 
বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে । আপনি আমার । আপনার মন্তকের একটি মাত্র কেশ 
আমাকে দান করুন মস্তকচিতে আর আপনার আঁধকার থাকিবে ন1। 
উঃ! বাতাস ঝড় ঠাণ্ডা--গাড়া দাঁড়াইয়া! আছে চলুন।” 

আমি তাহার সহিত পাস্থানবাসে উপস্থিত হইলাম, তিনি আমাকে সে 
রাত্রি সেইথানে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন আমি ও সম্মত হহলাম। 

র (৫) 

আমাদের আহার হুইল--জগদানন্দ চলিয়া গেলেন--আমি ক্লান্ত হইয়। 
পড়িয়াছিলাম--সুতরাং সেই পান্থনিবাসেই শয়নের বন্দোবস্ত করিশাম। শয়ন 
করিতে যাহতোছ এমন সময়ে সম্মুখে দে।খণাম একটি জ্ীলোক, হরি! হরি! 
এষে লবঙ্গলতা! লবঙগলতা। 'ধামীর সহিত তাঁহার চাকরী স্থানে যাইতেছিল। 

*এ]11--এ কে 1? প্রির়নাথ ?” 

আমি কেবল মাত্র বাললাম? “লবঙ্গ” ! 

“প্রয়নাথ ! আমাদের অনেক কথা বালবার ও শুনিবার আছে, আইস-- 
আমার ঘরে আইস ।” | 

আবার আমার হৃদয় লবঙ্গময় হইয়া উঠিল। পবঙ্গ বলিল---সে সুখী নহে 
তাহার স্বামী তাহাকে বড় কষ্ট দেয়। আবাগ সেই পুরাতন ম্মতি। হেম- 
লতা আমাকে ক্ষমা কারও । আমি ও জব্গ পরস্পর আলিঙগনাবদ্ 
হইলাম। হঠাৎ দ্বারোদবাটিত হইল--একটি সুদীর্ঘ__সবলকায় পুরুষ প্রবেশ 
কররয়া কুন্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন “বেশ ব্যবহার ! ও কে লবঙ্গ ।” 
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উভয়ে চমকিত হইলম--সম্ভুথে লবঙ্গের স্বামী__ ক্রোধে তাহার সর্বশরীর 
কাপিতেছে, মুখে কথা বাহির হইতেছে না। সে লবঙগের ভ্রমরকৃষ্ঃ 
অবেণী-সম্বদ্ধ কেশ-পাশ ধরিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল, আর 
বলিতে লাগিল *বিশ্বাসঘাতিনী--অসতী 1” আমি লবঙ্গের সাহাযষো গেলাম-- 
হাহার স্বামী আমাকে এক ধাক্কা দিল-_-আমি পড়িয়া গেলাম । উঠিয়া 
দেখিলাম তখন লবঙ্গের প্রন্ঠি অত্যাচার চলিতেছে । আমি নিকটে একটা 
অস্ত্র দেখিতে পাইয়া সেইখানি তুলিয়া লইলাঁম ! লবঙ্গের স্বামীকে ভয় 
দেখাইলাম। সে আপিয়া সজোরে আমার ক% ধার করিল--আমার চৈতন্ত 
লোপ হইবার উপক্রম হঈল। আত্মরক্ষার্থ আমি সেই অস্ত্র তাহার দিকে নিক্ষেপ 
করিলাম সে পড়িয়৷ গেল, উঃ--তাহার বক্ষে অস্ত্রের পূর্ণ আঘাত হইয়াছে। 

লবঙ্গ মৃত স্বামীর বক্ষে পতিত হুইয়! বিলাপ করিতে লাগিল--আমি 
নির্বাক বজাহত! ভাবিলাম হায়! কি হইল! ফি ইহা সম্বপ্র হইত! 
আমি ষদ্দি আবার নিপ্রীভঙ্গে দোখতাম যে, উদ্যানে উপলথণ্ড উপরি শায়িত 
আছি। আমার মণিব্যাগ আর জগদানন্দই এই অনিষ্টের মূল। হায় 
পুত্র! তোমার . পিতা আজ নরহস্তা! হা প্রাণাধিক ্রেমপূতলি 
হেম। তোমার সেই স্বামী আজ নরহস্ত। ! হঠাৎ পদশব্দ শ্রবণে আমার 
চমক ভাঙ্গল-- সেইথান হইতে একটি ল্যাম্প লইয়৷ আমি পলাইলাম। 

| (৩) 

আমার বোধ হইল আম অনুস্থত হইয়াছি, তখন গ্রামে প্রবেশ ন৷ 
করিয়া অন্তদিকে চলিলাম | একটি গোলাবাড়ী ছিল সেই দিকে চলিলা'ম_-. 
সেখানে একটি মহাজনের তিন শত গোলা ধাস্ত এবং অন্তান্য শস্ত-পৃর্ণ 
ছিল, অনুসারকগণ আমাকে ধারল--হুতাশে আমার যে হাঁতে ল্যাম্পটি 
ছিল দেই হাতটি ছুড়লাম ল্যাম্পটি দুরে শুষ্ক তৃণরাশির উপর পড়িল, 
তণরাশিতে অগ্রিসংলগ্ন হইল অগ্নি উচ্চে উঠিল, এই গোলোযোগে আমি মাঠের 
দকে পলায়ন করিলাম, দ্রুত-দ্রুত চলিলাম_-বন জঙ্গল--কণ্টক 
ধাত সমস্ত অতিক্রম করিয়া চলিলাম। উঃ! ইহাকি ন্বপ্র! নানা! 
এখন যে আমার হস্ত রক্তাক্ত! আমার শরার আসন্ন হইয়া আসিল-- 
মামি একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিলাম । উঃ! গ্রাম দ্ধ হইয়। গেল-- 
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অগ্নি কি ভীষণ শিখা বিস্তার করিতেছে--লহ-জ্লাহ রমন! বিস্তার করিয়া! সমত্ত 
জগ গ্রাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে । 

এই কল্প সময়ের মধ্যে আমি আবশ্বাসী প্রবধ। ক-স্নরহস্তা-্গৃহদাহক 
তিনটি পাঁপেই লিপ্ত হইলাম! হে পিশা5-রাপ্ ! তুমি বখনই বলিয়াছিলে 
যে, ধে ধত পাপপথে যাইতে অল্প প্রলোভন প্রাপ্ত হয় সেই তত ভাল। 
আমি। আবার উঠিলাম--মনে হইল আজ অমানিশা! এই রাত্রে প্রেত, 
পিশাচ পৃথিবীতে ক্রীড়া করিয়! বেড়ায়। 

(৭ ) 

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ললাটে হাত দিলাম, দেখিলাম--ললাট এখন 
রক্তমাথা। পরিচ্ছদ রক্তাক্ত, এই পরিচ্ছদ গুলি বনের মধ্যে লুকাইয়াঁ রাখিতে 
মনস্থ করিয়া, একে একে সব খুপিলাম সব একত্র করিয়া বাধিলাম--বনের 
ভিতর একটি গুপ্ত স্থানে সেগুলি লুকাইয়! রাখিপাম মণিব্যাগটিও নেই 
মন্গে রহিল। রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখি, একখানি একঘোড়ার গাড়ী 
আসিতেছে । আঁগ্রশিখার আলোতে ইহ! দেখিতে পাঁইলাম। মাত্র একটা 
লোক্ষ-_দেই গাড়ী হাকাইয়! যাইতেছে । গাড়ীথানি টমটম ।. আমার নিকট- 
বর্তী হইয়! লোকটি নামিল_-তৎপরে গাড়ী 'সেইথানে রাখিয়। বনের মধ্যের দিকে 
চলিল। 

গাড়ীথানি যদি আমার হইত, তাহা হইলে কত স্ুববিধা হইত-স-এও*ত 
বেশ নুরিগা, অর্থ--বন্ত্---পলায়নের সুবিধা সবই আমার আয়ত্তের মধ্যে । 

তশক্ষণাঁৎ ইচ্ছামত কার্ধ্য করিলাম । এক লম্ফে গাড়ীর উপরে উঠিয়। 
খোড়াকে চাবুক মারিলম । এই সময়ে গাড়ীর অধিকারী আসিয়া গাড়ীর সগ্মুথে 
উপস্থিন্ত হইল। আমি হ্বশ্বকে আবার কষাঘাত করিলাম, অশ্ব সন্মুথস্থ 
লৌকরুক্ষে পদদলিত করিয়। চলিল।-লোকটী চীৎকার করিয়া! উঠিল--একি ! 
এ শ্বার় যে ক্সানার পরিচিত! আমি অম্ব-বল্পা স*্যত করিয়া তীক্ষ-দৃষ্টিতে 
দেক্িলাম, এ যে, সে আমারই ভ্রাত। ! 

স্নামি তাহার স্তদ্দেহের উপর পড়িয়া তাহাকে ডাকিলাম, লে উত্তর দিল 
না।সেক্সামাকে চিনিতে পারিল না । ক্রমে তাহার জীবন ফুরাইল। আবার 
অ:মার হস্ত রকতরঞ্জিত হইল । ন্সামি ভ্রাতৃহস্ত! ! 


আবণ | অমানিশ।। ১৫৯ 


(৮) 

আমি ভ্রাতার মৃতদেহের উপর পড়িয়া মুখচুম্বন করিতে ছিলাম-»হঠাৎ 
বনের মধো মনুষা্কম্বর শুনিতে গাইল(ম। 

আমি উঠিয়া ক্রমে গভীর বনে প্রবেশ করিলাম__হৃর্য্য এক্ষণে আকাশে 
প্রথরতেঞে প্রকাশিত হইয়াছে । অম|(নশার প্রভাত হইল--আমার জীবন 
কিন্ত অদ্ধকারময়। আমি গৃহহীন__আশাহীন। আমার সম্মুখে ফাসী কাঠ 
ষেন সজীব দেখিতে পাইলাম এখন আমার উপায় কি? আমার এ জীবনে 
ফল কি? অনুতপ্ত হদয়ে--পাপ পূর্ণ জীবন রক্ষার চেষ্টায় ফপ কি? 

না এজীবন আর রাখিব না-আমি নিজেই পুলিসের হস্তে আঁত্ম-সমর্পণ 
করিব। এই ভাবিয়! আমি একটু সুস্থ হইলাম। হেমলত! ও শিশু পুত্রটির 
কথা মনে হইল-_ গ্রাম অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে, তাহাদেরও এতক্ষণ মৃত্যু হইয়াছে।। 
কি যন্ত্রণা! কেহ বুঝিবে কি? 

আমি আবার চলিলাম--ক্ষণেক চলিয়। পথ হার(ইলাম ।-_যাা হউক 
আবার পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম । জীবন আর রাখিব ন। 

(৯) 

ঘুগিঝ। ঘুয়িয়া চলিলাম। বিজ্ময়ের উপর বিশ্বয়--সপ্ুখে সেই রক্তবণ 
কোট-পিহিত খর্কাকার পিশাচাবতার। 

আমাকে দেখিয়! জগদানন্দ আবার সেই হা্ি হাসিল--বলিল “আন্ত 
আঙ্গাদের আবার সাক্ষাৎ হইবে তাহ! আমিও ভাধিয়াছ্ছি। আরম সমস্ত রাত্রি 
এইখানে আছি--আমার গাড়ী ভাঙ্গিয়া গিকাছে। আমি কোচম্তানকে গ্রামে 
সাধ্য অন্বেষণে পাঠাইয়াছি।” 

“তাকার। আপনাকে সাহাধা করিবে কি! আপনার অপেক্ষ। তাছাদেরপি 
বিপদ অধিক! সমস্ত গ্রামে অগ্নি জলিয়! উঠিয়াছে 1” 

“আকাশের বর্ণ দেখিয়া তাহ! আমি ভাবিয়াছি। কিন্তু আপনি এখানে 
কেন? আপনি তাহাদিগকে সাছাষ্য করিলেন না কেন?” 

“আমাকে রক্ষা করুন। আমি পাপের চরম সীমায় উপনীত হইক়াছি।1) 
আপনা সঙ্গে দেখ! হুইৰান পর এই তিন হণ্টার মধ্যে আম অবিশ্বাসী শ্বামী-.- 
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সতীত্ব-নাশক--নরহস্ত।_গৃহদাহক হইয়াছি--আমি ভ্রাতৃহস্তা! তবু মনে 
আমার কোঁন পাপ নাই।%” 

জগদানন্দ বলিল “এখন আমাকে চিনিলে ৯ তোমার সঙ্গে আমার কি কাজ 
তাহাও ত বুঝিলে ?% 

“আমার আত্মা--আমার আত্মা আপনার । এখন জাপনাঁকে চিনিলাম।” 

“আমি কে?” 

পল্বয়ং সয়তান (পিশাচ) । 

“তবে আমার নমস্কার কর-__আমায় পুজা কব। এরূপ বিরুত কগে এই 
কয়টি কথ! উচ্চারিত হইল যে আমার রক্ত শীতল হইয়া গেল।” 

আমি তাভার সম্মুখে জান পাততিয়া করযোড়ে বসিয়। আমাকে এবং আমার 
সরলা স্ত্রী ও সরল শিশুটিকে রক্ষা করিতে বলিলাম । 

জগদানন্দ আমাকে পদাঘাতে দুবে নিক্ষেপ করিল । আমি উঠিয়া! আবার 
কাতরকণ্ঠে অনুনয় করিতে লাগিলাম । সে কর্কশস্থরে বলিল, “ন্ঞানী লোকের 
কি এইব্যবহার। পাছে পাপ পূর্ণ না হয়, এই জন্ত সে সয়তানের পদ্দে লমন্ত 
ভ্তানগর্বব উৎসর্গ করিতেছে ।” 

আমি। “সয়তান পিশাচরাঁজ তোমাকে চিনিয়াছি, তোমার কৌশল বুঝি- 
স্লাছি। আমি তোমাকে চাহি না, আমার আত্ম! এখন রক্ষা পাইতে পারে। 
অনুতাঁপে এবং পরম-পিতার নামে এখন আমার আত্ম! পবিত্র হইতে পারে । 

সে খ্বণার গ্বয়ে বলিল, “আমি সয়তান বা পিশাচ নহি। আমিও তোমার 
মত মরজগতের জীব সাধারণ মনুষামাত্র। পাপ হইতে তোমার উন্ত্ততা 
জন্মিয়ছে । আমি তোমাকে ঘ্বণাকরি। আমার ক্ষমতা থাকিলেও আমি 
তোঁমাকে রক্ষা করিতাম না। তোমার আত্মার ভাল মন্দে আমার কোন 
লাভ লোকসান নাই । তোমার আত্ম। নরকের পথে অগ্রসর হইয়াছে |” 

“আমি আপনাকে যাহা ভাবয়াছিলম, আপনি যাদ দে হইতেন, 
আপনি ধদ্দ আমাকে রক্ষা না করেন, তাহ! হইলে আমার সর্বনাশ! 
আমায় রক্ষা করুন । আপনার জন্তই ত এ সমস্ত ঘটিল। কে আমার নিদ্রাভঙ্গ 
'ক্ষ্লিয়াছিল 1 কে আমাকে সেই নিশীথরাত্রে সঙ্গে করিয়া লইয়! গিয়াছিল।” 

(ক্রমশঃ) 










চা 
ইস 
৬. 


শমহাজনে 
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বিভূতি পাবার তরে 
যে কেহ সাধনা করে, 
সাধনের সার ধন করি পরিহার ; 
নান! সিদ্ধি নানা বেশে, 
আসিলে নিকটে হেসে, 
হৃদয়ে ধরিতে তাঁকে বামনা যাহার; 
কামদেহ শক্তি যত, 
বিপদের হেতু কত, 
স্জিত তাহার। সব গুপ্ত বাসনার ; 


১৯৬২ 


পন্থা । [ ১৩১৭ 


এ জ্ঞান ন! আছেঞ্জার, 
বলীন্ডে পাখি ভাব, 
“অনাহত না” এই জগতে প্রচার। 
অতি উচ্চ সিদ্ধি যাহা, 
আধ্যাত্মিক শক্তি তাহা, 
সাধনের বিভূতি সে রাজশযোণীদের | 
পূর্ণব্রচ্ধ রতাকর, 
অনস্ক শকতি ধর, 
অমুত আধার যিনি, সারথি ভক্তের। 
অভিমান পরিহরি, 
যাহারা তাহার*পরি, 
পরাণ-অর্পণ করি' পড়ে থাকে পদে, 
সই যোগীদের যত, 
দ্াসানুদাসের মত, 
অনুগত হয়ে সিদ্ধি পদে ধরি কাদে। 
সে মুক্ত পুরুষগণ, 
যেই জ্ঞান সনাতন, 
লভেছেন নিজ নিজ সাধনের কালে, 
“অনাহত গীত|” তার 
গুটিকত হত্র সার 
মানব ছিস্কের ভবে এসেছে ভূতজে | 
(২) 
আছে সাধ নাদ-স্ুর তব শুনিবার ? 
দেই গ্মনাহত ধ্বনি, 
সাধকের সার মণি, 
থাকে যদ্দি মভিলাষ গ্রাণে ধরিবাঁর, 
“ধারপ!” কাছারে কর, 
“ধারণ!” কেমনে হয়, 
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অগ্রে তব সেই তত্বে হক অধিকার, 
পশিবে এ গীতানাদ প্রার্পেও তোমার । 
(৩) 
বিষয়ে বৈরাগ্য যবে পরাণে আসিবে, 
ইন্জিয়গণের রাধা, 
চিন্তারাজি যার €ঞ্াঁ,_ 
যতন করিয়া তারে ধাঁরয়া আনিবে। 
হে শিষ্য জানন। তুমি- 
মনই টিস্তার ভূষি, 
চিন্তাপ্ধপী পুজ কন্তা মন হতে হয়? 
মায়ার মোহিনী মৃত্তি, মনই জাগায়। 
(৪) 
ভয়ানক শত্রু মন, 
করে সদ জালাতন, 
সৎ সত্য ভাবটুকু নই করে দেয়। 
সেই ভাব নষ্ট হলে 
দেবভাঁব যায় চলে 
মায়া আবরিয়া ফেলে ছুর্বল হৃদয়। 
(৫) 
তাহার বাধিয়া করে বন্দী করি চিরতরে, 
এইরূপ ভাবে রাখ 
শক্তি ষত 
নই করি তাঁর, 
নাহি ষেন মাথা তুলি, ছুটিয়। না যায় চলি, 
স্বরণ রাখিও সদ! 
মন হয় 
ভীষণ পাঁমর। 
মোহিনী মূরতি ধরে যাছৃকরী খেল! করে, 
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মায়ার গভীর নীরে 
টেনে আনি 
ডুবাইয়া রাখে। 
দেহের অস্তিত্ব নাই মধু বাম্প সুধু ছাই, 
অসত্য দেহের মন 
নিরজ়্েতে 
সত্য ছবি আকে॥ 
( ক্রমশঃ) আরাধ|। 


শ্বেত-নমরোজীষ্টমী | 


দিনের পর দিন, মাসের পর মাঁস, সমন্বংসরের পর সর্থৎসর ক্রমশঃ কাল* 
প্রবাহে বাহিত হইয়া অগ্য অষ্টাদশ বৎসর অতীত, এবং আমরাও আমাদের 
জননী স্বরূপিণী হেলেনার অস্তিম-ইচ্ছা প্রণোদিত শ্বেতসপ্োজ-অভিধেয় 
উৎসব উপলক্ষে আঙ্জ আমর! একত্রে মিলিত হইয়াছি। পুনরায় উদয়া- 
চল সমাগমে ভগবান অংশ্তমালী অংশুজাল বিকিরণে ধেমন সমগ্র পৃথিবী 
নৰ প্রায় প্রভাসিত-_-নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিতেছেন, তেমনই ব্রহ্মবিদ্'- 
সমিতিমধ্যে আজ এক অনির্বচনীয় শক্তির আবির্ভ(বে দেশ-বিদেশ নগর-নগরা, 
সর্ধস্থানে সন্নিবেশিত শাখা প্রশাথা সকল সমিতিই অভিনবভাবে উত্তা্িত 
হইয়া এক অনুপম সৃদ্তি ধারণ করিয়াছে। হযে ছুইটি প্রধান চেলার প্রতৃত 
যত্বে ও অপ্রতিহত প্রভাবে এই ব্রঙ্গবিদ্তা'দমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং 
অপর ধাহার! বদ্ধপরিকর হইয়া তাহাদের কার্ষেয লহায়ত। করিয়! আপাততঃ 
পরলোক গত হইয়াছেন, সেই সকল ভ্রাতা ও ভগিনীগণের ম্মরণার্থ ও তাহা- 
দের শাস্তি কামনা অগ্ত সকলেই সর্ব্ধ সমরেত। লুপ্তপ্রায় ত্রহ্মবিপ্তা জগতে 
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পুনঃ (প্রচারে তাহাদের অসাধারণ উদ্ভম, অবিচলি'ত অধ্যবসায় ও অমা্ুষিক 
স্বার্থত্ঠাগ জলন্ত অক্ষরে সকলের স্মুত্তিপটে অস্থিত রহিয়াছে--এজগতে তীহা- 
দের কীত্তি চিরদিন জাগরূক থাকিবে । 

তাহারা সকলে লোকাস্তর-গ্রাপ্ত এবং স্থলদেহ হইভে বিচ্ছিন্ন হইলেও 
তাহার প্রকৃত পক্ষে জীবিত। স্থুলদেহ ধারণফালীন স্থল অণুগণের গুণবশতঃ 
তীহাদের কার্ষধাসকলে যে প্রতিবন্ধক ছিল, এক্ষণে হু্ষর্দেহে অবস্থিতি জন্ত 
সেসকল বিদ্ব অতি বিরল--ন্থতরাং উীহারা অধিকতর স্বাধীনতার সহিত 
কার্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 

অস্ত আমর। কেবল শ্রেষ্টগণের চিন্তায় মগ্ন নহি-লোকান্তরগত নকল" 
সভাগণের মঙ্গজলক।মনাঁয় আমরা উপস্থিত। বাহার অপেক্ষাকৃত হীনবল 
ছিলেন এবং যাঁছাদের কাধ্য মামান্ত মাত্র ছিল, তাছারাও নববল প্রাপ্ত 
হইয়া পুণনুরাগমন করিবেন এবং ভাবী জন্মে অধিকতর ক্ষমত! ও যত্বনহকারে 
জগতের হিতসাঁধনে ব্রতী হইবেন।" “জাতন্ত হি ঞ্ুবে মু্থাঞ্চ বং জন্ম মৃতন্য চা, 
ইহ! সকলেই বিদ্িত আঁছেন। যতদিন জীব মুক্ত হইয়া নির্বাণ-পদলাভ 
না করিতে পারেন, ততদ্িনই তাহার পংস।রে যাতায়াত চলিতে থাকে । 
জীব পর্য্যায়ক্রমে এইরূণে যাতায়াত করিতে করিতে ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করিয়া 
থাকেন। আর যদি কেহ পূর্ধব নুকৃতিবশাঁৎ সব্গুরু লাভে সমর্থ হয়েন, 
তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে উচ্চ সাধনাবলন্বনে মুক্ত হন। 

যাহার] চলিয়াগিয়'ছেন তাহাদের মধো কেহ কেহ পুনরায় ফিরিয়। 
আদ্িবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। তন্মধ্যে একজন আমাদের 7:551050 
[7081206] 010 1832, 10100 16 6) 06. 1907,-যিনি ৩ বতপর ২ মাস 
মাত্রকাল দেহত্যাগ করিয়াছেন ও এক্ষণে তীহার গুরুদেবের চরণে বিশ্রাম- 
লাভ করিতেছেন। আমর! যাহাকে বিশ্রাম কহি, এ বিশ্রাম সেরূপ নহে-- 
এই মহাসমিতি তাহারই হস্তার্জিত বৃক্ষ_-ইহাকে পূর্বে যেরূপ ভাল বাসি 
তেন এখনও সেইরূপ ভাল বাসেন, এবং জাব্দশার় তাহার জন্ত নেরপ যত্ব 
ও পরিশ্রম করিতেন, উচ্চন্তরে থাকিয়' এখনও সেইরূপ আগ্রহসহকারে 
কাধ্য করিতেছেন; এবং পুনঃ দেহধারণ করিয়া কিরূপে অবশিষ্ট কর্ন শেষ 
করিতে পারিধেন, কিরূপে স্বরোপিত বৃক্ষকে আরও জুন্দারতর ফলস্ফুলে 
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শোভিত করিতে পারিবেন ও তজ্জন্ত কোন দিন গুরুদেবের অনুমতি পুনরাস় 
প্রাপ্ত হয়েন সেই দিনের প্রতীক্ষ। করিয়! রহিয়াছেন। 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্মৃতিপটে সেই অতীব প্রিয়তম নামটা উদ্দিত 
হইল-_যে হেলেনা ব্রঙ্গবিগ্ভার আলোক জগতে পুনরুদ্দীপনের জন্ত শারীরিক 
ও মানসিক কত শত ক্লেশ সহা করিয়া অকাতরে এই (8৮) 189 7891.) দিনে 
ত্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন--পিদ্ধ জীবন্ুক্ত মহাত্মাগণ আনে কানেক 
চেল! ও শিষাগণ বর্তমান সত্বেও যাঁহাকে নির্বাচন করিয়া বাজগুহ্বিস্তা 
প্রচার দ্বার সমগ্র পাথবীকে একই প্রেমময় শৃত্রে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশে 
প্রেরণ করিয়ছিলেন--ধীহার জীবনী আদি হইতে শেষ পধ্যস্ত থোর ঝঞ্চ।- 
নিল সদৃশ ঘটনাবলিতে পরিপূর্ণ ( বাল্যাব্স্থ!' পরিত্যাগ করিয়৷ কেবলমাত্র 
১৮৭৫ সাল হইতে দেখিলেই যথেষ্ট হইতে পারে )-ধিনি কুলম্ব ফড়যন্তর, 
মিসনরিগণের ছুরভিসন্ধি, 1১. 5. ২. সোসাইটার মিথ্যান্ুযৌগ, এবং গবর্ণ- 
মেণ্টের পদাভিষিক্ত কাঁর্যাকারকগণের সন্দেহ ও পূর্ণবিশ্বাসাভাব--এসকলই 
তাহার সহযোগী পুজ্যতম কর্ণেল মহোদয়ের সহিত স্থিরভাবে, অবলীলাক্রমে 
সহা করির়!, কোন প্রকারে সমিতিকে রক্ষা করতঃ, দৃট়ভিত্তিতে স্থাপিত 
করিয়! গিয়াছিলেন-__- এক্ষণে তাহার নাম এই জগৎতব্যাপী সমিতির সকল 
স্থানেই সভ্য মাত্রেরই নিকট সমভাবে আদরণীয়। তিনি এবং তীহার 
সহকম্মী ও সহভাবী মাননীয় 778510010 [7981)06. যে মহাসমিতি 
স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, কেবলমাত্র তাহার বর্তমান সত্যবুন্দই নহে পরত 
বাহার! এই সমিতি বহুদিন পরিত্যাগ করিয়াছেন, ৮/. 2. 782০ সাছে- 
বের সহিত ধাঁহারা দলবদ্ধ হুইয়! ভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত হইয়াছিলেন, এবং 
সম্প্রতি ধাহার! দ্বতন্ত্র হইয়। নৃতন সমিতি স্যজন করিয়াছেন, একমাত্র নি. 1. 0, 
নাম এখনও সেই সকলকে একত্র বন্ধ করিতে সক্ষম- সকলেই তাহাকে 
পরমবন্ধু ও শিক্ষক (গুরু) বলিয়! স্বীকার করিয়৷ থাকেন। ইহা হইতে 
আমর এক শিক্ষা পাইপ্নাছি--এক সত্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি-- 
€64১1607008)) 18659515665) 068 97710165,৮ জীবদ্দশায় অর্থাৎ স্থুল 
দেহ ধারণকালীন ঘষে সভ্যগণ সমিতির নংঅব পরিত্যাগ করিক্লাছিলেন, 
কিন্বা ধাঁহার! সমিতির সত্য হয়েন নাই, তিনি পরলোকগত হইলে অনেক 
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প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাহার কার্ধযকলাপ আলোচন৷ করিয়া, তত্রুত পুস্তক 
সমূহ পাঠ করিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হওত সভাশ্রেণীভূক্ত হইয়াছেন। 
তাহার জীবিতাবস্থায় তাহার নাঁম উল্লেখমাত্র অনেকস্থলে কুতর্ক, বিবাদ- 
বিসম্বাদ উপস্থিত হইত--এক্ষণে সেইস্থলে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তক্তি দেখ! যাঁই- 
তেছে। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে সত্যের প্রচাঁরে-_ত্রহ্মবিদ্যা- 
প্রসারণে--প্রথমাবস্থায় যতই কষ্ট, যতই বাধা আন্তুক না কেন, প্রচারকের 
বিরুদ্ধে ষফতই বিদ্বেষ ও সন্দেহের রটনা! হউক না কেন-- গ্রচাঁরকের অবর্ত- 
মানে যখন সত্যের আলোক সকলের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করত একবার অস্তরে 
প্রবেশ করিবে, তখন ক্রমশঃ সকলেই প্রচারকের প্রতি দ্বেষভাব তুলিয়া 
গিয়। সতাকে আলিঙ্গন করিবে। 

দেহাস্তর-প্রাপ্ত ভ্রাতা ভগিনীগণের গতি দৃষ্টি করিয়--তাহাদের শাস্তির 
জন্য কার়মনোবাক্যে যথোচিত চিন্তা, ধ্যান ও প্রার্থনা! করণানস্তর, ধাহার। 
পুনরায় এখানে প্রতাবর্তন করিয়া স্ণদ্রেহধারণে পুর্বরৃত অসম্পূর্ণ কন্মন 
সম্পূর্ণ করিবার যত্র পাইতেছেন তাহাদের প্রতিও এক্ষণে একবার অবলোকন 
কর! কর্তব্য । 

ধাহারা পুনজন্মে ও কর্মে বিশ্বাস করেন তাহার। অনায়াসে বুঝিতে 
পারিবেন যে ভেপূভাব বা বহুত্ব ষথার্থতঃ নাই-_চির-ভেদবুদ্ধি অসম্ভব। 
সামান্ত মত তের বা ছন্দ প্রযুক্ত যাহাদের সমিতি হইতে ক্ষণিক বিচ্ছেদ 
এবং পরিশেষে দেহাস্তর প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চন্তরে 
প্রকৃত ছন্বাতীতভাব দর্শনে উচ্চস্তরে অবস্থিতি কালেই ব্রক্ষবিদ্ত। সমিতিতে 
যোগদান করিষাছেন। তন্মধ্যে ৮ 0 7585 একজন। তিনি পূর্বে 
আমেরিকার "5 এর কেন্দ্রশ্বরূপ ছিলেন--তিনি অতি উন্নত শ্রেণীভুক্ত | 
হঠাৎ তীহার পদত্থলন হইয়া পতন হয়। এবং তীহাকর্তৃক পরে সমস্ত 
আমেরিক বিভাগ মহাসমিতি হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়ে। পরে 
তীহার সেই দেহত্া।গানস্তর তচচচদেহে অবস্থিতিকালে কথঞ্চিৎ ক্লেশ-ভোগ 
ও শ্বল্প বল আয়াস ভ্বার ভীহার মত-পরিবর্তন হয়। তিনি দৃঢ়সন্কল 
ছিলেন-_স্থুলদেহের 'অভাব সত্বেও মনোময় শরীরের নিয়বিভাগে অবস্থিতি 
কালে তাহাত্র মত হঠাৎ কেহ পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। আরও 
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উচ্চবিভাগে অগ্রসর হইয়! নির্মলতর দৃষ্টিলাভ করত নিজভ্রম দর্শনে তৎ- 
ংশোৌধনপর হুইয়। তাহার প্রভৃত জীবনীশক্তি এই সমিতিতে ম্শলিত 
করিয়াছেন। ইহ! অনেকেই অবগত আছেন ষে, আমাদের স্ুলজগতে 
যেণা ও মহাসমিতি বর্তমান রহিয়াছে, ইহা বুদ্ধিক প্রভৃতি উচ্চন্তরে 
প্রবাহিত অদ্বৈত জীবনী-আোহের আভাসমাত্র বা আংশিক বিকাশ মাত্র । অস্তর্* 
গঙ্গ। (মহুলেক, জুনলোক গ্রভৃতিতে এই গল! গুপ্তভাবে ভূমধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হইয়া মহীশূরে একটা ক্ষুদ্র প্রবাহিণীর সহিত সংযুক্ত) কিংব অস্তঃশীলা 
ফলত প্রভৃতি নদীবৎ ব্রহ্মবিদ্তা উপরে প্রকাশিত, মধ্যে লুক্কায়িত এবং নিষ়্ে 
পুনরায় হঠাৎ প্রকাশ পাইয়া সকলের কথঞ্িৎ নয়ন গোচর হয়। রাজ- 
গুহা ত্রক্গবিগ্ারূপ প্রবলল্রোতশ্থিনী ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি শুরু সম্প্রদায়ের 
(01 1076 £162 ৬10716 [,9020 ) মহ্যিবৃন্দের মধ্যে পূর্ণায়তনে বিকাসত 
হইয়া মানসিক স্তর (যথা হইতে পৃথক ভাবের উৎপত্তি) হইতে লুকায়িত 
তাঁবে অবস্থিত । সকল শুরই একই স্থানে সদ1 ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। 
প্রবাহের অধিকাংশই মানসিক ও তন্নিযস্তরে অনৃষ্টভাবে বর্তমান-_ 
স্থল জগতে "110095019171021 ১০১০৬ বূপে কথব্িং প্রকাশিত মংত্র। যেসকল 
উন্নত ভাবাপন্ন জীব ইতিপূর্বে নেহত্যাগ কণিয়। উচ্চস্তরে গমন করিয়াছেন, 
ভাহার। অবিরাম প্র প্রবাহে তাহাদের জীবনীশক্তি সঞ্চালনে তৎপর রহিয়াছেন। 
সুতরাং তাহার! লোকাত্তর-গত হইটয়া৪ আমাদের সমিতি হইতে পৃথক্‌ নহেন, 
এবং সেইস্থানে অবস্থিতি সত্বেও এই মহাসমিতির কাধ্যসাধন করিতেছেন । 
কয়েকটা উন্নত পুরুষ আমাদের মধ্যে অতি শীঘ্রই ফিরিয়া আমিতেছেন। 
তন্মধ্যে একটা মৃত্া্বার দিয় গমন করেন নাই, কিন্তু ২৫৩০ বৎসর কাল নিক- 
দেশ হইয়া ছিলেন, তাঁগার নাম 'ামোদর-তিনি লু. 2. 8.র প্রিয় চেল । 
কুলস্ব ঘটনার পরে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যগ করিয়া হিমালয়ে তাহার গুরুদেবের 
আশ্রমে ( হুদুর শিগাটুঝি নামক স্থানে ) আশ্রয় লইয়াছিলেন। তদবধি তথা 
বাস করিয়। স্বয়ং মহাপুরুষগণের নিকট নানাবিধ শিক্ষা লাভ করত সাধন! 
করিয়। চলিতেছেন। তাহার বয়ঃরুম আপাততঃ প্রায় ৫০ বৎসর । তিনি অতি 
শীত্রই আমাদিগের মধ্যে একজন শিক্ষক ও নেতাম্বরূপ হইয়া আগমন করিবেন 
_ এরূপ আশা করা যায় । নুক্মণরীরে ইতিমধ্যে স্থানে স্থানে দেখা দিয়াছেন । 
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তাঁহার উপদেশ প্র্থণে আমর! উপযুক্ত হইলেই তিনি আঁদিয়, উপস্থিত হইবেন--* 
আমর! তজ্জন্য প্রস্তত হইতেছি। 

মৃত্যুধার দিয়া বাহার! গত হইয়াছেন, তাহাদের মধে) চু. ৮ |. পুরুষদে 
ধারণ করত পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অচিরাঁৎ তিনি প্রকাশ্তভাবে 
কার্য আরস্ত কঙ্গিবেন--এখনও পুর্ব সমভাবে অনেকের অজ্ঞাতসারে কার্ধ্য 
করিয়া চলিতেছেন। এবং সাছার সহিত একযে।গে যিনি মাক্াজে মোদিয়ারে) 
বছর্দিন কার্ধা করির়! রোগগ্রস্ত কলেবর পরিত্যাগ করিঘাছিলেন, নেই সাধকবর 
1. 580৪ [২৪০ তাহার পূর্বতন পরিৰার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন-_এক্ষণে 
তাহার বয়ঃক্রম কিঞিদিধিক ফোড়শবর্ষ সাত্র-_তিনিও শীঘ শ্বকার্ষে বতী 
হইবেন । এতত্ব্যতিরেকে অপেক্ষাকৃত স্ব্নপরিচিত ত্বারও বহুসংখ্যক লোঁক 
পুনর্বার ফিরিয়। আসিয়। জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিবর্তনের অব্যবহিত 
06301012109 5058৩ উত্তরভূমি জদ্লাভিগাষে তাহারাঁও উপস্থিত উদ্যমে যোগ 
দান করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। সভ্যগণের মধ্ো যাহারা অগ্রসর 
হইবার জন্ত বথাবিধি প্রস্তুত হইতেছেন নাকি! বাহার। সন্দেহ, অবিশ্বাম ও 
কুত্র্ককে ভজন! করিবেন--তাঁহারা পূর্বভূমিতে [951 5088৩ ??, 57176 
06) ৪16 2 016507৮ পড়িয়! থাকিবেন । ভূতলে যেকালে মহাজ্ঞানী মঙ্থা- 
পুরুষগণের আবির্ভাব হয়, তৎকালে তাহাদের হস্তস্থিত জ্ঞানরত্ব গ্রহণ করিবার 
যথার্থ অধিকারীর প্রয়োক্ন। অনধিকারীকে ব্রক্ষবিদ্ভাদান অবিধি--তাহাতে 
বিষময় ফলই ফলিয়া থাকে । স্তরাঁং তাহাদের শুভাগ্মন সময়ে লোকের হৃদয় 
সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ঘেষাদিতে পূর্ণ থাকিলে, জ্ঞান বিতরণে তাঁহাদের পক্ষে বিষম 
বিশ্ব হইবে । প্রীচ্য প্রদেশে যিনি বোধিসত্ব সংজ্ঞায় আধ্যাত, জ্ঞান ও প্রেমের 
প্রতিষ্ঠান্বরূপ সেই মহর্ষি ষেকালে ইতিপূর্বে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, সাধারণ 
সকল লোক তাহার উপদেশ যথাবিধি গ্রহণ করিতে সক্ষম ন৷ হওয়ায়, ও তাহার 
প্রতি ঘোর অবিশ্বাগগ ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করায়, তিনি 2 বংপরে্রে অধিককাল 
স্থির থাকিতে পারেন নাই। কাল যথাধধ পূর্ণ হইলে, তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন 
করিয়া! তাহার অধশিষ্ট কার্ধা সম্পূর্ণ করিবেন--জ্ঞানালোক বিতরণে পৃথিবী 
সমুজ্দজল করিবেন। ৩০৪০ বৎসর মধ্যে তাহার পুনরাগমন সম্ভব ।, সেই 
সময়ের লোকগণের ভগবত্বতোপদেশ গ্রহণের প্রবণতার উপর উক্ত পুনরাগমন- 

২ 


১৭০ পন্থ। | [ ১৩১৭ 


কালের তায়তম্য বিশেষ নির্ভর করিতেছে । আঙ্গাদের এ সম্বন্ধে প্রস্তুত হইতে 
হইলে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষভাঁব হৃদয় হইতে দুর করিগ্া তাহাদের স্থলে সমাদর, 
শ্রদ্ধ। ও অভার্চন! প্রতিতিত্ত করণই প্রধান উপাঁয়। ধাহার আমাদের মধ্যে 
ধরূপ করিতে পারিবেন তাহারাই নৃতন বংশের ও মূল বষ্ঠবংশের ভিত্তিশ্বরূপ 
হইবেন--ডাহার্দের মধা হইতেই বর্তমান ও ভাবী মন্গ বীজ নির্বাচন করিয়া! 
লইবেন। 

আপাততঃ মমিতিকে আমাদের এন্সপভাবে গঠনের প্রয়োজন যাহাতে 
দামোদর, সুববা রাও এবং নু, [. 9. অবাধে ইছার ভিতর কার্য করিতে 
সক্ষম হয়েন -ভাবী নহাপুরুষদিগের আবির্ভাবের জন্ত তাহারা পথ প্রত্বত 
করিবেন। একতা, সাম্যভাব জগতে প্রচুর পরিমাণে প্রচার করণই তাহাদের 
মুখ্য উদ্দেশ্ট । ক্রমশঃ যে পরিমাণে লোঁকে উন্নত হইতে থাকিবে-_-একত্ব উপ- 
লব্ধি করিতে সক্ষম হইবে, তেমন্ই শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম মহাঁপুরুষগণের আগমন 
হইতে থাকিবে-_-পরিশেষে, যাহার জন্ত আগ্রহ সহকারে অনেকে প্রতীক্ষ। 
ফরিতেছেন--সকল দেশেই সকল ধর্দ্ের মধোই ফাহার আগমন সন্বন্ধে জেযোতি- 
বত্তাগণ উল্লেখ করিস! গিয়াছেন--তিনি অবতীর্ণ হইবেন। (আবতার অনেক 
গ্রকার-স্তন্মধ্যে ধে অবতারের উল্লেখ হইতেছে---ইহ! আবেশ অবতার*। 
প্রতি কল্পে যেরূপ বিষ্ণু অবতার হয়েন, ইহা সেরূপ নহে-তরঙ্ষাবিস্ধা জগতে 
অহিচ্ছিন্নরূপে স্থায়ী রাধিবার জন্ত প্রয়োজন হইলেই মধ্যে মধ্যে এক এক জন 
মহাপুরুষ বাঁ মহধষি কোনরপে অবতীর্ণ হইয়। স্থানে স্থানে ধর্মপ্রচার 
করেন ।) 

দামোদর পূর্বদেহেতেই অবস্থিত--স্থতরাং তাহার পুর্বপরিচিত অনেকেই 
তাহাকে চিনিতে পারিবেন! কিন্তু অপর হুইজন অন্ত দেহ গ্রহণ করিয়াছেন-_ 
তীহাঁদের কেহ চিনিতে পারিবে না- তাহাদের কার্যন্বার! তাছাদের পরিচয় 
দিতে হইবে । হয়ত, তাহাদের মতের সহিত বর্তমান সভ্যগণের মতভেদও 
নেকগ্থলে হইতে পারে । আমাদের দৃষ্টি কেবল স্থলজগতে-_শাহাদের দৃষ্টি 
গুল, হুক, কারণ প্রভৃতি স্তরে এক সময়ে যাইতে পারে। একমাত্র লোকে 
আবদ্ধ আমাদের দৃষ্টি হইতে, সকল স্তরেই যাহাদের দৃষ্টি অবাধে যাইতে সক্ষম, 
তাহাদের দর্শন শবতন্ ইহা শ্বীকার করিতেই হইবে। . স্থৃততরাং শাহাদদের ভাব, 
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চিন্তা আমাদের চিন্তা হইতে প্রভূত উন্নততর, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে 
পারে ন!। ষেকালে তাহার! আমাদের উপদেশ দিতে--শিক্ষ। দিবার -্বন্ঠ' 
আগমন করিতেছেন, তখন তাহাদের সহিত আমাদের বন্ুল পার্থকা অবস্তা 
স্তাবী। সুতরাং আমাদের সীমাবদ্ধ স্বলন্ঞাঁন প্রধুক্ত তাহাদের আচার ব্যবহার, 
কার্যকলাপ সম্যক বুঝিতে ন1 পারাই সম্ভব। এই কারখে জটনক বিজ্ঞ সভ্য 
কহিয়াছেন £-- 

11017570170 01660. 17015152.05, 810 (186 (17105 58 41)101 
0০9৮6 0৮০ 66 61055 ৮৮5 21000%, 115, 1365211 এ সম্বন্ধে 
লিখিতেছেন ; - “০৮ 07৩ (01755 9০00 1070, 00 1500% 0 0176 
11216 0£ (6 50106 ৮710101 15 %10)70 5০০ 5 0% 0026 106606102 
৮/1)1013 15 017৪ ৮০1০০ (16 [016১ 006 006 11719015162507) 9196910 
105 99০৮০ 006 71008700051) 006 0017005046৬ 0001 20 
০070080106107. 6০0 0৮৪ 1700. 4১010. 0705£ 60 10621 00৩ ৬০৫০৪ 
০01 10651761025 50 12172. 1 8000৬, 015615 15 ০0117 006-5/29, 10026 
৮11৩0 07106 500 986 615 1191)6 10106 09007100517 205 -0 011 
১6175, ৮010 1১010 ৮০:08 101001210 06171) 200 0138657-য/1786 ৮৩ 
[01190 072 59. 

প্রতিভাত্বারা তৎপদ্ববর্তিনী বিশুদ্ধ বুদ্ধিত্বারা, বা নিশ্চয়াহ্মিকা বুষ্ধিদ্বারা, 
প্রকৃত সত্য অনুভূত হয়; মনদ্বারা তাহ! হয় না,--মন হইতে তেদমূলক নান! 
ভাব চিন্তাপথে উদ্দিত হুইয়। সতাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সুতরাং কোন 
উন্নতপুরুষে সত্যের বিকাশ-জ্ঞানালোক পূর্ণমাত্রাত় অবলোকন করিলে, অবি- 
চলিত বিশ্বাস সহকারে স্াহারই শরণাপন্ন হওয়া কর্তব্য । তাহাতে কোনও 
বৈষম্য দর্শন করিলে সে সম্বত্ধে কোনও আলোচনা, কোনও কুতর্ক করা উচিত্ব 
নহে। [. 6.8. র. মধ্যে নানা সময়ে নানা বৈষমা দৃষ্ট হইয়াছে--কিন্ত 
তাহার বথার্থ কারণ সাধারণ অজ্ঞ লোকে বুঝিতে অক্ষম হইয়! জনেকবিধ রা 
উপস্থিত করিত । 75 73652 লিখিতেছেন £-- | 

৮1027] টিতে 1215 1) 2100 571 10176] 076 0০৮51 01076 
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05৮5৮ 00810660196. 470 ৮679, 619 1218619 06০9896 01 60৪৫ 
10256 ০০079 (17০ 1000৮/16059 810 [90৮7 0১8৮ 11025 00) 
00107 88501017501 81501115555 5106 05106 01 %/1০008+--056 
16615177800 566 ৪090171055155 50676 05 01559560520 0 0৮6 
[1551651? 
প্রয়েজন অনুসারে সময়ে সময়ে পৃথক পৃথক গুণের বিকাশ আবহীক। 
কথন স্থৈর্যাগুগ, কথন সাহস কখন বা বিশ্বাস এইরূপ সময়ানুসারে প্রয়োজন 
হইয়। থাকে । উপস্থিত সমক্ষে উপদেশকে উপযুক্ত জ্ঞান হুইবামাত্র তাহাতে 
স্থির বিশ্বাদস্থাপন এবং তাহাতে দোষানুসন্ধান রহিত হওন বা দোষ অদর্শন__ 
ইহাই প্রথমে আবশ্তক হইয়াছে । তৎপরে সাধু, যোগী ও মহাপুরুষ দর্শনমাত্র 
স্বীর প্রতিভাবলে তীঁহাদের গুণগ্রাহী হওয়ার বিশেষ গ্রয়োজন। ইহ! বল! 
বালা যে নিজের অন্তরে কোন বিশেষ গুণ ব1 পদার্থের অস্তিত্ব না থাকিলে 
বহির্জগতের সেই সেই গুণের উপলব্ধি হওয় সম্ভব নছে। নিজের চক্ষের ভিতরে 
[20১৩1 বর্তমান থাকিলে বহির্জগতে বিগ্তমান চ:076:এর স্পন্দনে চক্ষুর অভা্তরস্থ 
ৰাযুর (0260)6:এর ) কম্পন হওয়ায় আলোক অনুভূত হঙ্থ। বিবেকজ্ঞান-প্রতি- 
বন্ধকণ্বরূপ প্রকাশাবরণ ক্ষয় হইলে জীবের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি 'বিকমিত হয়) 
সেই বিবেকজ জ্ঞানের পূর্বরূপ প্রতিভা+_-( "প্রাতিভং নাম তাঁরকং, তদ্বিবেক- 
ভন্ক জানন্ত পূর্বরূপং যথোদয়ে প্রভা ভাস্করস্থ,তেন সর্বমেষ জানাতি যোগী ***) 
পাঃ ৩1 স্থ ৩৩॥ কথঞ্চিৎ জাগরিত হুইলে জীব আগরে বিদ্যমান শক্তির 
উপল।ন্ধ করণে কিয়ৎ্পরিমাণে সক্ষম হয়| এ প্রতিভার ভিত্তি গুরজনে পূর্ণ 
বিশ্বীসের উপর স্থাপিত । সুতরাং ইহা! সংযম-সাধ্য বলিতে হইবে। প্রথমে 
উপদেশকে, গুরুবাক্যে নির্ভর করিয়! চলিতে চলিতে সুর্ষ্যোদষের পুর্ববব্ধপ প্রভার 
তায় প্রতিভার উদয় হইবে। ত্রীরূপে উপজাত প্রত্িভাবলে গুরুর অতুন্পত 
শক্তি বেমন গ্রমশ: হৃদয়ঙ্বম হইতে থাকিবে, তেমনই গুক্ষর প্রতি ধিশ্বাস গাড়" 
তর হইভে আরস্ত হইবে এবং ততুপন্গিষ্ট সাধনা দ্বার! নিজের বিবেকজ জ্ঞান উত্ত- 
রোত্বর পরিষ্কুত হুইয়! বিগুদ্ধ হুইন্ডে থাকিবে। তৎপরে রজন্তমোরপ মল 
দির্ধ,ত হইয় বৃদ্ধিসত্বের অতিশয় গ্চ্ছত! জন্মে, এবং বুদ্ধিসত্ব পৃথক্‌, পুরুষ পৃথক্‌ 
এইক্সপ জান উদিত হইর! সাধক সর্ধনিয়ামক ও সর্ব হয়েন ও তাহার অবি- 
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সাদি রেশ ও ধর্্মাধর্শরূপ বন্ধন তিরোহিত হওয়তঃ ক্রমে তিনি মুক্তি পাত 
করেন।, 
“সত্বপুরুষান্যতা খ্যাতিমাত্রস্ত সর্বভা বাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ববজ্ঞাতৃত্বধচ* | 
পাঃ ও। স্থ ৪৯। 

উপস্থিত সময়ে আমাদের যাহা কর্তবা তাহ! এক্ষণে অনেকটা স্প্ন্ূপে 
বুঝিতে পারিলাম। আপনাতে মহত্ব বর্তমান থাকিলে অপরের মহত্ব বুঝিতে 
পারা ষায়--অতএব মহাপুরুষদিগের অত্যুন্নতভাবের ছায়ান্বরপ আমাদের হদয়েও 
সেই উচ্চভাব অঙ্কুরিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তজ্জন্ত 019. 36580 
উপদেশ দিতেছেন £__ 

“০16 £০ 00০ 50106 ০0101100190) % পুনরায় ১ 0810%26 
61780900169 ০01 87015000 1861)60 08006 07601520, হাতি, 
91020 00 05666 ৪, 70615010 0: /1)61) 900 196 9 0০০৮ 6০ 9৪০ 
2০০০ 11055 11) 0১510০90101 [01500 200 00৮ 66 19010, 4১00 
016 12.0105 10 6) [)901016 97901109090, (0956 216 1700 1)04980.689 ০৫ 
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 দোঁযাঁগুসন্ধান হইতে বির হইয়। অপার ওশ্বরিক উচ্চভাব মাত্র দর্শন, তাহাদের 
প্রতি প্রেম ও বিশ্বাসস্থাপন, তাহাদের দোষ সংশোধনের একটা অতি, সুর 
উপাযর়--এই উপায় দ্বার! তাহাদের হদর হইতে ভ্রান্তি ও কলুষবাশি অন্তহিত 
হইতে থাকিবে এবং শ্বরিকভাব পরিস্কটনের অন্তরায় সমূহ তিরোহিত হইয়া 
ক্রমে ভগবস্তাব উদ্দিত হইবে । কেবলমাত্র আমাদের মধ্যে নহে আমাদের 
চতুঃপার্থে সর্বত্র-_সকলের মধ্যেই এইভাব প্রচারিত হইলে এবং সকলে ইহ! 
অভ্যান করিতে আরম্ভ করিলে, মহাপুরুষধিগের আবির্ভাব অতি সহজ 
হইবে এবং তাহাদের স্থিতিও অপেক্ষাকৃত অধিককালস্থায়ী হইবার সম্ভব ।. 
বিশেষ অবধান কারে দেখুন আমাদের হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ ও বিশ্বাস 
সম্যক্রূপে অন্কুরিত হইলেই মহাপুরুষদিগের আগমনের পথ যথাযথ প্রস্তত 
হইন্বে পারিবেসদষন্তই আমাদের হস্তে সম্পূর্ণক্ূপে নিহিত । এই মহাপমিতি 
এক্ষণে তুলনায় ঠিক 1০80 1)6.9970)8£ সদৃশ সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়া! এই 
প্রমগয় ভাব,গগগতে প্রচার করুন সদ! স্তর মিষ্টভাষী হইয়া -উত্তোজনা- 
বর্জিত সদাপাপে এই "প্রচারে ব্রতী হউম। একার্য্ের আর অগ্যতর উপান 
কইতে পারেন।। .. | | | 

.. স্ব অতি-গুত দিন--ছাস্থন আন্ত হইতে আমরা এই মহাব্রতে ব্রতী হুই। 
সরু একর মিলিত 'হইবার আর হঠাৎ একপ সুযোগ হইবে .না--এক্ষণে' 
সকলেই 'একস্থানে একচিস্তায় একভাবে মগ্ষল্প্ন্িন আমরা এই পভ স্তৃতি- 
উদ্বোধক স্রেত্র“্বরোজন্উৎসব দিনকে রও একটু ছলস্কৃত করিয়া ইহাকে গুভ- 
প্রতীক্ষার দিনেও পরিণত করি--"আতীত গুভন্মতি উদ্দীপনার দিন ভাবী গৌর- 
বের প্রতীক্ষার দিনে একব্র সংযোগে অতি সুধাময় ফল প্রনবেরই সম্ভাবনা । 
কেহ কেহ এই কল্যাণকর উদ্তমে সামান্মান্র- বি জন্মাইতে পারেন। কিন্ত 
তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি হইতে পারে? আমাদের সন্মুথে বিশ্বাস-রজ্জু, 
অস্তরে ম্পন্টজ্ঞান এবং পশ্চাতে গুরুবল--এই তিন মুখ্য সন্থল বিস্তমানসত্বে 
সামাবের 'অগ্রগতিরোধের কোনই. আশঙ্কা নাই। বহির্জগতের কোন ঘটনা 
আযানের সঙ্কল্প 'হইতে বিচ্যুত করিতে পাকে না। পূর্বেও এই সমিতিকে 
আনেক বিস্ব অনেক' বিপদ অভিজ্রম করিতে হইয়াছে এবং ভবিষাতেও আরও 
গুরুতর অনেক বিশ্ব অতিক্রম করিয়া চলিতে হইবে, কুভরাং বর্তমান: বিপত্তিতে 


ভাদ্র] শ্বেত-সরোজাষউমী | ১৭৫ 


বিহ্বল হুইবাঁর কোনও কারণ নাই। ধাঁহাদের জীবন অনস্তে সমাপক্ন, পার্থিব- 
অজ্ঞ মানবের নিকট যাহা মহাবিপদরূপে গণিত, তাহা তাহাদিগকে কেন বিচ, 
লিত করিবে? অতীত ঘটনাবলি তাহাদের ক্রিয়মাণকাধ্য সমাপনান্তে কালে 
লয় প্রাপ্ত হইয়াছে- সেদিকে আর দৃষ্টিনিক্ষেপের প্রয়োজন নাই। বর্তমানের 
দিকে ও তন্ধ্যদিয়! কিঞ্চি্মাত্র দুরে অবলোকন করিলেই বুঝিতে পারিবেন, 
পূর্ব(পেক্ষা এক্ষণে.কত অধিক উজ্জ্লতর কার্যাসমূহ সম্মুখে উপস্থিত। সক- 
লেই ইহ! বিশেষন্ূপে জানিবেন যে, প্রচারকার্ষো প্রেরিত পুরুষগণের চেলাবা 
এই সমিতির বল নহেন--কিন্ত সমিতির জীবনীশক্তি স্বয়ং মহাঁপুরুষদিগের 
নিকট হইতে সঞ্চালিত হইতেছে এবং গহান্‌ শুরুদন্প্রদাঁয় (৮১166 1+00£০ ) 
হইতে সমিতিতে বলের সঞ্চার হইতেছে । 1. 76580 এই সম্বন্ধে 
বাহ! লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম £ "0০৭10 
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017998518 1106 10086 9917 ০৮11 50০17) ০6 ৪00 900 068৫ 
00 20022 05 6১০ 5150 0£ 907 90996012866 7 107 5001) 1025 
06৮67 ০৪৪০ 6178 5160 ০01 076 71655275615 61110081) 211 8265. 
[২261161 15101058 ৮7101) 05 01026 076 56553 101 06 01716 85 ০0৮1, 
8130 6. 0475 01 £010% 10757210216 ৮7১০০ 89. 7 00 7১0% 16% (159 
৮7315010001 056 0০001897206 2৮ 0? 9০99, 08৮ 1000 756 
01০ 11250675216. ৮10) 95১ 270 ৮7176915667 21 0.0 19110165 
0৪1) 08776, 


একবার অমর! ক্ষণকাঁল করুণাময় ?195651 দ্িগকে মনে মনে ধ্যান করিয়। 
ধাহাদের বল সঞ্চারে এই সমিতি বলবতী, তাহাদের চরণকমল হৃদয়ে অন্ন চিন্তা 
করিয়া--অস্তকার কার্ধ্য শেষ করি-যাহাতে আামাদের উদ্দেগ্ত সফল হয়, 
তাহার! ক্ূুপা বিতরণে সেইরূপ বিধান করিবেন । 


শ্রীধোগেন্ত্রনাথ গোস্বামী । 


এ 


আমি । 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
( ৩ ) 


প্রথম বিধি,_-আত্মরক্ষা । শেষ বিধি,্আত্মদান। প্রথমে জড়, তৎপরে 
চৈতন্, সর্বশেষে অধ্যাত্ম বিধির প্রকাশ । 

আত্মদান করাই পুরুষকারের পরাকাষ্ঠা | 

আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার এই যে, আত্মা আপনাকে পরের জন্য,--দেশের জন্ঠ, 
ধর্দের জগ্ঠ, প্রিয়তমের জন্য, ভগবানের জন্য, নিজেকে দান করিতে 
পারে। ইহাই আত্মার সফলত।, পূর্ণত| ! 

সাদিতে আছে যে, “হে বুলবুল.! তুমি গোলাপের প্রতি তোমার প্রণয়ের 
কিজারি কর? দি প্রেম শিখিতে চাও) তো পতঙ্গের নিকট যাঁও। সে 
আলোকের জন্য প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি একটা কথাও কহিবে ন11% 

বশ্ততাই স্বাধীনতার উপায়। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, ভক্ত নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে, ঈশার মত, তগবৎ-ইচ্ছার অধীন করেন। ভক্ত ভগবৎস্অধীন 
হইলেই, ভগবান ভক্তাধীন হন্‌। 

স্রী যদি হ্বামীকে নিজের করতলগত করিতে চাঁছেন, তে! নিজেকে 
সম্পূর্ণ ভাবে শ্বামীর ইচ্ছাধীন করেন। ইহাই বশীকরণ মন্ত্র! প্রত্যেক 
স্বামী স্ত্রী যেন ইহ! শিক্ষা করেন !! 

নিজের মনে খুব বড় হইলে, মানুষ অধ্যাত্ম হিসাবে ছোট হইয়া পড়ে। 
নিজেকে গুরু করিলে, আমি লঘু হই। 

যতই আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার, মাংসর্যযক্পপ লগেজ, 
ত্যাগ করিয়া, আমার আত্মাকে লঘু করি, ততই আমি প্রকৃত পক্ষে 
গুরু হই! 

কামাদি ছয়টার ভারে ভারাক্রান্ত হইলে, আমি লু হই! 
জমি ধতই সংসারের পুটুলি বাঁধি, ততই ধর্থের সংস্থান ভাঁরাইয়। ফেলি। 


ভাদ্র ] আমি। ১৭৭ 


আমি যতই সংসারে কৃতী,_-কুশল হইতে চাই, ততই ধর্শের তাৰ ক্গীণ 
হইতে ক্সীণতর হইয়া, ক্রমশঃ বাক্সর্বস্ ধর্মবীর হইয়া পড়ি। | 

আমি সংসার করি ও ধর্দেও মন রাখি ইচ্ছ! হয়। কিন্তু ধর্ম করিও 
সংসারেও মন রাখি, ইহা হয় না। 

আমি ধর্মটাকে চাটনি ও সংপারটাকে ভোজ করিয়া ফেলিয়াছি। বস্ততঃ 

ধর্মই ভক্তদিগের নক্তন্দিবের ভক্ষয ও পানীয় হওয়। উচিত। 

ধর্ম বক্তব্য নহে,_-বক্ত.তা, কবিতা, প্রবন্ধ, রচনার বিষয় নহে। উহা 
কর্তব্য! উহা! নিত্য সাধা,_-শ্রবপ, মনন, নিদিধাসনের বিষয়! উচ্থা চিস্তা, 
ভাবনা, আশ্বাদন। ধ্যান, স্বপ্লের বিষম। উহাতে আত্মা সর্বদ সিক্ত 
হইয়া! থাকে। 

যতই আমাকে সংসারে বাচাইয়া চলি, ততই আমি মরি। যতই কাম, 
ক্রোধ, লোভাদি, সংসারের জীবনের মৃত্যু হয়, ততই আমি বীচি, _অধ্যাত্ম 
জীবনের পূর্ণতা ও উন্নতি লাভ করি। যতই কাম, মোহ, মদ, নষ্ট হুয়, 
ততই আমি বাচি, রক্ষা পাই, ততই আত্মা জীবন্ত, বলীয়ান, তেজ, 
ধ্শ্বর্ধ্যবান হয়! 

যতই আত্মা সতেজ, বীর হয়, আমি ততই মানুষ হই। 

ছাগল কুকুরের যত জীবন যাপন করিলে, আম মানুষ হইতে পারি না! 
মানুষ হইতে হইলে, মানুষের মত হইতে হইলে মানুষের মত চিন্তা, 
ভাব, ইচ্ছা ও কার্ঘ্য কর! চাই। 

মহৎ হইতে হইলে, নীচ ও পশুজীবন যাপন করিলে চলিবে না। মহৎ 
হইতে হইগে, মহতের মত থাকিতে, ভাবিতে,-চিস্তা, ভাবনা, ইচ্ছা, কার্য, 
করিতে হইবে। তবেই মহৎ হওয়া যার়। মহৎ হইবার অন্য পন্থা নাই, 

অন্ত হদীশ নাই, অন্ত ফিকির নাই ! পুজনীয় পিতা, পিতামহ দেব ও মহাত্মা” 
গণের জীবনী আলোচনা করিয়া, ইহাই দেখিতে পাই। 

আমি বানর হুষ্টতে মনুষা পর্যাস্ত দেখিয়াই অভিব্যক্তিবাদ সমাপ্ত করি না। 

আমি দেখি যে, আনন? স্বরূপে আমার উৎপত্তি । আনন্দেই আমার 
স্থিতি । . শেষ হইয়! গেলে, সেই আনন্দ সাগরেই ত্তসি,__-থাকি,_-লীন ছুই! 

কামি ইচ্ছা করিলে, পণ্ড, মানুষ ও দ্বেবতা এই তিনই হুইতে পারি। 


১৭৮ পম্থা | [ ১৩১৭ 


কারণ উহার দ্বারা সেই এক চৈতন্যেরই বিভিম্ন ক্রমের বিকাশ মাত্র । তা 
হইলেও, আমর! বানরের বংশাবলী ভাবিয়া, ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের মত নিজেকে 
ধন্ত মনে করিতে পারি না। 

আমি অমুতের সন্তান হুইয়া, বানরের বংশোষ্তধ মনে করিব কেমনে? তাছ। 
হইলে, নিজেও বীর্দর হই, ব্রঙ্গকেও বাদর খ্বানাই ! 

আমি ব্রঙ্গপুত্র,- ত্র্ষকুমার,_অমৃতের সন্তান! আমি অমর,--অমৃতের 
পথে চলিয়াছি। ইহাই ভারতের চির প্রাচীন শিক্ষ|। 

আমি ডাঁকউনের মৃত বিজ্ঞানান্ধ হইয়! নিজেকে বানরের বংশধর মনে 
করিয়া, নিজেকে ও ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করিতে চাহি না। 

পুণ্যভূমি ভারত ! তুমি চিরদিনই ব্রঙ্গের লীলাভূমি,_চৈতন্তের লীলা- 
ভূমি,-ধ্যাত্মক্ষেত্র,-_পুণা ধাম ! 

আমি যখন স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বিষয়, বৈভব, মান, সম্ভ্রম লইয়া বাস্ত থাঁকি, 
তখন অধ্যাত্ম তত্ব মানসচক্ষের সম্মুখে প্রকাশ পায় না,-_-তখন আত্মা পরমাত্মা, 
জীবন মরণ, ইহ পরকাল আর ততটা চিত্তরকে আরুষ্ট করে ন।। সংসার- 
কার্য, সংসারের উর্তি, সংসারের আমোদ প্রমো ছাড়া অন্ত ব্ষিয় 
ভাবিবার সময় ও সুযোগ পাই না। 

কেবল পাই না, তাহ! নহে। পাইলেও, তাহ! ভাল লাগে না । 

দেহটা ভাঙ্গিয়। বল ও যৌবনের গৌরব ঘুচিলে,-_বনধুশ্ন্ত,- শাস্তি ও সুখ 
শুন্ত হইলে,-_অর্থহীন, বিষয় কার্য্যহীন হইয়া, ভাঁবিবার ও চিন্তা করিবার 
সময় পাই। | 

শপে বর। যতই সংসারের দিকটা ভাঙ্জিয়া যায়, ততই ধর্শের দিকটা 
গড়ে। 

রোগ, শোক, পাপ, তাপ, ছঃখ, দারিদ্রা, লজ্জা, অবমাননা যতই ভোগ 
করি, ততই মনে হুয়,-**বেশ হইয়াছে, _-েম্নিকাঁর তেমনি ।” 

জীবনের বৃথ। আড়ম্বরগুলোকে লইঙ্কা' সত্যকে, প্রন্কৃত ধনকে, জীবনকে 
ভুলে থাকি বলিয়া, ওগুলিকে আমার নিকট হইতে কঠিন আঘাতে, কাড়িয! 
লওয়! হুইয়াছে। শেষে যাহাদিগকে ছাড়িয়! যাইতেই হইবে, তাহাদিগকে 'এত 
'অপাকৃডাইয়! থাকা কেন? ক্রমে ক্রমে ছাঁড়াই তে! ভাল। 
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যাহা একবারেই সম্পূর্ণ ভাবে ছাড়িতে হইবে, তাহ! ক্রমশঃ ।--একে একে 
ছাড়াইয়া লওয়াই তে| বন্ধুর কার্যা,_-তন্বারা আমার,_-আত্মার প্রকৃত স্থুবিধ! 
করিয়। দেওয়া হয়। 

যাহা সঙ্গে লইয়া আসি নাই, ও লইয়া! যাইতে ও পারিব না,--তাহা ছাড়িয়া 
গেলেই বা এত কার্দি কেন গে? উহাই তো মায়, মোহ! এত হাসা- 
হাসি, কাদা! কার্দি, যেন স্বপনের ! 

যেই জাগিয়া! উঠি, অষ্নি মনে হ়্,--অকারণ কীদিয়াছি! 

একবার একবার জাগি, আবার আমি, যেন, ঘুমের ঘোরে অভিভূত 
হুইয়। পড়ি। 

এত বোঝা বুঝি করিলা'ঘ, কিন্তু শেষ পর্য্যস্ত, কার্যে, জীবনে, কতদূর আমার 
জান দাড়ায় বল! যায় ন1। 

এখন মনে হয়, এই গুলোর জন্তই, এত দৌড়াদৌড়ি, ছুটে? ছুটি 
করিতেছিলাম । 

কিন্ত যেই দেখি ষে এ গুলো আমার নয়,_তাহার-_ন্ৃষ্ট -কর্তার,তখন আর 
এক ভাব মনে উদয় হয়। তখন আর সে বলের ও যৌবনের গৌরৰ নাই,-- 
আর সে ধনের ও বিষয় উদ্মতির অহঙ্কার নাই। আরসে স্ত্রী, পুত্র, কন্ত।, 
বন্ধু, আত্মীয় লইয়!, সুখ সম্ভোগ করিবার কল্পনা ও চেষ্টা নাই। তখন আমি 
কাহার সংস।ব বর সেবক»,--ভূত্য,-দাসানুদাস। 

সার খন ক্তাহার দেখি, তখন উহাই ধর্্ক্ষেত্র, শবর্গ-ধাম! সংপার 
যখন আমার করিয়! ফেলি, তখন উহ! ছুর্ণষ্বময়,--নরক সমান ! 

ংসারটা যখন তাহার করিয়া ফেলি, তখন আমি লগেজশূন্ত,-- 
হাক্কা,--.এক1 ! 

আমি একাকী ন! হইলে, ভাল করিয়া আমির কথ। ভাব! হয় না। আমি 
এফাকী ইহা অনুভব করিলে, ভাবি, কেন আর বুথ! পূর্ব্ববৎ কালের আঅপ- 
ব্যবহার করি? তখনই মনে হয়, আমি কি? আমার কি হবে? আমি 
কোথা হইতে আসিয়াছি,_-কোথায় যাইতেছি,--কোথায় আছি, কোথায় 
যাইব? কে আমার ? নহে কে আমার? 

তখন, এই স্ব ভাবিত্সা সার! হুই,-আকুল হই। ভাবিতে ডাকি 
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আমি দেহহীন,_অগ্গ হীন,_অর্থহীন, বগ্হীন হইন্গা পড়ি। ভাবিতে ভাবিতে 
আমি মহাশূন্যে ভ্রাম্যমাণ, আশ্রয়হীন, ক্ষুদ্র জোতিক্ষ কণার মত, অস্তিত্ববিন্দুতে 


পরিণত হই,--অনন্তের মধ্যে আত্মহার| হই! (ক্রমশঃ) 
শ্রীহেমেন্ত্রনাথ সিংহ। 


প্রভুর বেদান্তব্যাখ্যান। 


( পূর্ব গ্রকাশিতের পর ) 


জানমাত্র ব্রঙ্গে অজ্ঞান সম্ভব হয় না। অথচ বরক্ষের অজ্ঞানকৃত শক্তিতে 
রজতের ন্তায় কল্পিত জীবত্ব হ্বাকৃত হয়। অতএব বঙ্গ স্বাগত অজ্ঞান দ্বার! 
আপনাতে জীবত্ব কল্পনা করেন ইহাই বলিতে হয়। এ কল্পনাও অবশ্য 
বরচ্ছের জ্ঞাতৃত্বের অভাবে উৎপন্ন হয় না। অতএধ পরিশেষ্য প্রমাণ ঘার! 
হ্বমতেও ব্র্দের অচিস্তাশত্তি অপরিহার্য হুইতেছে। এই অপরিহাধ্যা 
শক্তির অনঙ্গীকারে বেদাস্তের অনুবন্ধই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। বেদাস্তের 
অঞুবন্ধ চারিটি )-অধিকারী, বিষন্ন, সমন্ধ ও প্রয়োজন। উত্ত অনুবন্ধ চতু- 
ই শাস্ত্র-গ্রবৃত্তির হেতু । উহাদের মন্থুরোধেই শাস্ত-সমূহের প্রবৃত্তি হইয়া 
থাকে । তন্মধ্যে অধিকারী ৰা প্রথম অনুবন্ধের অন্ুরোধেই শাস্ত্রের আরস্ত 
হয়। অধিকারী না থাকিলে, কাহার ক্ন্ত শান্ত আরব্ধ হইবে! অতএব 
প্রথম অনুবন্ধ অধিকারী মবশ্ু অপেক্ষিত। অভিলধিত বিষম বিদিত হুইবার 
নিমিত লোকে শাস্্ন্রণীলনে প্রবৃত্ত হয়। এই শাস্ত্র-অনুশীলন করিলে এই 
বিষয় জানিতে পারিব বুঝিয়াই লোকে শাস্ত্রান্নশীলনে প্রবৃত্ত হৃইয়! থাকে! 
অতএব বিষয়রূপ দ্বিতীয় অনুবন্ধ অবস্ত অপেক্ষণীয়। শাস্ত্রীয় বিষয় জানিয়। 
কোন্‌ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহ! না জালিয়! বিবেচক ব্যক্তির শাস্ত্রে প্রবৃত্তি 
হইতে পারে না। প্রয়োজনের জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। 
প্রয়োজনও প্রবৃত্তির হেতু বলিয়! প্রয়োজনরূপ চতুর্থ অন্ুবন্ধও অবশ্য 
অপেক্ষিত। সম্বন্ধ নামক তৃতীয় অনুবন্ধটা পূর্বোক্ত বিষয় ও প্রয়োজনের 
সহিত শাস্ত্রের কিরূপ সম্বন্ধ তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে । অতঞব উহাও যে 
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অপোর্ষিত, তথ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু এক জীবশক্তি-রূপ অধি- 
কারীর অন্বীকারে উক্ত চারিটী অন্ুবন্ধই অপঙ্গত হইয়া যায়। এই অনুবন্ধের 
সিদ্ধির নিমিত্ব মায়াবাদীরাও কাল্পনিক অধিকারী স্বীকার করিয়৷ থাকেন। 
তাহারা বলেন,-- প্রথমতঃ ব্রহ্ষচর্ধ্যাদির অনুষ্ঠ।ন পূর্বক শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, 
নিরুক্ত, ছন্দ; ও জ্যোতিষ, এই ছয়টা অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিতে 
হইবে, বেদ অধীত হইলে, আপাততঃ বেদার্থের অবগতি হইবে । জন্মবন্ধের 
মোচনের নিমিত্ত কাম্য কর্ম ও নিষিদ্ধ কন্মম ত্যাগ করতে হইবে। অস্তঃকরণের 
মালিন্য দূরীকরণার্থ নিতা, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত এই ত্রিবিধ কর্মের অনু- 
টান করিতে হইবে । সগুণ বর্ষের উপাসনারপ চিস্তাবিশেষ দ্বারা চিত্তের স্মৈর্্য 
সম্পাদন করিতে হইবে। তদ্দনস্তর-নিত্যানিত্য বস্তবিবেক, £ইহাযুত্র 
ফগভোগ-বৈরাগ্য, শমদমাদি সাধনদম্পত্তি ও মুমুক্ষ! এই সাধন-চতুষ্টয়সম্পরর 
হুইয়! ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিতে হইবে । তন্মধ্যে দ্বরূপত অধিকারী ন! থাকিলেও, 
্রহ্ধ জিজ্ঞাস! ব1 বেদাস্তানুশীলনরূপ বাবহারের সিদ্ধির নিমিত্ত উল্লিধিত গুণাবলী- 
সমন্বিত অধিকারী জীব কল্পিত হইয়া! থাকে । বস্ততঃ জীবরূপ অধিকারী সত্যই 
কলিত নহেন। তিনি জন্মান্তরীণ কর্ম বার! বিশুদ্ধচিত্ত ও শ্রদ্কালু হইলেও সাধু- 
সঙ্গের পূর্ব উক্ত সাধন-চতুষ্টয় দুর্লভ, সাধুসঙ্গের পরই এ দকল সাধন-সম্পত্তি 
লাভ হইতে দেখা যায়। সাধু সঙ্গের পর সাধুর ভাব অনুসারে জ্ঞান বা 'গক্তি 
লাভ হইলে, অর্থাৎ জ্ঞানী সাধুর সঙ্গে জ্ঞান বা ভক্ত সাধুর সঙ্গে ভি লাভ 
হইলে শ্ীভগবান্‌ সেই জ্ঞানী মুমুক্ষুকে দর্শন প্রদান করিয়া থাকেন। এইরপে 
ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, জ্ঞানী মুমুক্ষু ব্রহ্মানুতব দ্বার! ব্রহ্মভাবাপন্ন 
এবং ভক্ত মুষুক্ু শ্ীভগবদনু ভব ছারা শ/ভগবদ্ভাবাপন্ন হয়েন। 

সর্বশক্তি-সমন্থিত পরব্রঙ্গাথা শ্রীভগবানই বেদাস্তশান্ত্রের বিষয় । [বিবর্ত- 
বাদীর মতে, সর্ববিধবিশেষণরহিত নির্বরিশেষ ব্রদ্দই বেদাস্তশান্ত্রের বিষয়।, 
কিন্তু তাহ। হইতে পারে না। কারণ, যাহার কোন বিশেষণ নাই, তিনি 
কখন শাস্ত্রের বষয় হইতে পারেন না। জাতিরহিত, ক্রিয়ারহিত ও সংজ্ঞারহিত 
বস্তকেই নির্কিশেষ বস্ত বল। হয়। শাস্ত্র_-শব্দাত্মক,শব্ধ কখনই জাতিরহিত১গুণ- 
রহিত, ক্রিয়ারহিত ও সংজ্ঞরহিত বস্তর বাচক হুইতে পারে ন। 

শাস্ত্র দাতযাদি-রহিত বস্তর বাচক না হইতে পারিলেও, উহার লক্ষক হউক, 
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এক্ধপও বলিতে পার! যায় না। কারণ, লক্ষণ! যে শবে'র শক্তি, সেই শবই যদি 
ব্রহ্মের বাচক না হইল, তবে তাহার সেই শক্তিরূপা লক্ষণ। দ্বারাই বা কি 
প্রকারে ব্রহ্গজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারিৰে? বিশেষতঃ 'যোহসৌ সধৈর্বেধৈ- 
গীরিতে”--ধিনি সকল বেদকত্তৃক গীত হয়েন, “সর্ব বেদ! ধৎপদ্দমামনস্তি,__ 
সকল বেদ যাহার স্বরূপ নির্দেশ করেন, ইত্যাদি শ্রুতি সকল ব্রন্মের বেদবাচযত্বই 
বলিয়া থাকেন । “যতো বাঁচে নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ» ইত্যাদি শ্রতিতে যে 
্রন্ষমের অবাচত্ব ও অজ্ঞেয়ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল তীহার মহত্ব প্রযুক্ত। 
বেদ সকল বরন্গের মহিমা! সর্বতোভাবে কীর্তন করিতে পারে ন| বলিক়্াই উহা- 
দের অনাচ্যত্ব উক্ত হইয়াছে, অতএব ব্রহ্ম ও বেদানস্তের প্রতিপান্ধ প্রতি 
পাদকত্ব-লক্ষণ বা বাঁচ্যবাচকতা-লক্ষণ-সম্বন্ধও নির্ণাত হইল। 

ব্রহ্মভাবাপন্তি-লক্ষণ মোক্ষই জীবের প্রয়োজন। বিবর্তবাীর মতে এ 
প্রয়োজন নিরূপণ করা যায় না। ধাহার ব্রহ্মভাবাপত্তি-লক্ষণ মোক্ষ প্রয়োজন, 
সেই আত্মা এক বা অনেক? আত্মা এক হইলে, একের মুক্তিতে সর্বমুক্তি- 
প্রসঙ্গ হয়; অনেক হইলে, অন্বৈত-ভঙ্গ হয়। তন্দোষ বারণার্থ ওপাধিক 
ভেদের শ্বীকারেও উপাঁধির মিথাত্ব নিবন্ধন মিথোপাধিকৃত বন্ধনের অনুসন্ধান 
অনুপপর হওয়ায় মোক্ষও অশ্নপপন হয়। 

স্বপ্রের হায়, যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান সেই পধ্যস্তই বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা, 
এরূপও বলা যায় না; কারণ এরূপ বলিলে, একের মুক্তিতে বা অজ্ঞানে 
সকলের মুক্তি-সম্ভাবন। £বা অজ্ঞান-সম্ভাবনা বশতঃ সর্ধ জগতের অধ্বত্ব বা 
অপ্রতীতি ঘটে। সর্ধজগৎ অন্ধ হইলে, উপদেষ্টার অভাবে মোক্ষ অসম্ভব 
হয়। সমষ্্তিমানী ঈশ্বরের মুক্তযতভাব বা অক্ঞানাভাব স্বীকার দ্বার জগৎ- 
প্রীতির চক্ষুত্বত-গ্রতীতির উপপাঁদন করাও সঙ্গত হয় না) কারণ তাহ! 
হইলে, হৃষ্টি হইতে প্রলয় পধ্যস্ত তাদৃশ ঈশ্বরের অস্থপ্তিতে বাষ্ট্যভিমানী 
জীবেরও অন্ুপ্তি নিবন্ধন বা অজ্ঞানাভাব নিবন্ধন জজ্ঞানরূত বন্ধন অসম্ভব 


হুইয়! পড়ে। 
৮স্ঠামলাল গোস্বামী । 
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যে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত, আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে, 
আমাদের ষে অংশ নিতা, অপরিবর্তনশীল, সেই 'আমি” যাহ শুত্ররূপে নিতা- 
অবস্থিত ও যাহাতে “সুত্রে মণিগণ! ইব*পরিবর্তনপীল বস্ত সমূহ গ্রথিত, এবং যাহ! 
আমাদের স্বশ্থ অক্ষয়ত্ব ও ধরব জ্ঞান প্রদান করে-গত প্রবন্ধে পেই সন্বন্ধে 
বিশদরূপে বর্ণন। করিয়াছি । ধারাবাহিক দর্শনছার!, বিচার্ছারা এবং আত্মার 
স্বকীয় ক্রিয়! দ্বারা, যাহা এই আত্ম। নহে তাহার জ্ঞান উপলদ্ধি হইয়া থাকে। 
আমাদের বাহিরে যাহ! কিছু বর্তমান তাহার সমষ্টিকে অনাত্ব। ব৷ জড়-প্ররতি 
কহে। যাহার সম্বন্ধে আমর! সম্পূর্ণ নিশ্চিত সেই “আমি, ব্যতীত, শ্বকীয়জ্ঞানে 
পরিপূর্ণ সেই আত্মাব্যতীত ষে কিছু, সেই সকল লইয়াই জড়-গ্রকৃতি। 
আত্ম। সম্বন্ধে আলোচন! হইতে মুল প্রকৃতির তথ্য নিরূপণ অধিকতর কঠিন 
-কেবল একপ্রকারে নহে, নান! প্রকারে, কারণ এই বিষয়টা বড়ই জটিল ও 
বিভ্রমাত্মক, ছরবগমা ও দুরূহ । “আমি? জ্ঞানটীসকলের অন্রাস্ত ও নিশ্চিত 
বলিয়া, দর্শনশান্ত্র আত্মার সহিত ইহার তুলন! করিয়া এ সম্বন্ধে একটী গৌণ 
জ্ঞানে উপনীত হুইয়াছে মাত্র । 
যাহ! আত্ম নহে তাঁহাকেই ফিকৃটে ( [106 ) অনাত্বা কহিয়াঁছেন। 
সমষ্টিভাবে দেখিতে হইলে মূলপ্রক্কতির নানাধর্্দ পরস্পর মিশ্রিত হওয়ায়, উহাকে 
একটী'জটল ভাবে পরিণত দেখিতে পাওয়া যায়। যগ্তপি তাহার কতকগুলি 
ংশ পৃথক্‌ পৃথক গ্রহণ করিয়া! আত্মার বিপরীতে স্থাপিত করা যায়, তাহাহইলে 
তাহার অনেকগুলি প্রকাশ, সুম্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ধর্ম আমরা পৃথক্রূপে বুঝিতে, 
সক্ষম হইতে পাঁরি। সেইগুলি আমাদিগকে ক্রমশঃ উক্ত বক্র ও জটিলীভাব 
(সমূহের মধ্য দিয়! সুনররূপে পরিচালিত করিবে। তজ্জন্য আমরা এক্ষণে আত্মার 
বা! “আমির ধর্মননিচক্ষের যাহাকিছু বিরোধী, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাঁম, 
এবং সেই আলোচনার জন্ত মৃলপ্ররুতিকে অর্থাৎ তাহার বিশেষ বিকারসমূহকে 
বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন করিস! একত্র স্থাপন করিলাম। এক্ূপে দেখিতে 


পাই). 
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১। আত্ম! এক, অদ্বৈত তথ অসীম ও অনস্ত। 
তজ্জন্ত অনাত্মা বহুত্বব্যগ্তক, নান। পৃথক্‌ ও সসীমপদার্থ, এবং অগণ্য পার্দিত 
ও অস্থায়ী পদার্থের সমষ্টিৎপ্রতিপাদক। 
২। অদ্বৈতবিধায়, আত্ম! সন্তাসামান্ত স্থৃতরাং নিশ্চল। 
তাহ! হইলে অনা! জটিল ও মিশ্রভাবাপন্ন, নানা অংশে গঠিত, এবং সেই 
ংশগুলি সদাচলায়মান ও নিয়ত পরিবর্তনশীল সন্বপ্ধে সদাই পরস্পর সংযুক্ত ও 
বিষুক্ত। 
৩1 আত্মা প্রাণ, সভামাত্র বা সতশ্রপ। 
অনাক্সা__অপ্রাণ, অসৎ। (আমর! যাহাঁকে পদার্থ বলির! জাঁনি,সে সকলেরই 
প্রাণ আছে, প্রতি অণু মধ্যে প্রাণ প্রবিইট ॥ এখানে অনাত্মা বা মূলপ্রকূৃতি অর্থে 
সেই সকল নহে--কেবল জড়প্রকৃতি মার, প্রাণ হইতে সম্পূর্ণ বিষুক্ত--অর্থাৎ 
আত্ম! যিনি গ্রাণময় তাহারই সম্পূর্ণ বিপরীত ।) 
৪। আত্মা--জ্ঞানময়, চিন্মাত্র । 
প্রকৃতি অজ্ঞান, অচিৎ! 
আত্মাকে সত্য ও পংশ্বরূপ বা ভাবমাত্র দেখিয়া, অনাতআ্মাকে অনৃত ও অসৎ 
ব! অভাবরূপে দেখ! ঘায়। আত্মা ও অনাত্বা ভাবগম্যমাত্র- স্ৃণ, হুঙ্গ কোনও 
সংহত পদার্থের সহিত যাহার তুলন৷ দিবার সাধ্য নাই। প্রাচ্য বৈদাস্তিক ও 
আধুনিক জান্মান দর্শনশান্ত্রকারগণ, এই জগৎ মিথ্যা; আমরা যাহ! কিছু দেখি- 
তেছি, সমুদায়ই মায়ামাত্র, এইরূপ কহিয়! থাকেন--ইহ' দ্বারা অনেকে ই বিশ্রান্ত 
হয়েন। কিন্তু মাতম! ও অনাতআা উভয়কে উপরোক্ত রূপে বুঝিতে পারিলে, 
কাহারও কোন ভ্রম না হইবারই সম্ভাবনা । পরিদৃশ্তমান এই জগং-_আমরা 
চতুর্দিকে যে সমস্ত সদাই বর্তমান দেখিতে পাইতেছি-_ইহার1 বাস্তবিক সম্পূর্ণ 
মিথ্যা বা প্রন্দ্রজালিক মায়াবৎ নছে। জগৎ কিয়ৎ পরিমাণে সত্য এবং কিন্কুং 
পরিমাণে মিথ্যা--মর্থাৎ সদসৎ উভয়ই । কেবলমাত্র পরম সত্য যখন আপনাকে 
ইহা হইতে আকুষ্ট করিয়! অস্তহিত হইবেন, তখনই মিথ্যামাত অবশিষ্ট থাকিবে । 
একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত নিয়ে দিতেছি যন্থার! ইহা কথঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হইতে পারে £-__ 
আমাদের সৌর জগৎ অণুরাশিষ্ারা গঠিত, সেই সকলই ঈশ্বরের মহানিশ্বাসু 
হইতে জাত অসংখা বুদবুদ্‌-সস্ভূত ; যাবৎ তাঁহার নিশ্বাস বর্তমান থাকিবে, তাবৎ 
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চতুর্দশভৃবন তীহার প্রাণে পূরিত থাকিয়! সত্যবৎ দীপ্তি পাইবে $ তিনি পুনরায় 
তাহার নিশ্বান গ্রহণ করিলেই দকলই লুক্কায়িত হইবে, কারণ তীহার নিশ্বাসই 
জগং-্প্রাণ, তাহাই পরম সত, তীছা ব্যতীত অবশিষ্ট শুন্ঠময় | 

আত্মা, চৈতন্ত, প্রাণ সেইঙ্জন্ত কেবল একমাত্র সতা, ও তাহার বিপরীত 
আনাত্ম। অঞ্চৰ; এবং অনন্ত চৈতন্তের বিপরীত হওযায় অনাত্ম! ক্ষণজ্য়ী | 

এক্ষণে আমরা অনাত্মা বা মূলপ্ররূতির বিশেষ বিকারসমূহের সমষ্টি সন্ধে 
দর্থন শাস্ত্রানুযায়ী একটা নির্দিষ্ট ভাঁবার্থ পাইলাম। ইহ! বিশিষ্ট পদার্থনমূহের 
একটা পুঞ্জ, সমগ্র বিশেষের সংহতিমাত্র। ইহাকে আরও একটু ভালনূপে 
দেখা যাউক। 

যাহ! হইতে পারে তাহ। অবশ্তই হইবে । নবম ও দশম শতাব্দীর মুললমাঁন 
দর্শন শান্ত্রকারগণ দ্বারা ইহ] সুম্পই্রূপে দৃট ও স্বন্দররূপে প্রক।শিত হইয়াছিল। 
বরন্ষ--নিগুপ ?ও সগ্ুণ। পূর্ণভাবে_যাহ কিছু হইতে পারে বা হইবার 
 »ন্তাবনা আছে তাহা সকলই তাহার মধ্যে ধারণ করেন। “'পূর্ণমদূঃ পূর্ণ- 
মিদংঃ। যখনই সম্ভবপর কিছু বাস্তবিক্রূপে পরিণত হয়, তখনই দেশ কালে 
পরিচ্ছিন্ন একটা নির্দিষ্ট বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া! থাকে । আমাদের পৃথক ও 
সপীম জ্ঞনের নিকটই কেবল সম্ভব ও বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয়- সপুণ- 
ব্রন্মে, প্রত্যগাত্মাতে প্র উভয়ই এক । দেশ কালে পরিচ্ছিন্ন কোন এক বিশ্ব 
যখন আমাদের সপীম জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তখনই সেই বিশ্বকে আমর! 
বান্তবিক কহিদ্ষ। থাকি 1 কিন্তু চির্ঘন দমীপে, সন্ভব_-বাস্তবিক, গুহ্-স্পষ্ট 
ভাবে বিদ্যমান ব| স্থলে বিগ্মান, ইহাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই! 
অসত্য কখনও সত্য হইতে পারে না, এবং যাহা বাস্তবিক তাহা কখনও 
একেবারে বিনাশ পাইতে পারে না-“নাসতো। বি্ধতে ভাবো, নাভাবে! 
বিদাতে সতঃ।”  গীতোক্ত এই বাক্য গুপির অর্থ সর্বতোভাবে সত্য! 
অসতের কোন সত্ব নাই কখনও থ্মকিতে পারেনা ও কখনও ছিল না; 
সতের নাশ নাই, ইহ! সদাই নিত্য । 
মুল বর্ণনা হইতে একবার বিষয়াস্তরে গমন করিলাম।) এস্থলে আমর! 
ব্যক্তিগত অবিনশ্বরত! পাইতেছি। সকল মূর্তিই অনস্থের বক্ষে সদাই বর্ত- 
মান থাকে, তাহার। চক্রবৎ আমিতেছে, যাইতেছে, যাইয়া পুনবায় সাদি 

ছ৪ 
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তেছে। যতদিন কোন এক নির্দিষ্ট জীব কোন নির্দিষ্ট মৃত্তির ভাবন1 করি- 
বেন, ও তৎ্প্রতি তাহার চিত্ত সংলগ্র বাখিবেন, ততদিনই £সই মৃত্তির 
জগতে স্থিতি সম্ভবে! পরম চৈতন্কের দ্বারা সদাই ঈক্ষিত হওয়ায় তাহাদের 
চিরস্থিতি--তজ্জন্ঠ কোন জীব ইচ্ছা! করিলে তাহার শরীর অধিককাল স্থায়ী 
রাখিতে সক্ষম হইতে পারে। যদি 0017) ১0710) স্বীয় মুত্তিদ্বার। মোছিত হইয়া 
তাহার সেই নির্দিষ্ট সামান্ জ্ঞানাবস্থ। বহুকাল রাখিতে ইচ্ছ। করেন, তাহ। 
তিনি করিতে পারেন-কেহই তাহাকে পে সম্বদ্ধে বাধা দিবেনা। যত 
দিন তিনি 7০0 51)10) রূপে থাকিতে ইচ্ছা! করেন, ততদিনই প্ররূপ 
থাকিতে পারেন । প্ররূতপক্ষে, কিছুকাল পরেই তিনি 70101) 50710) সম্বন্ধে 
ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়িবেন, এব অন্ত মূর্তি ধারণ করিবেন। কিন্ত 
সেই 10107 31010 মৃত্তি, তাহার পূর্ববাধিকারীর নিকট হইতে অপকত হইয়। 
একেবারে ধ্বংল প্রাপ্ত হইবে না--অতি শুক্মভবে অনস্তে থাকিয়া যাইবে, 
এবং ভাবী করে ব গন্ধ কোন কাপে ও দেশে গ্রয়োজন মত বিকাশ পাইবে । 

( আবার পূর্বস্থানে: দেখুন । ) “ত্রহ্ধ” এই বাক্টী প্রকৃতপক্ষে কি অর্থ 
প্রকাঁশ করিতেছে, প্রথমেই সকলের তাহা জানা আবশ্ঠক--যদিও বরক্ষের 
প্রকৃত ধারণ। কর! আমাদের স্তায় ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে ছুঃদাধা ) মুনি খবিরা 
সহ সহত্র বৎসর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া ধাহার ইয়ত্তা করিতে পারেন না, 
আমাদের সামান্ঠ চিন্তা দ্বারা কিরূপে তাহার অন্ত পাইব£ স্কুলভাবে মাত্র 
দেখিয়া, “সর্ববং থখবিদং ব্রহ্ম” এই ওপনিষদ বাকাটার পিকে লক্ষ্য করিয়া 
ইহ! বুঝিতে পারা যাক যে, তিনিই সমুায়--চৈতন্ত ও জড় উভয়েরই সমষ্টি 
-যাহা ছিল, আছে ও হইবে, সে সকলই তাহাতে অবস্থিত। তিনিই এই 
সমস্ত, এই জ্ঞান মনে দৃঢ়রূপে স্থাপিত ন। হইলে, এবং বাস্তবিক তিনি যাহ। 
তদপেক্ষা কিছু সান ধারণ। হইলে, পরে অনেক সংশয়, উদ্বেগ ও গোলো- 
যোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা । .হঠাৎ মনে উদ্দয় হইতে পারে, কি কারণ 
এই বিশেষ অপামপগ্রন্তটি বর্তমান! কিদ্ঞ যখন তাহার বাহিরে কিছুই নাই, 
তিনিই সর্বময়, তিনিই অনন্ত, অপরিবর্তনীর, দেশাতীত, কালাতীত, স্থির, 
নিশ্চল, সামা ও সকলের সমষ্টি, এইরূপ ধারণা হইবে, তখনই তাহাকে 
(৬০1৫) মহাশুন্তবৎ কৌঁথ হইবে--কারণ সকল ত্বন্ই পরম্পর বিনাশপ্রাণ্ত 
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হইমা, একীভূত হইয়! তাহাতে মিশ(ইয় যায়! অথবা, খন অনন্ত তাহাতে, 
চরাঁচর সমন্তই সংস্কার বা ভাবমাত্রে পরিণত হইগ1 অব্যক্তা'বস্থায় অবস্থিত 
থাকে, এবং পুনরায় প্রলয়াস্তে দেশ-কালে অবচ্ছিন্ন হইয়া নিশেষরূপে প্রকাশ 
পাইতে পারে, তখন তাহাকে বিশাল পূর্ণতাবূপেও (11672ঘ, ) অনুভব 
করিতে পার! যাঁয়। পেইরূপ পূর্ণগতি এবং পুর্ণ নিশ্চঙ্গঙাও সমতুল্য। 
কিন্তু অবচ্ছিন্ন ([২618/1৮6) বা আপেক্ষিক গতি ও নিশ্চলতা পরম্পর 
বিপরীত । 

জগতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ পদার্থের বিদ্বমানতা সধন্ধে তাহ! হইলে এই বুঝা- 
ইবে যে তাহারা প্রঙ্যেকে ক্গণিক এবং ধাঁহা চিরকাল আছে তাহার ক্ষণিক 
বিকাশ মাত্র-যাহ1 কখনও ছিলনা তাহার নূতন স্যষ্ি হয় নাই। পূর্বে যাহ! 
ছিল তাহারই পুনঃ আবির্ভাব মাত্র হইয়া থাকে। 

ভিন্ন ভিন্ন সকল পদার্থই চিরকাল আছে ও তাহাদের বিনাশ অসম্ভব 
--এই মৌলিক ভাবটা আলোচন। করিয়া! আমরা! এখন দেখিব কি প্রকারে 
তাহার! দেশ, কাল ও অয়ন দ্বারা পরিচ্ছিপ্ন হইয়া থাকে । 

জ্ঞাত ও জ্ঞেয় বস্ত, ইচ্ছকারী ও ইঠ্টদ্রব্য, কার্য্যকর্তা ও কার্ধ্য বা রচিত 
বস্তা, এই উভয়ের মধ্যে মূল প্রতিবন্ধ বা ব্যবধান হইতে দেশ ঝা অবকাঁশের 
সম্ভব হইফ্লাছে। আত্ম! ও অনাত্বা কহিলেই, উভয়ের পৃথকৃভাবটার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাদের মধ্যে অবস্থিত ব্যবধানের ভাবটাও আসিয়! উপস্থিত হয়- 
এ উভয় যদ্ধারা ভিন্নরূপে অবস্থিত সেই অবকাশটীই দেশ বা আকাশরূপে 
অভিহিত হইয়। থাকে । আকাশের ভাব তেদভাবেই সংলগ্ন । অলিক্ষে ব 
ভাবমাত্বে পধ্যবদিত মুল প্রকৃতি € 45১50:506 9৮561) যেমনই সংহত 
সুস্ স্থুল পদার্থরূপে বিকারপ্রাপ্ত হইয়৷ প্রকাশিত হয়, তেমনই যুগপৎ 
আকাশ আত্মার দর্শন গুলিকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলে। অনেকে পুর্ব 
হইতেই আকাশের বিদ্তমানত| স্বীকার্ধ্যরূপে অনুমান করিয়। লয়েন, বহত্ব- 
প্রকাশ-প্রতিপাণন জন্য তাহারা ইহ! প্রয়োজন মনে করিয়া থাকেন; 
মূল প্রতিই আত্মায় ব্যবধান স্থাপন করেন। যখন জ্ঞাতা ও ভয়, ইচ্ছা! 
কারী ও ইঠ্টদ্নব্য, কাধ্যকর্ত। ও তাহার কাধ্য সকলই একে মিশাইয়! যায়, 
"আকাশও তখন লয়গ্রাপ্ড হইয়। থাকে। কারণ যেখানে ভেদভাব বিস্তমান 
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সেই খানেই আ।কাঁশও বিদ্যমান, ও যেখানে ভেদ নাই সেখানে ব্যবধানে. 
জন্য আকাগেরও প্রয়োজন নাই । 

মূল প্রকৃতি হইতে আর একটা ধর্ম আত্মার উপর স্থন্ত হইয়াছে; তাহা 
কাল বা সময়ের জ্ঞান। বদ্ধভাব এবং বহুত্ব হইতে আমাদের সময়ের জ্ঞান 
হইয়া থাকে । যেখানে সীমাবধারণ এবং পৃথক পৃথক জীব উৎপন্ন হয়, 
সেইখ|নেই সময় দেখা দেয়_-এবং সমীম জীব সর্বব্যাপী না হওয়াতেই, 
যাহাতে ক্রম বা অন্ুসস্তরতি বর্তমান সেই সময়ের প্রয়োজন হইয়া উঠে। * 
পৃথক পৃথকৃ' শেণীকুক্ত অনেকগুলি পদার্থ দেথিতে হইলে, কোন এক! 
সীমাবদ্ধ জীব এককালে সকল গুলিকে দেখিতে পারে না- ক্রমে ক্রমে 
পরে পরে দেখিতে হয়, এ স্থানেই সময় উপস্থিত হইল । একটা দেখিয়৷ 
অপরটী তাহার পরে দেখাতে জ্ঞানের আনন্তর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে, 
প্রথমে একটীর জ্ঞান হয়, পরে অপর্টার, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল গুলির 
জ্ঞান উদ্দিত হইতে থাকে । এই জন্যই কালকে প্রন্দ্রজালিকের শ্রেনঠ 
(95161 01 [1105701) কহিয়!।থাকে ১-_আমাদের যুগপৎ সমস্ত দর্শনের ক্ষমতার 
অভাব, আমাদের বোধশক্তির বিশিষ্ট সীম! থাকায় কালের আবিভাব হইয়! 
থাকে । আমাদের এই ক্ষমতার অভাবে এবং সদীমতাতেই কাল দৃঢ় সংলগ্ন । 

জনৈক লেখক পার্থিব ঘটনাগুলি দর্শনের ক্ষমতা যথাবৎ রক্ষা করিয়া 
ঢ্যুলোক অতিক্রম করিয়া প্রশান্ত তমাচ্ছুন্ন আকাশে গমন করিলেন। 
অগ্রসর হইতে হইতে ছ্যলোকতভুক্ত অতীত ঘটনাবলি জানিলেন, পুরাতন 
রাঞত্ব-সমূহ দর্শন করিলেন, এবং ক্রমে আরও পশ্চাৎগমনে জগতের প্রথম 
গঠনাবস্থায় উপনীত হওত তাহাকে উত্তপ্ত বা্পময় দ্রব অগ্নিরাশিতে পরিণত 
অবলোকন করিলেন। যেমন একটী নক্ষত্র যাহা! দেখিবার জন্য আমর! চেষ্টা 
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* প্রমাপকর্ষ পর্যন্ত; কালঃ ক্ষণ” যেখানে আর বিভাগ হয় না, সেই নিরবয়ৰ কালের 
অংশকে ক্ষণ বঘলে। ( ব্যাসদেষ ) 
গক্ষণৃন্ত বস্তু পতিতঃ ব্রমাধলম্থী ক্রমন্চ ক্ষণনিস্তরধ্যাত্ম!, কালবিদ; কাল ইত্যাচক্ষতে ।* 
ক্ষণটী ক্রম্র অবলম্বন, কারণ ভ্রম আর কিছুই নহে, কেবল ক্ষণের আনস্তরধ্য অর্থাৎ 
অবিরল ভাবে ক্ষণপ্রভাধই ক্রম। এই ক্রমধিশিষ্ট ক্ষণকেই কালকের! কাল বলির] 
থাকেন। 


ভাদ্র ] মূল প্রকৃতি বা অনাক্সা ৷ ১৮৯ 


করিতেছি, এবং ধাহা সম্ভবত স্হত্র সইত্র বৎসর পুর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, 
কিন্তু তাহার কিরণজাল তাহ! হইতে নিঃস্ছত হইয়া কেবলমাত্র সম্প্রতি আমাদের 
নয়নগোচর হইয়াছে, তেমনই সহ সহ বদর পুর্ধে সুদূর অতীতে বিশাল 
গগনের গেই নিতৃভ প্রান্তে অবস্থিত এই জগতের ততৎকাঁছিক অবস্থা, ধিনি 
দেশ কাঁল বন্ধন অতিত্রম করি! তথায় উপনীত হইতে সঙ্গম, কেবলমাত্র 
তিনিই অবলোকন করিতে পারেন। 

কল্পনাকে সক্ষম ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবহার করিয়া এইরূপে চিন্তা 
করিতে করিতে আমরা কালের অমুলকতা। কিঞ্চিন্মাত্র ধারণ] করিতে পারি, 
এবং চিরস্থীয়িত্বের অশেষ ক্রম বা অন্ুনন্ততি (0০ 01001101055 54006535101) 
091 11)015011951)1)0 ) ও অনন্তের যূগপতত্ব (1150 511))01151)016% 01 00০ 
[:51181 ) এই উভয়ের পার্থকা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই। অনন্তে জব- 
স্থিতিই দ্েশকালকে অতিক্রম করিয়া শান্তর অন্তরতম কেন্দ্রে ববতি মাত্র; যে 
অপুর্ব অবস্থা মায়ার ব্ভত্বের পরপাকে অবস্থিত এবং যন্দার। পূর্ণ সন্ভাব উপলব্ি 
হয়, যাতায়াতের পরিবর্তে যাহা! সতত “অস্তিমাত্রের” পুর্ণতাঁ অবলোকন করে। 
অনস্তের ধর্ধুক্ত আমরা দেশ কালদার! বিভ্রান্ত হইব না কিন্ব! মায়ার ছায়াময় 
নৃতোও (ছায়াবাজীতেও ) বিচলিত হইব না। খৃষ্ট এইরূপ শিক্ষা! দিয়াছেন 
ঈশ্বরের জ্ঞানই অনন্ত জীবন; তাহার জনৈক শিষ্য ক্হিয়াছেন, “তোমাকে 
( ঈশ্বরকে ) জানাই অনন্ত জীবন”। আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই, অনস্ত জীবন 
লাভ হইয়া থকে । স্বর্ণ ও মর্তা উভয়ই তুল্যরূপে কাঁলে অবস্থিত ; অস্তদৃর্টি 
লাভ হইলেই নীব তাহার অনস্তত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন। ইহা ষথ| 
সময়ে বিবর্তনের কথা নহে, কিন্তু আত্মঞ্জানের ব্ষিয়। আমাদিগকে কালের 
পরিণামী নিত্যত্ব অতিক্রম করিয়া গুঢ় বর্তমান (0১০ 1990০ ৩ ) 
পাইতে হইবে। 

মূল প্ররৃতির বহুত্ব হইতে সেইরূপ একটী তৃতীর বদ্ধাবস্থা চৈতন্যে অপিত 
হইয়া থাকে-_-ইহাই অয্নন ব| গতি। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন সপীম জীবের স্বীয় 
অভ্যন্তরে প্রত্যাগাত্মার দর্ধবব্যাপকত্ব উৎপাদন করিবার চেষ্টাকেই গতি” কহ! 
যায়। বন্ধাবস্থাপ্রযুস্ত জীৰ সর্ধব্যাগী হইতে পারে না, সেই জন্ত গতিদ্বারা 
তিনি সদাই ব্রঙ্গের সর্বব্যাপকত্ব আপনাতে বিকাশ করিবার চেষ্টা করিয়। 
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থাকেন। অবিগ্ঠার বন্ধনের মধ্য হইতে অসীম ব্রক্ের উপলব্ধি করণের যত্বুই 
'গতি”। নির্বাণিক সুরে প্রতি অণু অনীম বিস্তৃতির ক্ষমত। ধারণ করে /৫বং 
বিন্দুমারে সঙ্কুচিতও হইতে পাঁরে, যেন তাহারাও প্রত্যেকে সেই অসীম, অনন্ত 
ও নিশ্চল কুটস্থ চৈতন্তের একটা মুর্তি উপলব্ধির জন্ত বাগ্র। 

৮/১১ 21১09৮০, 5০ 1১61০৮, উপরে যেমত নিয়েও সেইমত। ([760065 ) 
হারমিসের এ বচন স্মরণ করিয়া আমরাও আমাদের প্রত্যেকের জীবনের 
জটিলতা! ও আশ্চর্য ত। সম্যক্‌ বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি। আমাদের জীবন 
সেই অনস্ত, কালাতীত বক্ষে এক একটী কণামাত্র, এবং নিছ্থত পরিব্র্তনশীল 
জড় প্রকুতির «এক একটী অংশে জড়িত। আবার, প্রকৃতির শর অংশ সকল 
আমরাই গ্রহণ করিষ! থাকি এবং ত্যাগও করি। প্রকৃতির সহিত আমাদের 
এরূপ মন্বদ্ধ হইতে বিশ্ববিজ্ঞান বুঝিবার একটা উপায় বা পথ আমরা পাইতে 
পারি--অর্থাৎ চরম দ্বন্দ্টার, প্রত্যগ।ত্। ও মুলপ্রকৃতির, পরস্পর কি সম্বন্ধ 
তাহ! অবগত হুইবাঁর উপায় সামান্ত পরিমাঁণে দেখিতে পাইতে পারি । 

দেশ, কাস ও গতি হইভে বিবিধ প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইলেও আমর] তাহা- 
দেরই মধ্য দিয়! অসীম, অনন্ত ও নিশ্চল ব্রন্দে উপনীত হইতে পারি। 

এখন আমরা 'আরস্ত ও 'শেষ+ সম্বন্ধে আলোচনা করিব-_ঘে ছুইটী শব্ধ সকল 
বিশ্বকে ও মকল খিশ্বের সর্ব প্রকার ঘটনাঁবলিকেই স্পর্শ করিতেছে। “গতিঃ 
সততই দেশ ও কালে “আরম্ত'কে উৎপন্ন করিতেছে, এবং “শেষকে মৃত্যুমুখে 
নিক্ষেপ করিতেছে। বিশ্ব সমূহ উৎপন্ন হইতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে, ক্ষ হইতেছে ও 
পরিশেষে লয় গ্রাপ্ত হইতেছে ! বিজ্ঞানও 'মারস্তঁ ও “পরিণাঁমের* ঈষৎ দৃষ্টি 
পাইয়াছে ; কিছুই স্থায়ী নহে, কিছুই অপরিবর্তশীয় নহে। বিশ্বধধ্যে মূন্তি 
সম্বন্ধে ইহা সমভাবে সর্বত্র সত্য: পপ্রতি মুহূর্তে একটা জন্মাইতেছে, এবং 
প্রতি মুহূর্তে একটী মরিতেছে”। এবং মূত্তির মধ্যেও অগণ্য আরম্ভ ও পরিণাম 
রহিষ়্াছে--পরমাণু সকল আসিতেছে, আসিয়া একটা আকৃতিতে সংলগ্ন 
হইতেছে, পরুমাথু সকল চলিয়া! যাইতেছে, বিক্ষিপ্ত হইয়া সেই আকুতি 
হইতে দুরে যাইতেছে । কোন একটা পদার্থ যেক্প স্থায়ী হউক না কেন, যে 
পরম|ণু সমুহ দ্বারা উহা! গঠিত, সেইগুলি প্রতি নিমেষে পরিবর্তিত হইতেছে। 
জলের চাঁপে কোন নল হইতে অতিবেগে নিঃস্থত জলরাশি একটী কঠিন যষ্টি বা 
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বণ্ডের স্থায় দৃষ্ট হয়, এবং ষথাথই এপ কঠিন ও দৃঢ় হইয়া থাকে যে একটা 
লৌছু-অর্গল তাহার বিরুদ্ধে ধরিলে এ লৌহদগটী ভাঙ্গিয়। যায়, কেন্তু উক্ত 
জলস্তস্তটী প্রভূত বেগে সঞ্চাণিত দ্রুতগতি বিশিষ্ট জলকণার অন্ুপতনমাত্র ; 
আমাদের শরীর সম্বন্ধেও সেইরূপ , মূর্তিটী থাকে বটে, কিন্ত যে সকল পরমাণু 
দ্বার! উহা গঠিত সেইগুলি অনবরত পরিবর্ধিত হইতেছে সকল আকৃতিই 
মুহুঃ পরিবর্তনশীল 

এই বিষয়টা অনেককে কতকগুলি ত্রমে নিক্ষেপ করিয়াছে,_-“সদা সর্বত্র 
নির্ধারিত সমত| ব! সমগ্ুরুত! রক্ষা হইতে হইবে" ইহা তন্মধ্যে একটা । কিন্তু 
মুর্তি সম্বন্ধে ইহার প্রয়োজন নাই। কেহ কহেন “এক স্থানে কাহারও জন্ম 
হইলে, অপর এক স্থলে কাহারও মৃত্যু হইতে হইবে, এক স্থানে স্থথ হইলে 
অপর স্থানে ছুঃখ চাহি. একদিকে বুদ্ধি হইলে অপর কোন দিকে হাম হইতেই 
হইবে ।» * সমষ্টি সম্বন্ধে ইহ। সত্য বটে, কিন্তু কোন ব্রহ্গাণ্ডই প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র 
নহে, এবং অপর অংশ সকলের সহিত1ও সমুদায় সমষ্টির সহিত সন্বন্বহীন নহে। 
সমষ্টি সম্বন্ধে নিশ্চল নিয়ম স্পষ্টই প্রতীরমীন হয়। কিন্তু সমষ্টিস্বন্ধে যাহা 
লতা, তাহা সকল অংশ সম্বন্ধে সে একইরূপে পত্য হইবে তাহার কোন অর্থ 
নাই। এবং জন্ম মৃতু, স্ুথছুংখ, হ্বাসবৃদ্ধি, এ সকলই অংশ সন্বন্ধীষ্ষ। যদিও 
কোন বরক্গাণ্ড তাহার ব্রহ্মার দিবসে ও তাহারই নিদ্দি্ট সীমামধ্যে যথার্থই স্বতন্ 
হয়, তথাপি সেই ব্রহ্ম! স্বয়ং সদাই প্রণালী স্বরূপ অবস্থিত থাকিবেন, এবং 
তাহার ভিতর দিয়! অসীম জীবনী শভ্রোত তাহার ব্রহ্গাণ্ডে প্রবাহিত হইয়! 
উক্ত ব্রহ্গাণ্ডের কিঞ্চিৎ গুরুত্ব সাধনও করিতে পারে । পুনশ্চ, যাঁছা শক্তির 
রূপান্তর সন্বন্ধীক্স নিয়মরূপে খ্যাত,-_যে নিন্ম দ্বার! একজাতি অপর জাতিতে 
পরিবর্তিত হইতে পারে,_পদার্থ বিজ্ঞানের এই প্রপিদ্ধ নিয়ম্টাতে মনোবিজ্ঞান 
বড় মনোনিবেশ করেন নাই। 
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দিও কোন শক্তির পরিমাণকে অপরিবর্তনীয়রূপে ধরিয়া পাওয়। যায়, 
তথাপি ইহা বহুসংখ্যক রূপ ধারণ করে, এবং একটী রূপ অপররূপে পরিবর্তিত 
হইয়া থাকে । উত্তাপ ও তাড়িতের পরিমাণ নিত্য নহে, কারণ একটী অপর- 
টীতে পরিণত হইতে পারে--দর্শনশান্ত্র ইহা অনুমোদন করিবে। 

আত্মা ও অনাত্মর মৌলিক সন্বদ্ধটা কি? স্পষ্টই দেখা যায় ষে আত্ম! 
সততই মূলওীকতিকে “আমি বলিয়া পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতেছেন, তেমনই 
পুনঃ গুনঃ তাহাকে “আমি ইহা নহি” বলিয। পরিত্যাগ করিতেছেন। জীবের 
জীবনের এই একমাত্র ক্রিয়! ক্রমানয়ে পর্যায়ক্রমে চলিতেছে একবার প্রক্ক- 
(িকে গ্রহণ ও ততৎপরেই তাহাকে ত্যাগ; বিশ্ব সম্বন্ধে এইরূপ। ষগ্যপি 
নানবের জীবন আলোচন! করিধ। দেখি, আমাদের শ্ব স্ব জীবন এবং তব্রপ 
অপরেরও জীবন,--আমরা দেখিতে পাই যে, নিয়ত প্রকৃতিকে ত্যাগ করাতেই 
প্রকৃত পক্ষে আমাদের জ্ঞানোদয় হইতেছে । যাহা এক সময়ে 'মামি' বলিয়। 
স্বীকার করিয়াছিলাধ, অপেক্ষাকৃত অধিকতর জ্ঞানলাভ হইলেই আমর! 
তাহাকে অনাজ্মাবোধে প্রত্যাখান করিয়া থাকি। আত সামান্তমাত্র বিবর্তিত 
মানব ভাহাব বিবিধ প্রবল ইচ্ছাঁদি.সহিত স্থলবেহকেন “আমি' বলিয়। অনুভব 
করে। আমাদের চিন্তা বা বোধের কিঞিৎ উন্নত হইলেই তাহাদিগকে “আমি, 
না কহিয়া 'আমার' কহিয়! থ[কি--অর্থাৎ পুর্বে যে দেহাদিকে “আমি” বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছিখাম, কিঞ্চিৎ অজ্ঞ।নের নাশে দেই দেহাদ্দিকে জড়াংশ বলিয়া 
ধারণ! হইয়া থাকে ; “আমি” কথঞ্চি অন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে স্ুলশরীরকে 
“আমি ইহ| নহি+, ''অহমেতৎ ন” বিবেচন| করিয়া দূরে স্তাপন করি। সাধনায় 
অগ্রসর হইয়া জিতেন্্িয় পুরুষ ক্রমে বিবিধ ইচ্ছার আধার কামময় শরীরকেও 
“ইহ! আমি নহি” বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়! থাকেন। ধ্যানপরায়ণ জীব সাধন- 
মাগি আরও অগ্রসর হইয়া, তৎপরে সর্বপ্রকার চিন্তার যন্ত্র (1০767 07100 ) 
মনকেও অনাত্বা বোধে পরিত্যাগ করেন। এই ক্রিয়া তখনও চলিতে থাকে । 
জীব যেমন একটা শরীরকে অনাত্মা বোধে পরিতাগ করেন, তেমনই তছুপরিস্থ 
শরীরে শ্বীয় চৈতন্ত আকৃষ্ট করিয়৷ তাহার সহিত তাদাতআ্ম/ভাব স্থাপন করেন-_-যে 
পরিমাণে জীবঠৈতন্ত স্বীয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকেন, সেই পরিমাণে 
একের পর এক, তাহার পর অন্থটা,_ষাহাদের পূর্বে 'আমি, বলিয়া স্বীকার 
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করিয়াছিলেন, নকলকেই এইরূপে পরিত্যাগ করত অনাত্মমতে নিক্ষেপ করেন। 
পরিশেষে আমর! সেই শ্রেষ্ঠ নিয়মটী পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হই। অবনয্নন 
প্রণালীতে জীব প্রকৃতির বিবিধ অংশ ক্রমে ক্রমে আপনার কক্রিয়! লইয়া, বিবিধ 
স্তর দিয় অবতরণ করেন; এবং উন্নয়ন প্রণ[লীতে ক্রমে ক্রমে পুনরায় সেই 
সকল অংশকে পরিত্যাগ করত স্বীয় ধামে প্রত্যাবর্তন করেন। 

[ অবতরণকালে জীব ক্রমশঃ প্রকৃতির আবরণে আচ্ছাদিত হওয়ায়, শেষে 
যখন কঠিনতম স্তরে উপনীত হয়েন, তখন তিনি জড় প্রক্কৃতির সম্পূর্ণ বশীভূত। 
সেই কঠিন খনিজ রাজ্যে জড় প্রকৃতির সহিত তাঁহার বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়! 
পরে জড় প্রকৃতিকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিয়া, তাহাকে স্বীয় উপাধিরূপে 
পরিণত করত, ধীরে ধীরে উন্নতি সোপানে অগ্রসর হইতে থাকেন ।] 

সুষ্টিপ্রকরণ ইহ! হইতে অপর কিছুই নহে। অনাত্মাকে আপন করিয়। 
লইয়া, তাহার সহিত প্রথমে তানাত্মাভাব স্থাপন, ষখা__“আমিই ইহা, “অহমেত- 
দশ্সি” ) এবং ততৎপরে দেই অনাত্মাকে আমি ইহ নহি "অহমেতৎ ন”” বলিয়া 
তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করা__-প্রথমে গ্রহণ, পরে পরিতাগ। আপনাকে জানিতে 
পারিলেই বিশ্বকে জান! হইয়! থাকে । 

শ্ষোগেন্ত্রনাথ গোস্বামী । 
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এই শোক-হঃখ-জালাময় সংসার-নদীর তণ্ুটপকতে বারিবিন্দুসম ন্সিগ্ধকর 
স্থান যদি কিছু থাকে তবে তাহ! তীর্থস্থান। মোহান্ধ হৃদয়ে তীব্র জোতি 
বিকীর্ণ করিতে, পাপ কুর্জাটিকার অস্পষ্ট অন্ধকারে শুভ্রালোক বিস্তার করিতে, 
বিষয়ালত্ত মলিন প্রাণে পুণ্যের পীযূষধারা প্রবাহিত করিতে যদি কিছু থাকে 
তবে তাহা -প্েবস্থান। প্রথরবাহিনী মায়ানদীর হুস্তর পারাবারের ভীষণ আবর্তে 
পড়িয়া, জীবকুল হাবুডুবু খাইতেছে, তদুপরি আবার চারিদিক হইতে কামনা- 
বাতাস প্রবলবেগে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, এই তরঙ্গাঘাণে আশ্রয়ের 
যদি কিছু থাকে তবে তাহ! দেবস্থান। কাম-ক্রৌধাদির তীত্র কষাঘাতে, 
লোভ-মোহাদ্ির অস্হ তাড়নায় হৃদর যতই বিচুর্ণ হউক না কেন, তীর্থ- 
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স্কানের পুণা-রেণুকাম্পর্শে গ্ষণকালের জন্ঠও হৃদয়ে আবার নবভাব সঞ্চারিত 
হয়, নৃতকল্প প্রাণ অমৃতসিঞ্চনে মুহূর্তের জন্তও পুনরুজ্জীবিত হয়। * মানব 
যখন বহুদিনের সঞ্চিত আশ! বুকে করিয়!, তরদগতচিত্তে ভাবময় প্রাণে হৃদয়ের 
আরাধা দেবতার মন্দির-সন্নিধানে উপস্থিত হয়, তখন তাহার হৃদয়তন্ত্র 
কি এক অবাক্তল্নরে বাঞ্জিয়া উঠে, বিশ্বযস্ত্রের একতানময় ওকারাআ্সক 
সুরের সহিত তাহার প্রাণ নৃতা করিতে থাকে। সব্বভৃতস্থ ভগবানের 
বশ্বধ্যময় ভগবদ্ধিভূতি সন্দর্শন মানসে ভগবদ্ভাবে আনু গ্রাণিত হইয়া, তৎ প্রতি 
নেত্রযুগল ন্বাস্ত করিলে, কি এক অভূতপূর্ব প্রেমের উত্প হৃদয়ক্ষেত্রে বহিতে 
থাকে, ভাষা তাহা বর্ণন। করিতে অক্ষম । 
তীর্থস্থানের এমনি অদুতশক্তি যে, আমাদের ন্যায় কলুষিত চিত্তকেও ক্ষণ- 
কালের জন্ত ভেদভাব ভূলাইয়া, জাতিধন্মের আমান বিস্মরণ করাইয়! সকলের 
সহিত এক সমতা হ্ত্রে গাথিয়! দেয়। ন্ুরাচার ব্যক্তির প্রাণ হইতে কিয়ৎ- 
কালের জঙ্ত সংসারের কা'লমাময় ছায়। [বৃরত হয়। 
তীর্থস্থানে হৃদয়ে যে, এইবপ মহাভাবের উদয় হয়, ইহ1 অনেকেরই আত্ম" 
প্রত্যয়-সিদ্ধ, কিন্তু ইহার মুল কারণ কি? সব্বভৃতন্ত ভগবানের শক্তিই 
অধিভূত, অধিদৈব এবং অধ্যাত্বরূপে অভিব্যক্ত, তবে স্থানে স্থানে এই- 
রূপ অল্লায়াসে এই পরমভাবের ছায়৷ কেন প্রতিবিষ্বিত হয়। তিনি ত সর্বভূতে 
সমভাবে অবস্থিত। 
সমং মর্কেষু ভূতে তিষ্স্তং পরমেশ্বরং । 
এই বিশ্বও ত্াহারই অভিব্যক্তি, জগৎ তীহারই রূপ, ছ্যালোক ভূলোক সকলি 
তাহাতে প্রতিঠিত। যাহ! কিছু দ্রষ্টব্য, শ্রোতবা, মন্তব্য, সকলি তিনি। 
তাহার সত্তাতেই সকলের সত্ত1। কারণাজ্মক, কাধ্যাত্মক সকলরূপ প্রকীশভাবই 
“এক ব্রহ্ম-সতা। । শিবপুরাণ এই কথা প্রতিধ্বনিত করিতেছে, 
সর্ব! লিঙ্গমন়্ী ভূমিঃ সর্ববং লিঙ্গময়ং জগৎ । 
লিঙ্গময়ানি তীর্থানি সব্যং লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিতং ॥ 
খ্যা ন বিদ্তে তেষাং কিঞ্তদ্প্রব্রবীমীহ ॥ 
যতকিঞ্িৎ দৃশ্ততে দৃশ্ঠং বর্ণযতে ন্র্য্যতে চ যৎ। 
তৎ সর্বং শিবরূপঞ্চ নাস্তদস্তীতি কিঞ্চন ॥ 
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এই কথার পর আবার স্থান-বিশেষকে বিশিষ্ট ক্ষেত্র বলিয়া কেন বর্ণনা কর! 
হইয়াছে। এমন কি অদ্ভুতশক্তি, কি আশ্চর্যা তেজ, কিংবা অসাধারণ স্মৃতি 
ইহার সঙ্গে জড়িত যে, এত সহজে হৃদয়ে ভক্তির প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে। 
কাশীথণ্ড বলেন__ 
প্রভাবাদসু তাড়মেঃ সলিলসা চ তেজসঃ | 
পরিগ্রহান্ুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পৃণ্যত। স্থৃতা ॥ 
এই সকল অদ্ভুত বিভূণ্তি দর্শন ও তচ্চিন্তা সর্ববাশয়-স্থিত ভগবানের উপলব্ধির 
সোপান মাত্র । আদি-অন্তভীন অদ্ধযনজ্ঞান সর্ব বস্ততে অন্ুস্থাত, একার আমা- 
দের স্যার ভেদভাবাপন্ন জীবের সম্যক উপলব্ধি হয় না বলিয়া, ধারণা- 
সৌফাধ্যার্থে ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির উপসনা নির্দিষ্ট হইয়াছে। বরঙ্গবিদ্তার উপযুক্ত 
অধিকারী “পাগুবানাং ধনঞ্য়” এই ভাব ধারণায় সক্ষম হন নাই বলিয়া 
শ্রীভগবান্‌কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন__ 
কথং বিগ্যামহং যোগিংস্তাং সদা পরিচিস্তয়ন্‌ ॥ 
কেষু কেধু চ ভাবেষু চিস্ত্োহসি ভগবন্ময়] ॥ 
( গীতা ১০1১৭ ) 
অনন্ত বিভূতি সম্যক হৃদরঙ্গম হইবে না ৰলিয়! ভগবান কয়েকটির উল্লেখ করিয়া 
বলিলেন যে, ইহার বিস্তার বর্ণনা অসম্ভব, তবে এইমাত্র জানিয়া রাঁথ যে, 
যদযদ্বিভূতিমত সত্ব্ং শ্রীমদুর্জিতমেব ব1। 
তত্দেবাগচ্ছত্বং মমতেজোহংশসম্তব্ং ॥ 

( শীতা--১০।৪১) 
রবর্ধাযুক্ত শ্রীযুক্ত উৎসাহযুক্ত যাহা কিছু তাহাই ভগবদ্বিভৃতি । তাহাই তাহার 
অংশ-সন্ভুত। পসর্বং বরক্মময়ং জগৎ” এই দুরূহতত্ব পুরাণে প্রচ্ছন্নভাবে উপদিষ্ 
বিভূতির অন্তরালে লুক্কায়িত। তাই সর্বজগৎ লিঙ্গময় বলিয়াও আবার ছাদশ, 
জ্যোতিলিঙ্গের নির্দেশ।-_ 

সৌরাষ্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকাচ্চনং। 
উজ্জয়িন্যাং মহাকালং ওঁকার-পরুমেশ্বরং ॥ 
কেদারং (হমবংপৃষ্ঠে ডাকিন্তাং ভীমশস্করং। 
বারাণস্তাঞ্চ বিশ্বেশং ত্রান্বকং গৌতমীতটে ॥ 
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বৈদ্যনাথং চিভাঁভূমৌ নাগেশং দারুকাননে। 
সেতুবন্ধে চ রামেশং ঘুশ্মোশঞ্চ শিবালয়ে ॥ 
শিবপুর/ণ জ্ঞান-সংহিত1--৩৮।১৭-১৯। 

এই দাশ জ্যোতিলিঙ্গ ভাবের একপ্রস্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যস্ত বিক্ষিপ্ত | 
যদি কেহ ধৈধ্য ও অধ্যবসায় অবলম্বনে শাস্ট্রোপদিষ্ট প্রণালীমতে দ্বাদশ জ্যোতি- 
লিঙ্গ দর্শন করেন, তাহা হইলে, তিনি নিশ্চয়ই তদগতচিত্ত হইয়া ভগবতপ্রেম- 
পুরিত গদগদ্দ ভাবে অভিভূত হইবেন সন্দেহ নাই ; নিশ্চয়ই তাহার বিশ্বাসের দু 
ভিত্তি অটলভাবে ভগবানের অন্তিত্বের আভাস দিবে! 

প্রায় এক বৎসর হইল জনৈক বন্ধুর অনুগ্রহে এই দ্বাদশ জো তিলিঙ্গান্তর্গত 
স্থদুর সেতু বন্ধ রামেশ্বরের পবিত্র রেণু স্পশে আমার জীবন পবিত্র হইয়াছিল। 
সে পুণ্যক্ষেত্রের অপূর্ব প্বর্ধ্য অদ্ভুত গাস্তীর্ধয ভাষায় বর্ণনা! করিতে সাধ্য আমার 
নাই, হবে ষথাশক্তি লিপিবদ্ধ করিলাম । ভ্রাতূণণ ক্রটী মার্জনা করিবেন । 

রামেশ্বর ভারতবর্ষের প্রায় একান্ত দক্ষিণে অবস্থিত। আমর! কাঞ্চীপুর 
হইতে রামেশ্বর গমন করি । কাক্ষীপুরে প্রাতে ট্রেণে উঠিয়! চিংলীপুট জংসনে 
গিয়| কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। প্রায় বেলা দশটার সময় ০1:55 টে,ণে উঠিয়া, 
রাত্রি প্রায় চাঁরিটার সময় মাছুরায় অবতরণ করি । তথায় রামেশ্বর যাইবার 
টেণ অন্য প্লাউফরমে দণ্ডায়মান ছিল । সেই টেপণে উঠিয়া মণ্ডপং নামক ষ্টেশনে 
নামিয়া স্রীমারে উঠিতে হয় । পাম্বাম নামক এই খাদটা পার হুইয়াই আবার 
টেণ। আমরা প্রায় বেলা ৪॥টার সময় রামেস্বরে পৌভুছাই | 

রামেশ্বর এখন একটা দ্বীপে অবস্থিত। পুরাকালের পৌরাণিক তত্ব 
আলোচনা করিলে দেখা যায় যে. পূর্বে রামেশ্বর এন্সপ বিচ্ছিন্ন হ্বীপ ছিল ন1। 
এখন এই হ্বীপ্ী পুর্ব পশ্চিমে প্রায় ১৪মাইল দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে ৫মাইল প্রস্থ । 
পাশ্াম মূলদেশ হইতে রামেশ্বরকে বিভক্ত করিয়াছে। সাহেবদিগের মতেও 
ইহ! পূর্বে সংযুক্ত ছিল। ১৪৮৬ খু্াবে অচ্যুদশ্ব নামক বাজার বাঁজতু কালে 
ভয়ানক ঝড়ে এইরূপ খাদ উৎপন্ন হয়, তখন ইহ নিতাস্ত অপ্রশস্ত ছিল। 19801) 
এরা এবং অবশেষে বুটিশ গবর্ণমেন্ট আপনাদের স্থবিধার জন্ত ১৮৩৭ খুষ্টাব্ডে 
ইহার আয়ন বৃদ্ধি কৰেন। ইহা! পুর্বে বক্রাকার ছিল বলিয়াই পাশ্বাম 
“স্পাকৃতি” নাষে অবিহিত। 
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রামেশ্বরের মন্দির এক বিশাল ব্যাপার প্রায় ২ বিঘ! জমির উপর ইহ! 
স্থাপিত! চারিদিকে চারিটা কারুকাধ্যময় অত্যুন্নত গোপুর ব প্রবেশ-দবার। 
ভিতরে চারি কেই প্রশস্ত পথ, দুই পার্থে নানাবিধ মুর্তি-সন্বলিত উচ্চন্তস্ত। 
স্তম্ভের উপর ছাদেও নানাবিধ দেবলীল! অস্কিত। রাস্তার এক প্রান্ত হইতে 
আর এক প্রান্তের লোক ছোট দেখায়। মুপমন্দির কৃষ্ণ প্রশ্তরে নিশ্মিত। এবং 
নানাবিধ বর্ণ চিত্রিত। নাট মন্দির বু নর্থবায়ে নাটকোটী সম্প্রদায়ের কোন 
ধন1ঢ্য ব্যক্তি সংস্কার করিতেছেন: 

এই অসংখ্য শুস্ত, অভ্র্যব্ত গোপুর এবং সুন্দর সুন্দর কারুক্ধ্য-সমন্থিত 
কক্াবলী শিবস্াপনের অনেক পরে গঠিত হইয়াছে । মন্দিরের ভিতরে বহু 
কূপ ও বৃহৎ পুক্ষরিণী আছে, সমস্ত সবের লোক এই সকল কুপের জল পান 
করিয়া থাকে । কারণ পানোপযোগী জল বাহিরে পাওয়া যায় না। শিব” 
স্থাপনের পরে বহুকাল এই স্থান বাঁলুকীচ্ছদিতত উপলখণ্ড এবং স্বচ্ছন্দ বনজাঁত 
বৃক্ষরাজি-সমাকীণ ছিল। রামনাদের রাজ। ভৈহয় দুল, তীহার গুরুর আদেশে 
একটা ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচারকের! যখন সিংহলে 
গমন করেন, তথন এখানে একটা ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়াছিলেন, খুব সম্ভব তাহারা 
এই মন্দির দেখিয়া থাকিবেন। বর্তমান মন্দির তাহার অনেক পরে গঠিত 
হইয়াছে । রামনাদের একজন নায়ক*রাজ মন্দিরের ভিতর অংশ নির্মাণ করেন, 
বাহিরের অংশ ও গোপুরাদি রাজ। সেতুপতি প্রস্তুত করেন। সেতুপতি তখন 
স্বাধীন ও মহাতেজন্বী। এ সপ্তদশ শতাব্দীর কথা, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্বীতেও 
ইহার কাধ্য শেষ হয় নাই। মহারাই্্ীয়েরা এবং মুসলমানেরা আক্রমণ করিলে 
মন্দির-কার্ধা স্থগিত হয়। 

এই স্থানে রামতীর্থ, লক্ষণকুণ্ড প্রভৃতি বত সেতু-মাহ।ত্ম্য মতে পুণ্য প্র । 
বাহুলা ভয়ে তাহাদের উল্লেখ করিলাম ন!। “রাম ঝরকা” নামক একটা স্থান্ন 
মন্দির হইতে প্রায় ছুই মাইল দুরে অবস্থিত, ইহা! উচ্চ বালুকান্তংপের উপর 
একটা দ্বিতল মন্দির । শ্রীরামচন্দ্রের পদাক্ষিত একটা প্রস্তর এখানে জ্রষ্টব্য। এখান 
হইতে সমস্ত ছ্ীপটার দৃ্ঠ দেখ! যায়। 
আমরা যখন এই মন্দিরের দ্বিতলে গিয়া বিশ্রাম করিতে লার্গিলাম তখন 
সীঞ্ুহুকাঁল সমাগত প্রায় । পশ্চিম গগনে দিন্ম্ণি ষেন অনস্ত সাগরের মধ্য 
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দিয়। অস্তাচলে গমনোনুখ। ন্লান কিরণে কাঞ্চনাভা-মিশিত নীলাম্বর-ছাঁয়া 
অনন্তুণীলাঘুরাশিকে যেন একটু গভীর নীলাকে শোভিত করিয়াছে । সেই 
অনত্তনীলিমাময় নিবাত নিষ্ষম্প প্রশান্ত সমুদ্রের মধো ভরিদ্বর্ণের স্প্রশত্ত 
মনোহারিণী শোভা অপুর্ব ও অনির্বচনীয়। বৃক্ষরাজিকে ঈষং 
দোলাইয়া স্পর্শশীতল নৈদাঘ সমীরণ আমাদের শান্তি শীঘ্রই অপহরণ 
করিয়া ফেলিল।  কৃত্ির সেই অড়ুত লীলাঙ্গেত্রে বসিয়া থাকিতে থাকিতে, 
মনে মন্দিরের বিশা ৭ জাগিয়া উঠিল, মনে পড়িল__পুর্বোন্ত মহাত্মাদিগের 
মহীয়সী কীত্ডি, অ; মনে পড়িল--তীহাদেব হৃদয়ের উদার অনন্ত মহাভাব। 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হা দেখিলম চিরজীবনেও তাহা ভূলিতে পারিব না। 
ধাহাদের মুর্ভিতে বিশ্বাম নাহ, শাস্ত্র বাক্যে আস্থা নাই, তাহারাও এই মধুর দৃশ্য 
দর্শন করিলে উদার ভাবে উদ্বেলত না হইয়া থাকিতে পারেন ন1। এই প্রকৃতিই 
ভগবানেএ দেহ, সেই জন্তই ভাগবতে সমস্ত হরির শরীররূপে বর্ণনা দেখ! বায়-_ 

থং বাধুমগ্নিং সলিলং মহীং চ 

জ্যোতীংষি সত্বানি দিশো ভ্রমাদীন্‌। 

সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং 


যখাকঞ্চ ভূতং প্রণমেদনগ্ঠঃ ॥ 
| ক্রমশঃ ] 


অমানিশ। ৷ 


( পুর্ববপ্রকাশিতের পর ) 

“তাই বটে, মান্ধষ পরের ঘাড়ে ঝুক্ধি দিতে পারিলে ছাড়ে না। আমি 
তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলাম, সত্য। কিন্ত আমি কি তোমার মনে পাপ 
প্রবৃত্তি গ্রবেশ করাইয়া! দিয়াছিঞ্গাঁম ?% - 

“কিন্ত আপনি শয়তান বলিয়া পরিচিত হইলেন কেন? কেন বলিলেন যে, 
মস্তকের একগাছি কেশ দান করিলে সমস্ত মস্তকটি দান কর হইল ?” 

“আমি কি ভূল বলিক্াছি? তুমি প্রথম পাপ প্রবৃত্তি বদ দমন করিতে 
পারিতে, সেই সময়ে যদি ঈশ্বরের সাহাধ। চাঁহিতে, তাহ! হইলে কি এতদূর 


ভাদ্রে ] অমানিশা । ১৯৯ 


ঘটিত? তুমি নিজে ধাশ্রিক ও জ্ঞানী বলিয়া গর্ব করিতে--জানিতে না ষে, 
পাপের চঙ্কুর তৌমার অন্তনিহিত মাছে, সুবিধা পাইলেই বদ্ধিত হইবে ।, 

“আমি সমন্ত শ্বীকার করি। মামায় রক্ষা করুন -রক্ষা করুন। এক এক 
মুহূর্ত এখন কত মূল্যবান, এইবার আমায় রক্ষ। করুন। আমি মার পাপ কির না।” 

“তোমাকে রক্ষা করিব, সে বিষয়ে তুমিও আমাকে সাহাধ্য করিবে। এখন 
বুঝিলে আম কে? তোঁমার নিকট হামার কি প্রয়োজন ।২ 

“আপনি আমার জীবনদাতা-_-মানার বক্ষ ক 1” 

“্বাৃগ!নে ভোগা সহিত দেখ! করিক্াছিলাম কেন? তোমাকে যে সব 
কথ। বলিয়াছিলাম, তাভাঁর একব্ণও বৃথা নহে । স্থির হও, যাঠার বিশ্বাস 
আছে, তাহার সব আছে। বিশ্বাসে মিলায় বস্ত, তর্কে বহুদূর 1 

(১০) 

ইহার পর আমি মচৈতন্ত হইলাম । খন জ্ঞান হইল, তখন কিছুই বুঝিতে 
পারিগাঁম না,-কবল একপ্রকার অবাক্ত কোলাহল আমার কর্ণে প্রবেশ 
করিল । আবার আমার জ্ঞান লোপ হইল। আমি সেই অচৈতন্ত অবস্থাতে 
স্ুনিলাম, “তুমি রক্ষা পাইয়াছ--ভয় নাই + তুমি ছর্বল-হদয়। তোমার 
আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই । তুমি মন্ুষা, ইহ| মনে রাখিবে,২-আরও মনে রাখিও, 
মানবকে আমি একেবারে অধিক রক্ষা করি না।” 

আমার ওষ্ঠে একটী উত্তপ্ত চুম্বন আমার অঠটতন্ত দূর করিল--আমি 
উঠিলাম। দেখি, উদ্ভানমধ্যে সেট উপলখগ্ডোপরি নিদ্রিত। নীহারে সমস্ত শরীর 
সিক্ত--পকেটে হাত দিয়! দেখি, মণিব্যাগ আছে। সম্মথে হেমলত! - শিশুটা 
আস্য! মুখে মুখ দিয়া ডাকিতেছে,_-“বাবা ওত থান্দায় ছুলে যে অছ্থুখ হবে ।” 

আমার এইরূপ ভাবে রাত্রি যাপনের জন্য হেমলতা কত তিরস্কার করিল। 
ব!ঃ1! একি । সব যেল্তপ্র! উঃ! কি ভীষণ স্বপ্র! যাহ! হউক, আমি এই 
স্বপদে অনেক বিষয় শিক্ষা পাইলাম। অমানিশাফ আর এখন একাকী শষন 
করিব না, প্রতিজ্ঞা করিলাম। 

(১১) 

উঠিয়। মুখ প্রক্ষালন করিতেছি, এমন সময়ে সেই জগদানন্দ । এখন যেন 

তাহার আর সে কর্কশ ভাব নাই ; মুখখানি অতি সরল অথচ গম্ভীর | 


২০০ পন্থা! | [ ১৩১৭ 


জগদানন্দ বলিলেন, “কেমন, ভাল ত? দেখ আমি ঠিক আসিয়াছি।” 

এমন সময়ে হেমলতা আসিয়া উপস্থিত 5ইল। জগদানন্দকে 'দেখিয়! 
প্রগাম করিল, বলিল,-_-প্দাদ্বা! ভাল আছেন ত?+ 

জগদানন্দ হেম্লতাকে আশীর্বাদ কারলেন। পরে আমার দ্বিকে চাহিয়। 
বলিলেন,_ণপ্রয়নাথ বাবু, আঘায় চিনিতে পারেন নাই ? না পারিবারই কথা, 
আমাকে কথন দেখেন নাই । হেমলতার পিতাকে আমর! কাঁক। বলি! ডাকি, 
দূর সম্পর্কে তিনি আমাদের কাকা হন। আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ হেম- 
লতাঁকে দেখিতে অ[পিয়াছেন, বাহিরে গাড়ী আছে 1”? 

হেমলত। ছুটি! তাহার্দিগকে আনিতে গেল-আমি দেখলাম-কি বিল্ময়। 
লবঙ্গ ও তাহার স্বামী! তাহার স্বামী আবার কে? আমার এক শ্তঠালক 
নীলরতন বাবু। 

নীলরতন বাবু মামাকে নমস্কার করিলেন। লবঙ্গ ও নীলরতন বেশ স্থথে 
আছে। লবঙ্গের সহিত যে নীলরতনের বিবাহ হইয়াছে, তাহা আরম 
জানিতাম না। 

আমি তখন জগদানন্দ বাবুকে :কলিকাতায় তাহার সেইরূপ ব্যবহারের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি বলিলেন, যে প্মণিব্যাগের মধ্যে হেমলতার চিঠি 
তোমার নামে দ্রেখিয়াই তোমাকে চিনিলাম, তুমি? ভশ্ীপতি, তোমার বাসায় 
গেলাম। তোমার সহিত একটু বিদ্রুপ করিতে ইচ্ছা হইল। তুমি ক্রমে 
আমীর দিকে অধিকতর খিঁম্মতের স্তায় চাহিয়। রহিলে, তোমার ব্যবহার ধেন 
কেমন বোধ হইল; তাই আমার কৌতুহল আরও বাড়িল। তাই তখন তোমায় 
পরিচয় দিই নাই।” 

আমিও স্বপ্নবৃত্াস্ত জগদানন্দকে বলিলাম, জগঘানন্দ বলিলেন, “এ স্বপ্ন 
থেকে বেশ শিক্ষা পাঁওয়। যায় । যাহা হউক, ভাগ্যে তুমি রক্ষা পাইয়া, তাই ত 
আমার মান থাকিল, নতুবা আমি সয়তান- হইতাম 1১ 

সকলেই হাসিয়! উঠিল। 








পপ । 








১৪শ ভাগ । আশ্বিন ১৩১৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


মহামায়া-স্তোত্র। 


তুমি ম। ভূবনেশ্বরী যোগর(ধ্যা যোগমায়)। 
রক্তবণণ ত্রিনয়ন।, ভবানী ভবের জায়া ॥ 

পাশ, অঙ্কুশ, বর, অভন্গ করেতে লঃয়ে। 

অভয় করিতে দান, নাচিছ অভয়া মেয়ে॥ 
মহেশানী, মহেশ্বরী, মহেশের মহাশক্তি। 

দয়! মায়া শাস্তি কাস্তি তুমি মাগে। পরা তক্তি॥ 
বিশ্বমাতা হইক্নাছ এ বিশ্ব প্রসব করি। 

গ্রণাম প্রণাম দেবি তব পদানুজ ম্মরি॥ 


২০২ 


পন্থু। | 
(১) 


মহালক্মী মহামায়া সর্ববশক্তি-সমন্থিতা । 
শেক ছঃখ বিনাঁশিনী অপর্ণা অপরজিত! ॥ 
কমলিশী কমলাক্ষী সর্বেশ্বরী জক্সাবতী | 
অমিতাপাঙ্গরূপিণী, দক্ষ-কন্ট। শিবদূতী ॥ 
শু নিশস্ু নাশি, চওড সুণ্ড বিনাশিয়া। 
পরিয়াছ রক্তবাম ধুত্রা-রক্তে ছোবাইয়া ॥ 
কৌমারী মা ক্ষেমস্করী ঈশ্বরী ঈশর-প্রিয়া। 
প্রণ!ম প্রণাম মাগে! প্রণমামি গিরিজায়া ॥ 


(২) 


রক্তবীজ মহারক্ হাস্তমুখে করি পান। 
সমরেতে বিহারিছ লইয়া অন্থুর প্রাণ ॥ 
দশভূঞজা দশভূজে শোভিতেছে দশ অস্ত্র। 
অট্র-হাস্তময়ী শিবে কেন তোর অন্ত্র শস্ত্র॥ 
ভ্রভঙ্গে করিতে পার অনন্ত ব্ন্ধাও নাশ । 
ধরিত্রীর কাপে হৃদি শুনি তোর অউ্রহাস॥ 
সাবিত্রী গায়ত্রী উম! ত্রিশুলী শঙ্করী শিবা । 
প্রণাম গ্রণাম তোর হেরি পাদপদ্প শোভা ॥ 
(৩) 
গুন্দরী যৌবনবতী সর্ধবগ্থান নিবাসিনী। 
জগধ।ত্রী জগদন্বে তম গুণ বিনাশিনী ॥ 
অন্নদে ম! অন্নপূর্ণা! বিজয়! অজিত মাঁা। 
সর্ববকাম-অর্থ-দাত্রী হাস্যময়ী বিষু ছাঁয় ॥ 


কাত্যায়নী গৌরী বৌন্তী বি্যাচল নিবাসিনী। 


ভৈরবী ভক্তের দ্বাসা রথ ছুর্মীতিনাপিনী। 
্্যস্বক। দক্ষ-নন্দিনী পতিব্রত!সগবৃতী । 
সপ্তন্থরাত্মিক! দেবী গ্রণশীমি বতাবতী |. 


[ ১৩১৭ 


আশ্বিন] তুর্গাপুজা । ২০৩ 


(১) 
গণেশ জননী মাত! অনন্ত মহিমা তোর । 
কিরূপে করিব স্ততি নাহিক শকতি মোর ॥ 
ভোমারি শকতি লয়ে জুড়িয়া যুগল পাণি ॥ 
করিতেছি স্তুতি দেবি স্ধ্যমত যাহ! জানি ॥ 
শিথাও বিশুদ্ধ প্রেম, তোমার মা পরাভক্তি। 
তুমি না শিখালে দেবি নাহিক আমার শক্তি ॥ 
তবদত্ত ভক্তিবলে ভক্তি নর্থ দিই পদে। 
প্রণমি লুণ্ঠিত হঃয়ে ও চরণ কোকনদে ॥ 


শ্রীরাধা। 


হূর্গীপুজা | 


দেখিতে দে'খতে কালচক্রের অপঙঘ্যনিয়মে শরৎকাঁল আবার ফিরিয়া! আসিল। 
ধরণীরাণী দিব্যালোকের উচ্ছণসে সুশোভিত হইয়া কুমুদ-কমল-শেফালিকাদি 
নানা প্রকার ফুলভার লইয়া, জগন্ম'তার পবিত্র চরণে অগ্রলি প্রদানার্থ দণ্ডার়মান। 
আজ অমরজগতের দিব্যভাবের আভা যেন মর্জগৎ প্লাখিত করিয়াছে। 
তাই রোগী রোগঘন্ত্রণা ভুলিয়া, শোক ও সাংসারিক ছু:খে প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ 
সকল দুঃখ বিস্বৃত হইয়া, জননী প্রিয়তম পুত্রের শোক হৃদয় হইতে অপসারিত 
করিয়া! মহা-মানন্দে মায়ের আহ্বান করিতেছে। বালকবালিকা, যুবকযুবতী, 
প্রোঢা, বৃদ্ধা সকলেই আনন্দকিরণে স্নাত হইয়া পৃজাকার্যে নিযুক্ত । দিগঙ্গনা- 
গণ সপ্তমীর বালার্করাগে উদ্ভাপিত হইয়া অতুলনীয় সৌনধ্যে বিভূষি5। যাহা 
এতদ্দিন বালুকাময়ী মরুভূমি ছিল মায়ের পদরেণুম্পর্শে তাহ! তৃণপল্নবময় 
কুন্গুমন্্বাসিত স্বচ্ছকল্পোলিনী-শীকরসিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। গ্রহ চন্্র 
তারকা আজ যেন সম্শ্রমে মায়ের আগমনী-গীত জগৎকে গুনাইতেছে-- 
সাধক এই নীতকে লক্ষ্য করিয়! বলিভেছেন-- 
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এস মা এস মা উম! হরমনো মোহিনী । 
সম্বংসর পরে তোম। ডাকি ওগে। জননী ॥ 
গজানন ষড়াননে, বাণী কমলার সনে, 
ধর্ম অর্থকাম-মোক্ষ লিয়ে এসে! ও জননী ॥ 
জগজ্জননী, দশপ্রহরণী, দিকম্বরূপা দশদিক রক্ষা! করিয়া, দক্ষিণে সর্বার্থ 
গ্রদ্বার়িনী মহালন্দ্ী ও মোক্ষদাত! গণপতি, বামে সর্ধবিদ্া প্রমবিনী ভারতী ও 
সমস্ত কামনার পরিসম।প্তিরপ দেবসেনাপতি কাত্িকেয় সঙ্গে লইয়া সিংহপৃষ্ঠে 
আরোহণ করিস! মহিযাসগরবধে নিযুক্ত! ৷ পুর্েন্দুসদৃশানন। তু কাঁঞ্চনবর্াভা 
জটাজুটসমাযুক্তা মায়ের অনিন্দ্স্ন্দরী মুদ্তি পৃজ! করিবার জন্ত বঙ্গদেশ আজ 
কৃতসংকল্প। সপ্তকোটী কগে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দ্বিমগ্ুকোটী ভূক্গে মায়ের চরণে 
পুষ্পাঞ্জ!ল প্রদ্থান করিবার জন্ত যুন্তকরে ও ভক্তিভরে মায়ের শরণাপন্ন । 
আজ বঙ্গে শারদীয়া মহাপুজা। কত যুগধগান্তর অতীত হইল বিগ্া- 
স্বরূপিণী জগদাকর্ষণকারিণী মহামার1 এইরূপ মূত্তিতে প্রকট হইয়াছেন বল! 
যায় না। স্বারোচিষ মন্স্তরে মায়ের হুন্মযীমুত্তি নির্মাণ করিয়া খগ্ধেদোক্ত দেবী- 
সুক্ত ছারা তিনবৎসর মায়ের আরাধন! করিয়া রাজ স্থরথ নষ্টরাজোর উদ্ধার 
করিলেন ও সাবর্ণি নামক মন্বস্তরে অষ্টম মন্তুর্ূপে অবতীর্ণ হইবেন এবং সমাধি- 
নামক্ক বৈপ্ত মোক্ষলাঁত করেন। ত্রেতাধুগে লঙ্কাধিপতি রাবণ স্থমধুর বসস্তকালে 
এই মুগ্তিতে মায়ের পুজা করিত | তৎপরে রামচন্দ্র ঝক্ষদ-কবল হইতে 
অযোনিসম্তৃতা মা জানকীর উদ্ধারার্থ মুত্তিমান অহংকাররূপী রাবণকে বধ 
করিবার জন্ত জাশ্বিন মাসে এই পুজার প্রবর্তন করেন। তদবধি শরৎ- 
কালের এই পুাই মহাপুজা বলিয়! পরিগণিত । কারণ মহাপুরুষদিগের প্রবর্তিত 
পথ অন্ুসরণই জীবের কর্তৃব্য কর্ম । 
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্টস্তত্তদেবেতরে! জনঃ। 
সষগ্রমাণং কুরুতে লৌকস্তদনুবর্ততে ॥ গীতা ৩.২১ 
সুতরাং কতকাল হইতে মায়ের এই প্রকটসৃত্তিতে পূজ। হইয়া আলি- 
তেছে, তাহার নিগ্ধীরণ হুয় না। যতদিন হইতে ভারতবাী আর্য নামে 
পরিচিত, যতদিন হইতে বেদ স্থৃতি পুরাণ ইতিহাসের অস্তিত্ব, ততদিন হইতে মা 
ব৷ মহাশক্তির পৃজ! প্রচলিত। ব্রহ্মস্বর্ূপিণী চৈতন্তরূপিণী পরমা! শক্তির প্রকট 
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মৃত্তির পৃর্জ| জীবের একান্ত কর্তব্য । দুরূহ অবিশেষ ভগবত্তত্ব বেদ ও শ্রুতিতে 
অপ্রকট্ভাবে নিহিত আছে বলিয়া, সহজে হৃদয়ে বোধগমা হয় না। পুরাণ 
সেই তত হৃদয়ে পরিস্ফুট ও অস্কিত করিবার জন্য এইরূপ পুজ! প্রকট করিয়া- 
ছেঁন। অপ্রকটতত্ব প্রকট করে বলিয়াই পুরাণ নামের সার্থকতা । 
যম্মৎ পুর হানতীৰং পুরাণং তেন তৎ স্বতম্। রন্ধাপগ্ুপুরাণ। 

পুরাণতত্ব বিশ'ল অনন্ত জ্ঞানের অকর। এক একটী অপ্রকট ভাব প্রকট 
হইলেই এক একটী আকার ধারণ করে। বেমন “তন্মন্‌ তুষ্টে জগৎ তৃষ্টং গ্রীণিতে 
গ্রীণিতং জগৎ এ ভাবটা সহজে মনে ধারণ। হয় না। কিন্ত যখন পাণ্ুব- 
সথা সর্বধজ্েশ্বর শ্রীহার দ্রৌপদীর পাকস্থালীতে অবশিষ্ট একটামাত্র অশ্নকণিকা 
ভক্ষণমাত্র সশিষ্য ছূর্বাপারও ক্ষুধার বৃত্তি হইল, তথন এই অপ্রকট ভাব 
হৃরয়ে উপলদ্ধি হইতে খিলম্ব হইল না। মু্তিও মেইরূপ। একটী আধ্যাত্মিক 
ভাব (57১1:001) তত্বের ভ্রমপ্রিণামের সহিত ক্ষিততত দারা মুত্তিকূপে প্রকটিত 
হয়। ক্ষিতিতত্ব ভিন্ন মৃ্ডি সম্ভণ নছে। সুতরাং মৃদ্ভিগুলি সেই আধ্যাত্মিক 
(5১110521) ভাবের ক্ষিতিতন্তে অভিব্যক্তি। সেই ভাবের সন্তায় মৃত্তির সত্তা । 
সেই ভাব যখন সত্য, মুস্তিও তখন সত্য। ইহা কবিকল্পনা নহে। পুর্ববস্তী 
সুঙ্ষাদর্শী মনীষিগণ তাহাদের স্বকপোলকল্লিত কতকগুলি মানসিকভাবের 
অভিব্যক্তিরূপে এই মুত্তির কল্পন! করেন নাই। যদি তাহাই হইত, তবে বিভিন্ন 
সময়ে দৃষ্ট মুস্তি বিভিন্ন সাধকের হ্বদক্জে একরূপে প্রকটিত হইত না। এখন 
পর্ধ্যন্ত অনেকে এই সকল মৃত্তি একই রূপে সাধনা কালে প্রতাক্ষ করিয়া থাকেন। 
এমন কি শান্্রজ্ঞানহীন নিরক্ষর সংস্কারবিহীন ব্যক্তিও শান্ত্রবর্ণিত মূর্তি একই 
ভাবে সন্দর্শন করেন। খধিগণ অপ্রকট হইতে প্রকটাবস্থা উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন বলিয়াই, লোক-হিতার্থে এইরূপ মৃত্তির বর্ণন! করিয়াঁছেন। অপ্রকট 
হইতে প্রকট এই তর্বটা স্থৃপদৃষাস্তসাপেক্ষ ; হৃদয়ঙ্ষম করিবার চেষ্টা করা যাক। 

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! (:9০117526) দ্বারা দেখিয়াছেন যে, বিভিন্ন সুরে 
লাইকোপোডিরামে ([9001১০901-0) বিভিন্ন আকার দেখা যায়। শবাত্মক- 
স্বর লাইকোপোভিয়ামের আকারে পরিণত হয়। এক এক স্বরে এক এক 
রূপ গঠন দেখা যায়। 1), 0812080 এক একটা বস্তর চিন্তা করিয়া 


9679101%6 প্লেটে এক একটা বিভিন্ন ছাব পতিত হয় ধেখিরাছেম। বিশিষ্ট 
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চিন্তার বিশিষ্ট আকার যদি সম্ভব হয়, তবে আধ্যাত্মিক ভাবের এইরূপ মুর্ডিতে 
প্রকট হওয়া আশ্চর্য্য নহে। তবে একথা কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, 
এ সকল মৃত্তির বদি বাস্তব সন্ত! থাকে, তবে আমরা অবিকৃত ভাবে প্রত্যক্ষ 
করি না কেন? তছুত্তরে বল! যায় যে, শাস্ত্বিধি অবলম্বনে সাধনা করিলে, একই 
মুদ্তি যথাষথভাবে দর্শন করিতে পারা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। 

দুর্গাপূজা! মহাশক্তির পুক্র!। ছূর্গা বিগ্তারূপিণী মহামায়!) সাধক মহাঁমায়াকে 
পরব্রহ্গস্বব্ূপিণী সনাতনী মহাবিগ্ভান্ূপে চিন্তা করিয়া থাকেন-তিনিই 
আগ্াশক্তি। তন্ত্রে এই শক্তির উপাসনা বহুলপরিমাঁণে উপদিষ্ট আছে। 
চৈতন্তরূপিণী মহামায়! কা্ষয-কারণ-শৃঙ্খলারূণে অবস্থিত হইয়া, ব্রহ্গকে জগৎ 
ভাবে প্রকটিত করেন এবং জগৎকে ব্রন্দে পরিণত করেন। এই মহামাঁয়াদ্বারাই 
“সর্বং থনিদং ব্রহ্গ” এই ভাব বুঝিতে পারা যায়। মহামায়া বিদ্যা! ও আঁবগ্ভা- 
রূপে খেলিতেছেন। যে ভাবে আম'দের সকল বুত্তি ও সকল কার্য এক 
একটা কর্তৃত্বাতিমানী কেন্দ্র বা ০৩০৩কে ইঙ্গিত করিতেছে, তাহাই মায়ের 
অবিগ্বারূপের থেলা। এই কেন্ত্রীভৃত তেদাতআ্মক জীবভাব লইয়! হুক্ষ- 
জগতে গমন বা জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে । কিন্ত তাহাও অবিগ্ঠার খেল! 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ক্ষুদ্ধ ভেদাত্মক জীবভাব রূপ-প্রধণতার বহ্িক 
প্রকাশ, আমাদিগের বুভ্তি বা 1১১7০1):০ 30865 এর উপর নির্ভর করে অর্থাৎ 
এই বুত্তির পরিবর্তনের স্থিত এই জীবভাবও পরিবন্তিত হয়।. এইরূপে 
যখন বৃত্তিসমষ্টি আর এই সকল বিভিন্ন ০০:10 বা বিশিষ্ট ভেদাআক জীব- 
ভাবকে না দেখাইয়া, ধাহ। হইতে এই সকল বিভিন্ন ০০17৮:65 প্রকটিত হয়, 
তাহাকে ব1 ব্রক্মবস্তকেই ইঙ্গিত করে, তখনই তাহাই বিগ্তা। এই আগ্য- 
শক্তিকে কখনও কখনও মায়। বলিয়াও বর্ণনা! কর! হইয়া থাকে-- 

রাম, মায় ছিধ। ভাঁতি বিগ্ভাইবিদ্যেতি সা সদা। অধ্যাত্ম রামায়ণ। 

বহিষ্ুথী ব ভেদাত্বক জীবভাবে খেলার নাম্‌ অবিষ্ধা. অন্তমুবী তাবে 
খেলার নাষ বিদ্যা । অস্তস্্থী শক্তিরেব বিদ্যা ( নীলক্ষঠ )। খহিমু্খীভাবের 
খেল! শেষ হুইয়!, শক্তিসকল যাহাতে অত্তমু্থী হয়, তাহার জন্ঠই বিগ্ভারপিণী 
মহামায়ার পুজার ব্যবস্থ।। তাহার প্রসপ্নত।ই মুক্তির হেতু। 

ত্বং বৈ প্রসন্ন! ভূবি মুক্তিহেতুঃ॥ চণ্ডী) 
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তাহার নিশুণ অপ্রকট অবস্থ। হৃদয়ঙ্গম হয় না বলিয়া, কোন এক প্রকট 
মুিতে "তাহার ধ্যান করিতে খাঁষর৷ উপদেশ প্রদান করেন। স্বরূপভাঁবে 
তিনি যোগনিদ্রা বা অব্যক্ত অবস্থা চৈতন্তরূপিণী। তাহাতে ্ষ্টিলয়াদি 
নাই৷ হ্ঙ্্যাদি ব্যাপার কাহার আংশিক গাকাশ শির কাধ্যমাত্র | 
বিষ্ভ্যাঃমিদং কৃৎস্গমেকাংশেন স্থিত! জগৎ। 
লক্ষ জক্ষ জগত স্ষ্টিতেও তাহার স্ব" ভাবের ভানি হয় না। স্যাটরক্ষার্থ 
দেেবশক্তি আন্মুরশক্তি ছইরেরই প্রয়েজন আছে, কিন্তু বথন জাস্ুরিক ভাবের 
প্রাবন্য বা আ'ধপত্য হয়, তখন.মহামায়ার আবির্ভাব ভিন্ন স্ষ্টর সাম্য রক্ষা 
হয় না। তাই ত্রহ্মাদি দেবগণ ক্ষীরোদ সমুদ্রের ভটে গিজ মহাঁশক্তিকে 
যোগনিদ্রা ভাব হইতে জাগ্রত করেন। তখন স্বরূপ অবগ্ধা হইতে দেবশক্কি- 
রূপ উপাধিকে আশ্রয় করিয়া, মহামায়া আধিভূতি হন। সৃষ্টির এই (17877177077) 
নষ্ট হইলে দেবতারা তাকে পুনঃ স্থাপন করিতে পারেন না। অন্গুরকে 
ছাড়িলেও স্থষ্টি চলে না; কিন্তু আন্ুরিক প্রবলত। যদ্দি চিরস্থায়ী হয়, গুবে 
ভেদ ভাব রহিয়! যাইবে । তাই দেবতার! ব্রঙ্মাকে শীর্ষস্থানীয় করিয়া, মায়ের 
নিকট আহন্থুরিক শক্তির মুখপাত্র স্বরূপ মহিষাম্থর বধের অন্ত প্রার্থন৷ করিয়া 
ছিলেন, দেখিতে পাওয়া যাস । যখনই এইরূপ আম্ুব্ক প্রাবণ্য তখনই ম্হামায়! 
আঁবিভূতি হইয়! শান্তিস্থাপন করেন। তিনিই বলিয়া“ছন-- 
ইত্খং যদ! যদ বাঁধ! দাঁনবৌথ| ভবিষ্যতি | 
তা তদাবতীর্ধ্যাহং করিধ্যাম/রিসংক্ষয়ম্‌ ॥ 
চণ্ডী--উত্তমচরিত ৫81৫৫ 
গীতাতেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 
যদ। যদ হি ধর্মন্ত গ্লানি ভ্বতি ভারত। 
ভতুযখানমধর্মন্ত তদাত্মানং স্যজীমাহম্‌॥ ৪ 
পরিভ্র।ণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুঙ্কৃতাম্‌। 
ধর্সংস্থাপনার্ধায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪1৮ | 
ভাগবতেও দেখ! যাঁয় যে পৃথিবী পাপভারে প্রগীডিত হইয়া, বরঙ্জার 
নিকট গমন করেন । শ্রঙ্গাও দেবতাদিগকে সঙ্গে জইয়। ক্ষীরসমুদ্রতীরে গমন 


করিয়াছিলেন। 
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রঙ্গ! তদুপধার্ধাথ সহদেবৈস্তয়া সহ। 
জগাম স ত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥ 
ব্রহ্মার উপাসনার পর আকাঁশনাণী হইল, পরম পুরুষ অবতরণ করিবেন । 
মহামায়ার সন্বন্ধেও শ্রবূপ। বরাৰণবধের জন্তঠ এবং রামচন্দ্র হিতের জন্য 
ব্রহ্মার দ্বারা বোধিত হইয়া, যোগনিদ্রাভাৰ পরিত্যাগ করিয়া লঙ্কায় গমন 
করিলেন । 
রাঁমন্/ন্ুগ্রহার্থং বৈ রাবণস্ত বধায় চ। 
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রন্ধণা বোধিতা পুরা ॥ 
ততস্ত ত্যক্তনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্িনে সিতে ! 
জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীৎ রাঘবঃ পুরা ॥ 
কালিকাপুরীণ । ৬০।২৬৩1২৭ 
এই [নিদ্রাই মহামারার 'অগপ্রকট শ্ববপ। প্রকট স্বরূপই মায়ের দশতুজা 
মুর্তি। এই দশভূজ| মুণ্তি কালিক! পুরাণের অন্তর্গত । 
প্রাছৃভূতা দশভুজ দেবা দেবহিতায় চ। 
চণ্তীতে দুর্গা সহশ্রভূজা বলিয়া বর্ণিত। 
দিশে! ভূজসহজেণ সমস্তাদ্ব্যাপ্য সংস্থিতম্‌্। মধ্যম | ৩৯ 
এই রামচন্দ্র-পুজিত ছুর্ণ। পুজার রামায়ণে উল্লেথ নাই । তবে ব্রহ্গণক্তির 
আরাঁধনার কথা দেখ!যায়। ব্রন্গশক্তি অপ্রকটরূপ, অন্থরনাশিনী মহিষ- 
মর্দিনী তাহাই প্রকট করিয়াছেন । এই অপ্রকট 'ভাব প্রকট হওয়াই বোধন-_ 
এং বাবণস্ত বধ।র৫থায় রামস্তান্ুগ্রহাঁয় চ। 
অকালে ব্রহ্ধণা বোধে! দেব্যাস্তরয়ি কতঃ পুরা ॥ 
অহমপ্যাশ্থিনে তছদ্‌ বোৌধঝ়া(ম স্থরেশ্বরীম্‌ ॥ বোধনমন্ত্র। 
বঙ্গদেশে সাধারণতঃ দশভূজ! মহিষমদ্দিনী পুজিত হন। এতদ্যতীত 
ষোড়শ ও অষ্টাদশভজ। মুডিরও উল্লেখ দেখা যায়। আশ্বন মানের পুজায় এই 
দুই মহ্ষিমর্দিনী মূর্তির পুজা দেখা যায়। প্রথমোক্তমুর্তি ভদ্রকালী নামে 
পরিচিত। 
জয়স্তী মল! কালী ভদ্রকাঁলী কপালিনী। 
ছ্বিতীপ্ন অষ্টাদ শতুঞ্জা মূর্তি উগ্রচণ্ড। নামে ধ্যানের ভিতর উল্লিখিত । 
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উগ্র5গ1 প্রচণ্ড চ চণ্ডোগ্রা চগ্ডনগ়িক। 

এই তিন মৃত্তিতে মহামায়া মহিষান্থরের বিনাশ করেন। 

এই দুর্গীমৃদ্তি কেবল পৌরাণিকগণের স্বকপোলকগিত বলিয়। অন্থমান 
করিবার কারণ নাই । তোন্তবীষয আবণ্যকে ছূর্ধাগায়তী স্পষ্টভাবে বণিত 
আছে। 

ক।তযাদনো দিছে কঙ্গাকুমারীং ধীমহি তন্ন! দ্ুগা প্রচোদয়াৎ। 

কেনো পনিষনে চর্গ। এই কথাটার উল্লেখ না থাকিলেও হৈমবতী উনার নাম 

স্পষ্ট দেখা বায় । 


বৃ 
! 


। তান্মন্নেবাকাশে জিয়যাজগাম বহুখোভিমানামুমাং 
হৈমব্ত।ং ভাং হোবাচ * ঈঈ | 

বেদে উল্লথিত ছুর্গার বা উমর ধর্ম অথ কাম মোক এই চার অপ্রকট 
ভাব পুরাণে এহ মুর্ডিতে পুকট হইয়াছেন । বস্ততঃ তিনি নিগুশা ও পর- 
বন্ধ স্বরূপিণী, কেবল কা'ন্যার্ঘে এই প্রকট মুর্ভ। 

কার্ধ্যার্থে নগ্ডণ। ত্বং চ বস্ততো নিগুণা স্বয়ম্‌। 
পরক্রন্ধ স্বরূপ ত্বং সত্যা নিত্যা সনাতনী ॥ 
্রক্মবৈবর্ত পুরাণ । 
এই ধত্মার্থকামমে!ক্ষদা মুর্তি প্রকট করিয়া তন্ত্ে বলিতেছেন-_ 
বামে চ কার্তিকং দেবং দক্ষে গণপতিং তথা ॥ 
যা নিত্য! প্রকৃতিলক্ষি দরগায়! দক্ষিণে স্থিত] । 
সারদ। স্রস্থতী নিত্য। বামভাগে সদা স্থিত ॥ 
কালীবিলান তন্ত্র। 
মহ।মায়ার আবীধনার পময়ে ততৎ্পঙ্গে সিংহ ও অসুরের পুজা ব্যবস্থা কেন 
হইয়াছে উহার আলোচনা আবশ্তক। পিংহ সথদ্ধে পৃজ্যপাদ স্বর্গীয় কৃষ্প্নন 
বাবু ১৩১২ সাপের বৈশাখ মাসের পন্থায় লখিয়াছিলেন-__ 

“ভগবত যে পিংহবাহনে দুর্গ নামক অস্ত্রে দমন করেন, কুথুমি সিংহই 
সেই নিংহ। ভগবানের দচ্চিদানন্দময়ী শক্তি বা দৈবী প্রকৃতির অঙ্গভৃত থবিরাই 
ধর্মের রক্ষক ভাহাঁ। ব্যতীত ধর্শের রক্ষা হয় না | কালিক পুরাণ মতে 
খিষু। সিংহনুত্ভিতে দেবীর আধাররূপে বিরাজিত। 

২৭ 


২১৩ পন্থা | | ১৩১৭ 


হরিহ্রিস্ত্র বিজ্ঞেয়ো বাহনানি মহৌজসঃ । 
বিষু ভিন্ন আর ধর্মের রক্ষক কে আছে?! বিষুণকে আধাররদে বর্ণন। 
করায় বিষুর মাহাজ্ম্যের লাঘব হয় নাই। বিষু্ণক্তি জগতের আধার ; তিনি 
ভিন্ন আর কে আধার হইবেন? আপাভ-দৃষ্টিতে কোন বিশিষ্ট বসন্তকে আধার 
মনে হইতে পারে ;কিন্তু মুলতন্ব খিঞ্ুশক্তি | প্রত্যেক ব্যক্তি আসন শুদ্ধির মন্ত্রে 
বগিয়া থাকেন। 
পৃথি তমা ধৃত লোক দেবি ত্বং বিঞ্ণুন| ধৃতা। 
তপ্চ ধারুঘ সাং নিভ্যং পবিত্র কুরু চামনম্‌ ॥ 
এই আসন-শুদ্ধির ব্যপারটা একটু বুঝলে বিষ্ণুর আঁধারবূপ ভাবটা 
বেশ পরিস্ফুট হইবে। জগতে কোন বস্তই বাস্তবিক বিশিষ্ট বা! বিচ্ছিন্ন নহে। 
বস্তর গুণ অর্থেই অন্ত বস্তুর সহিত সম্পরক। একটা উজ্জ্বল পদার্থের উজ্জ্লত।র 
উপর লক্ষ্য করিতে গিয়া, আমরা তাহার কারণরূপে সুর্ধোতে গিয়৷ পড়ি । 
আসনশুদ্ধি করিতে হইলে,পৃথিবীকে প্রথম আধাররূপে ধরিয়া ক্রমে তৎকারণভূত 
বিঞুশক্তিতে উপস্থিত হই । ধিনি আধাররপে জগৎকে ধারণ করিয়। আছেন! 
যিনি আমি তুমি ইত্যাদি বিশিষ্ট ভাবের আধ।র মেই বিঞুশক্ষি ভিন্ন মায়ের আর 
কে আধার হইবে? অতএব আমর! বিঞুূপী মহামিংহকে প্রণাম করি । 
এইবার মহিষাস্থরের কথা] । পৌরাণিক মতে মহিষান্ুর মহাদেবের অংশ । 
এক সময়ে রস্তাসুরের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব তাহার প্রার্থনা মত পুক্র 
রূপে অবতীর্ণ হইবেন ব্লয়াছিপেন। আর একটা পৌর!ণিক বাক্য মহাদেবের 
মহিযান্থর-মৃর্তি ধারণের সমর্থন করে । মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন ।-_ 
হরিষ্রিস্বরূপেণ ন ত্বাং বোঢ়,ং ক্ষমোহ্ধুন1। 
মমাংশে। মাহিষঃ কাঁয়স্তব বোড়া ভবিষ্যতি ॥ 
পৌরাণিক এই রহন্তটী খুব অসঙ্গত বোধ হয় না। মহাদেব বিশুদ্ধ অহং- 
ভাব । মহাদেবের কদ্রাংশ বা তাম্দিক তনু, তামসিক অহংকার । এই অহংকার 
অন্দুরদের অহংকার। এই অহংকার অন্ুররূপে অবতীর্ণ হইয়!, নকল দেব. 
শক্তিকে আপনার ন্ববশে আনিবার প্রয়ান করে। তখন তাহার সকল কার্য 
এই ভেদাত্মকর্শবশিষ্ট অহংকারের পরিপোষণের জন্ঃ । ইহাই অবিদ্তা ; মহা- 
মাক়্াই এই অহংকারের বিনাশ সাধন করেন, তথন আর বিশিষ্ট ভেদাত্বক 
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অহংকার থাকে না, তখন ভেদাত্মক অহংকারও মায়ের বিদ্যারূপ প্রকাশ 
করিতে সক্ষম হ্য় এবং দেই জন্ঠই আাধাবরূপ প্রাণ হইয়া, মহিষাস্থুর 
মায়ের অলুষ্ঠ মাত্র বহন করেন। 

যে ভাবেই দেখা যাক, এক শক্তিই খেলা করিতেছেন। এই মহামায়ার 
আশ্রয় ভিন্ন জীবের উপার নাই । তিনিই ব্রহ্ম ও জগৎ; জীবাঝ্ম। ও পরমাত্মা; 
ভক্ত ও ভগবানরূপে প্রতীয়মান হইয়া) জগংকে প্রকট করিয়াছেন আবার নিদ্রা! 
তন্দ্র। তৃষ্ণা কামন। প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে জীব ও জগৎকে ধরিয়া আছেন; 
আবার তিনি মুক্তিদাত্রীরূপে প্রকট হইয়া, জীব ও শিবকে মিশাইয়া সেই পরম 
অভেদাত্মক স্বরূপ ভাব প্রকট করেন । তাই শঙ্করাঁচার্ধ্য বলিয়াছেন-_ 

গতিস্্ং গতিস্ত্রং ত্বমেকা ভবানি । 

মা তোমার কপান্ন মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, তোমার 
ইচ্ছাতেই সরি স্থিতি লয়। এস মা, কৃপা ক্,য়াঁ আমাদের দীন দরিদ্র-কুটারে 
জাসিয়! মনস্কামনা পুর্ণ করু। মা ভল্ষিমু ক প্র-টিনি, তুমি ভিন্ন অন্ত গতি নাই, 
দেখিও যেন তোমার কৃপা বঞ্চিত না হই । মা, অন্য কামনা নাই ; দেখিও 
যেন তোমার কুপায় সাধনার ফল তোমার চরণে পৌছে । হূর্গতিহারিণি, 
দেখিও মা, তোমার পুজা করিতে বপিয়াছি; কিন্তু অন্তরস্থিত অহংকার-রূপ 
রক্তবীজ নানাভাবে নানারূপে নান! ছলে সাধনার ফল খাই ফেলিবার চেষ্টা 
করিতেছে; সকল কার্ষোর মধ্যেই এই অস্থর দেখ! দিয়, আত্ম প্রতিষ্ঠা সাধন 
করিতেছে । অধিক আর কি বলিব, জীবের সেব। করিতে গিয়া, কোথায় 
তোমার আরাধনা করিব, হঠাং দেখি যে, প্রকৃত জীবের হিত ভুলিয়। গিয়া, 
ব্যক্তিগত অহংভাবকে স্থাপন করিয়াছি । মা, কৃপা কর, যাহাতে সংসারে ও 
ধন্মন পথে ক্ষুদ্র ভেদাআ্মক-বিশিষ্ট অহংভাব ভুলিয়।, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে জগতের 
সহিত অভিন্নভাবে কর্ম করিয্া, ক্রমে ক্রমে তোমার সর্বব্যাপিনী মহাশক্তিকে 
সদরে স্থাপন করিতে পারি। মা, আগ বগদেশ তোমার আবাহনে বদ্ধপরিকর, 
দীন সন্তানের প্রতি একবার করুণ!-কটাক্ষে চও; যাহাতে পরিচ্ছিন্ন ভাব 
বিসর্জন দিয়], সাধনা ও কর্মের মধ্যে ভেদাআ্মক 'আমি”কে প্রতিষ্ঠা কৰিতে 
বিরত হুইতে পাবি) যাহাতে তোমার সর্ধান্সঙ্যাত এবং বিশ্বাত্মিকা মৃত্তির স্থানে 
নাম-রপাত্মক-বিশিষ্ট ভাব আসিয়া আশ্রম না করে। দেখিও ম(, যাহাতে 
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অবোধ সন্তান পুজা করিতে বসিয়া, তোমাকেই ভূলিয়! ন। যায় ; দেখিও মা, 
বভাতে তোমার পরম প্রতিভাময়ী মৃত্ি গড়িতে গিয়া, যেন রাক্ষসীমূত্তি গড়িয়। 
ন! ফেলে, বিগ্ার স্থানে অবিদ্যার পুজা না করে। তাহা হইলে, তোমার বেদী 
শূন্ত থাকিয়! যাইবে । অভাগ্য সন্তানদের সুশোভিত মন্দিরমধ্যে দুঃখের 
আর অবধি থাকিবে নাঁ। মহাযোগিনী জ্ঞানরূপা মহামায়।। কাতরক্ে 
তোমায় মিনতি করিয়া বপিতেছি যে, এই কর, বহাতে মন বুদ্ধি অহংকার 
গ্রভৃতিকে তোমার ব্যঞ্জনাকানিণী শক্তি বলিয়! বুঝিতে পারি ও যাহাতে 
অজ্জিত শক্তিগুলি বিশিষ্ট ভেদভাবশীল 'আমিত্বের সম্পত্তি না করিয়া, দৈবী 
সম্পদ্রূপে বুঝিতে পারি। এস ভাই সকল, সর্বেন্ত্িয় বাহার গুণের আভাস 
দিতেছে, এমন সুলভ সেই সর্বাত্মিক। মায়ের যথার্থ রূপ দেখিবার চেষ্টা করি; 
তবেই ভাই, মায়ের পুজা সার্থক হইবে। পরাবিঘ্ার্থী ভ্রাতৃগণ, একবার চাহিয়া 
দেখ, মায়ের পুজার সময় বহিদ্বা ঘাইতেছে। এঁ দেখ ভাই সংঘারের সকলকার্ষো, 
এমন কি শিক্ষায় দীক্ষা়) দরদ পথেও মোহন-মুঙিতে অসুরের খেলা চলিতেছে । 
কিন্ত ভাই, এই ভেন্বাত্মক দণ্তাহঙ্কার-সংযুক্ত 'আমিঃতকে বিনাশ া। করিলে, 
মায়ের প্রতিষ্ঠা হইবে না 1 সময় যেন বহিয়া না যায়; এস ভাই, সকলে মিলিয় 
মায়ের স্থাপনা করি। বিশিষ্ট-নাঁমাত্সক জীবভাব ভুলিয়া যাই ; ভেবাতআক অহংকার- 
স্থপক তথা-কথিত যোগাদির বিশিষ্ট ক্রিয়া ব! বিশিষ্ট সভাসমিতির সভ্য হওয়ার 
ভ্রমের মধ্যে মা'কে না খুঁজিয়। এবং ভেদাতআ্মক আমির খেল! ভুলিয়া গিয়া, 
সার্বভৌম ও সর্বান্থগ মহাভাবময়ী সাবিত্রীরূপিণী মহাবিগ্ভার উপাসনা করি। 
্বন্থ কলহ ভুলিয়া গিয়া, নিজের বিশিষ্ট মতামতের উপর সত্যতার আরোপ ন। 
করিয়! চৈতন্তরূপিনী সতাপ্বরূপিণী মহামায়ার আরাধনা করি । ম! দ্রীন-দ্ুঃখ- 
নাশিনী তোমার করুণ! দেখিয়াও ভুলিয়া! যাই । মা, যাহীতে ব্যক্তভাঁবে 
পরিচ্ছিন্ন আমার ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি একীকৃত হুইয়া সেই অদ্বিতীয় অদ্ভূত 
এক্কাত্মে পরিণত হইতে পারি, সেইজন্য তুমি অদৃষ্ট কর্ম জ্ঞান ও মাতৃকাদেবী 
প্রভৃতি বিভিন্নভাবের মধ্যে দিয়া আমাকে এক করিতেছ। অথচ তোমাকেই 
চিনিতে পারিন|। ম1, তুমি উপাধিগত ব্যক্তভাব বিনষ্ট করিয়া, আত্মার অব্যক্ত তা 
সাংনে তৎপর । তোমার স্তায় স্নেহময়ী জননী আর কে আছে মা? তোমাকে 
নমস্কার করি । মা৷ যোগমায়, আগ্ঠাশক্তি, হৃদয়ে আবিভূতি হও ও কৃগা করিয়া, 
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স্বপ্রকাশ হও; তাহ! হইলে জীবন-,: গ্রামে কন্মগ ভ্রান্তি ও ব্যক্তিত্বের 
অশান্তি দূর হঈবে। জীবনন্রান্তি ঘুচিয়া বাইবে; জগৎ তোমারই জয় ঘোষণা 
করিবে । হে মহ্যান্র-ম্দিনি, তোমা: এমস্কার | 


সর্বমঙ্গলম্ঙ্গল্যে শিবে মস. “সাধিকে। 
শরণেয ত্র্যন্বকে গৌরি ন-এণি নমোহস্ত তে॥ 
মা আনন্দময়ি ! ঘোগনিদ্রা পরিত্যাগ পিয়া, জাগ্রত হও । তুমি না জাগিলে, 
অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইন।। তোমায় এবার ডাকিতেছি, একবার হৃদয়ে 
আবিভূত হও । মা গাঁয়ররি, ব্রগষান, : নাকে নমস্কার। ম! মহিষান্রমন্দিনি, 
তোমার মহিম1 বলিয়া শেষ করা যায় না; শ্রীমৎ শঙ্করাচা্্য এই মূর্তি দেখিয়া, 
হাদয়ের উচ্ছাাসে তোমার যে শুব করা লন, তাঁহার উল্লেখ করিয়া, তোঁমার 
বরুণা প্রার্থনা করি। 
অয়! গিরি-নন্দিনি নশ্িত-মো, - বিশ্ববিনোপিনি নন্দিন্ততে। 
গিবিবর-বিন্ধ্য-শিরো ধি'নবাসি'ন  খুবিলাসিনি জিষু-লুতে ॥ 
ভগবতি হে শিতিকণকুটুর্বিনি ভ-কটুষ্ষিনি ভূতক্কতে। 
জয় জয় হে মত্যান্ুরনার্দনি রম)৭প,দ্দনি শৈলম্ুতে ॥ 
আয় জগণন্ঘ মদম্ব কদঘ্ব-বন-প্র+ন শিবা!সনি হাসরতে। 
শিখরশিরোমণি-তুঙ্গ-হিমালয়-শৃঙগ- নজআলয়-মধ্যগতে ॥ 
মধু-মধুরে মধুটকটভ-গঞ্জিনী কৈউ5-ভঞ্জিনি রানরতে । 
জয় জম হে মহিযানুরমার্দনি রমা কপাঁ্দনি শৈলমুতে ॥ 
সুরবরবধিণি ছুজ্জয়ধধিনি ছুন্দ্খমাষণি হর্ষরতে। 
দন্ুজনিরোধিনি দ্িতিহতরোষণ ভক্ম্দশোধিণি সিদ্ধুন্ুতে ! 
ব্রিভুবন-পোধিণি শঙ্করতোধিণি (ক!বষমোধিণি ঘোষরতে। 
জয় জয় হে মহিযাস্ুরমদ্দিনি রম/কপদ্দিনি শৈলসুতে ॥ 
অয়ি! শতথণ্ড-বিখপ্ডিত-রুণ্-বিতপ্ডি ত-শুগু-গজাধিপতে, 
রিপুগজগণ্ড-বিণারণ-৮গ-পরাক্রম চও-মুগাধিপতে | 
নিজভূজদণ্ড-নিপাতিত-চগ্ডনিপাতিত-মুগ্ু-ভটাধিপতে | 
জয় জয় হে মহিষানুরমদ্দিনি রম্যকপন্দিনি শৈলস্থৃতে । 


৯৪ 


(১) 
(২) 
(৩) 


পন্থা! | | ১৩১৭ 


অয় স্ুরমনঃসুমন£সরমন১(১) স্থমনঃসু(২) মনোরম কাস্তিযুতে | 

(শ হরজনারজনীরজনীরজনীরজনীকর-চাকুযুতে ॥ (৩) 

স্ুনয়নবভ্রমধভ্রমরভ্রমরভ্রমরভ্মর।ধিপতে | (৪) 

জয় জয় হে মহিষ(সুরমন্দিনি বম্যকপর্দিনি শৈলসুতে ॥ 

জয় জয় জাপ্যজয়ে জয়শব্বপরিস্তরতিতৎ্পর বিশ্বন্থুতে। 

ঝিনি কিনি বিদ্ধিনিনি্ত নুপুর-ঝিপ্ধি ত-মে!হিত-ভূ “ঘুতে ॥ 

নটিহ-নটাদ্বনটান্টনাগকনারক-নাট ত-নাটাসুগানরতে | 

জয় জয় হে মুহ্যি!মুরম নি রমাকপর্দিনি শৈলন্ুতে ॥ 
শ্রীঙ্গুরেন্ত্রনাথ দাস 


1, 


নসন্ডে শরণ্য শিবে সাঙ্ুকম্পে 
নন জগদ্াাপকে বিশ্বরূণে । 
ন্মত্তে জগদৃবন্টা পাদারবিন্দে 
ননস্তে জগন্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ১ 
নমস্তে জগ[চ্চস্তামান-স্বরূপে 
নমস্তে মহাযোগিনি জানরূপে | 
নমস্তে স্দানন্দ"নন্স্থরূপে 

নমন্তে জগভাবিণি ত্রাহি দুর্গে ॥২ 





৮ শো্পাপাক্পীিশীশিটিতিিশাশিশিশীতিশিশীসপাশিট পিপি ছি শশী শি পাশাপাশি নিন 


মল্লিকা-পুপ্পেণ আনন্দি তং মনে। মস্ত ্তৎমন্থদ্ধো। 

স্থন্দরমনোবিশিষ্টজনেহু ৷ 

আত্রৈবং পদচ্ছেদাঃ। শিত-রজনীরজনী£ রজনী রজনী; রজনীকর চারুষুতে। 

অর্থাৎ ক্ষীণরেণু পদ্মহস্তে হপি্র(রেণুবর্ণধরিণি মুকুটে সুচরুচন্দ্রকলাধৃতে। 

অন্রৈবং পদচ্ছেদাঃ। সুনয়ন-বিভ্রম-রভ -য়ম-র-ভ্রম-র-ত্রমর-ত্রম£ীধিপতে। 

অর্থংৎ ( অকণাম্বর-বধায় তব ভ্রমর ক্পে ) নুন্দবূুন্যন নং বৈভ্রমেন হর্ধবশ।ৎ প্ত. 
ক্রীড়া প্রাপ্তভ্রমাশ্চ থে পুম্পকামূক। ভ্রমর তৈরধিগতে । 


আশ্বিন ] “মা? | ২১৫ 


সকলের শরণা!, চৈতন্যমী, চৈতন্বূপিণী, মা! ! তোঁমায় নমস্কার! 

অহধপ্রত্যয়রূপী আত্মপদার্থের প্রকাশই চৈতসন্তের ধর্ম । সেই জন্যই 
গীতাঁয় দেবীকে “জীবভূত। ম্হাবাহে। বয়েং ধার্যাতে জগৎ শবে লক্ষিত 
করা হইয়ছে। যেমন গিগাগুস্থিতন্থ চৈতন্তের বৃত্তি ভেদভাবে অবস্থিত 
জীবের স্বরূপ-স্থাপনা ও তত্প্রতিদ্ন্দী জগদ্ভাব গ্রকাশ করে, তঞ্রুপ শুদ্ধ 
চৈতগ্ত ও ্ষ্টি সময়ে শুদ্ধব্রঙ্গকে জগদ্বপে প্রকট করেন। চৈতন্টেই জগং 
প্রতিষ্ঠিত । আপাততঃ প্রতীয়মান বিকদ্ধণত্ব বস্ত্রশক্তি বা কেন্দ্রনিচগ 
সত্য বঙিয়। মনে হইলেও চৈতগ্তক্ষেত্রে চৈতন্লের দ্বারা উজ্জীবিত। তাই মা 
জগদ্বাপিক! ও বিশ্বাত্বিক। | যদ্দ জীব ও জগৎ “অআহং” ও “ইদ্রম্ঠ এত- 
ছুভয়ের মধ্যে সর্বধ্যাপিনী সর্বাজ্মিকা চৈউচ্ঠশক্তি না খাকিতেন, তীহ। হইলে, 
জ্ঞানাি ক্রিয়। পধ্যন্ত কোনও ব্য'পার সাধিত হইতে পারিত না ছুইটা 
বিরুদ্ধ ভাবাজ্মক পার্থের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত সম্ভবে না| এই জন্তই আর্য 
ধরা! একই অঠঙ্ক(র তত্ব হইতে সত্ব গুণাত্মচ জ্ঞান ও রজেগুণ।ত্মক ক্রিয়া 
এবং তমোগুণাত্মক বস্ত বা দ্রব্য শক্তি সকল উড়ত হম্ম বলিয়া শিক্ষ! দিয়!" 
ছেন। অহঙ্কার তন্বকেও জড় বলা যায় না। কারণ জড় হইতে চৈতন্তের 
প্রকাশক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মনে কর, আম।র হস্ত উত্তেলন কারতে ইচ্ছা 
হইল, ইচ্ছা মাত্রেই হস্ত উত্তোলিত হইল) এক্ষণে দেখ দেখি, এই সামান্য 
ব্যাপারের ভিতর কাহার খেলা হইতেছে । আমি ত চৈতগ্তকেন্দ্র, হাতটা 
প্রাকৃতিক উপাদানে নির্দ্িত বস্ত মাত্র। কিরপে এতছ্ুভয়ের মিলন 
হইতে পারে? উভয়ের মধ্যে ব্যবস্থিত সামান্য এবং বাপিনী শক্তি না 
থাকিলে কিছুতেই এই সামান্য ব্যাপারটা সাধিত হয় না। এই শক্তি 
জগদাত্মিক।, সর্ব বস্তর ভিতর দিয়া খেলিতেছে। তাহ! পর্ধ বস্ত্র 
সহিত আমার কোন না কোনও প্রকাব সম্বদ্ধ স্থাপিত কাঁরতে 
পারে। তবে কি শত্তিটী ভেদ-ভাব।আক আমির নিজন্ব পদার্থ? তাহা 
হইলেও চলে নাঁ। তাহা হইলে, আমার ভে ভাবে বাঁঞজত হইয়াই ইহার 
খেলা হইত। তাহ! হুইলে ম্ধতিরিক্ত কোন প্রকার জ্ঞানের বিকাশই হইতে 
পারিত না। আমার আমিতে স্থির ভাব নাই বুত্তি-নিচ় লইয়াই আমি 
আপাততঃ ভাবমান। এমন কি বৃত্তিগুলি পড়িয়া! গেলে, আমার আমির পর্যাস্ত 


২১৬ পন্থা । ১৩১৭ ] 


জন থাকে না। আঁবাঁর জগছেরও সকল বস্তই পরিবর্তনশীল। আমার 
দেহটা পর্ধান্তও এ নিমের বণীভূত। তবেকি করিয়া এতদুভয়ের সংযোগে 
“রাম” বা ঠ্াম” আদির ব্যক্ত ভাব স্থির হইল? এইরূপে উৎপন্ন “রাম”, 
“ক্যাম” ভাব এত ্থির যে যোগী এ ভাবের পাহাযো ত্রিপোকের মধ্যে মপ- 
নাকে স্থির এবং অপারণামী “রানঠ বা গগ্যাম” বলিয়। জানিতে পারেন। 
এবম্‌ ভূবঃ ও ম্বলেোকেও প্র স্থিরভাবে স্থাপিত হইয়া তথায় ক্রি করিতে 
পারেন। কাহার শঞ্চিতে ছুইটী পারবর্থনশীল পদার্থের সংমিশ্রণে অপেক্ষ।- 
কৃত অপবিণামী ভাঁৰ উৎপন্ন হয়? 

সেই জন্যই সামান্য ভবে অবস্থিত চৈতনোর স্বাজার করিতে হয় '। 
এই টৈতন্যের গতি একভাবে আড় এ দিকে এবং সর্ববস্ত বৃত্তি ভিতর ধিয়া 
ইনি এক স্থির অপরিণামী আ।মিশে ইঙ্গিত বা লক্ষিঠ করিতেছেন। "অপর 
দিকে এই চৈতনাই কোন অননুঃত ব1 অন্ুদিষ্ট উপায়ে বা ভাবে জগদ্বস্তবর 
ভিতর দিয়! প্রকাশিত হইয়া ভান।র স্থুল আমি ভাবে রটিত অপেক্ষাকৃত 
স্থিরতর আমির দিকে লইয়! যাইতেতন। সুধু তাহাই নহে, ফোগ শক্তিরপে 
প্রকাশিত চৈতন্য শক্তির সাহাঁহো যখন বাহিরের বস্তনিচয় প্রস্তুত করিতে 
পারা যাঁ, তখন ইহা! স্বীকার করি: হইবে, যে, যোগীর চৈতন্যশক্তি কোন 
অপরিজ্ঞাত উপায়ে আপাততঃ প্রতয়মান অনাত্ বা বস্ত ভাবকে আঁশতে 
পরিণত করিতে পারে। 

এই চৈতন্যশন্তির গতি পর্যা(ছে,5না কৰিলে, দেখিতে পাওয়া! যায় যে, 
সবল আমি ও স্থুল বস্তনিচয়কে স..না ভাবে পরিণত করিয়া, তাহা হইতে 
এক উচ্চস্তরের আমি ব আত্মভাব প্রকট করাই এই চৈতন্োর গতি । স্ুুল 
আম স্থুল উপাঁধিধুক্ত আমির রসন'॥ সংঘুক্ত হইরা, মিষ্ঠাদি রসজ্ঞান উৎপন্ন 
করিল। এই প্রকারে কাঁম বা বাসনার মধ্য দিয়া খেল। করিয়া, টচতন্য- 
শক্তি স্থলতর রস বা তৃপ্ডিজ্ঞান প্রকট করিয়া, মানবকে প্রতিনিয়ত স্থুল হইতে 
অপ. ঝ বাসন।তত্বে উপনীত করিতেছে । তাই মা চৈতন্যময়ি! ততোমাকে 
নমস্কার । 

আধারভূত! জগতভ্বমেক1 মহীন্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি। 
অপাংশ্বরপস্থিতয়া তবৈতদাপ্যাধ্যতে কৃতঘ্নমল্ঘাবীর্য্যে ॥ 


আশ্বিন] “মা” | ২১৭ 


আবার দেখ বাসন!-প্রস্থত চিত্তবুত্তি হইতে কোন 'অনির্বচনীয় উপাগে 
এক মনোময় আমির প্রকাশ হইল) এইঈরূপে চৈতন্যের ক্রিয়া বা প্রকাশ 
লক্ষায করিলে, আমরা কয়েকটী মঠান্‌ তথো উপনীত হই। প্রথমে আমরা 
দেখিতে পাই যে, আমাদের আমির বৃত্তিগুলি জ্ঞানরূপে পরিপকক হুইঈলে, 
তাহা হইতে উচ্চস্তরের আমর প্রকাশ হয়। স্থল সংসারক্ষেত্রে খেলিতে 
থেজিতে, আমরা বাহিরের বস্তগুলিকে যে পরিমাণে বুঝিতে বা আমাদের 
আমির সহিত মিশাইতে পারি, সেই পরিমাণে আমরা স্থল ভাব অতিক্রম 
করিয়।, উচ্চস্তরের চৈতনো উপনীত হই। বিজ্ঞানবিৎ বৈছাতিক শক্তি যে 
পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই পরিম।ণেই তাহার চৈতন্য বৈদ্যুতিক 
শক্তির দ্বার অভিভূত না হইয়া, অপরন্ত তাহাকে চালাইয্া মানবের কার্ষ্ে 
নিয়োজিত করিতে পারেন। তবে তান্কার জ্ঞান এঁকদদেশিক বলিয়া, সম্পূর্ণ- 
ভাবে স্থক্ষত্তর চৈতন্যে উপনীত কারিতে পারে না। জ্ঞানী, যোগী সংসারের 
কার্যাগুলি ঠৈতন্যময়ী সংযোগিনীর সাহাযো সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন 
বালরা, তাহার ভিতর স্কুলাতীত আমির প্রকাশ হয়। ইঞা। হুইতে বুঝা গেল 
ঘে, চৈতন্যময়ী “মহাষোগিনী জ্ঞানরূপেণ' ভাবে আছেন বলিয়াই তাই 
যোগী সাধনার দ্বার উচ্চস্তরে উঠিতে পারেন ও তাথার বলে বলীয়ান্‌ হই- 
যাই যোগশক্তি অর্জন করিতে পারেন । কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, 
অনেকেই ইহ জগতের সন্তানের ন্যায় জননীপ্রদত্ত রসে পুষ্ট হইয়া, তীহা- 
রুই অস্তিত্ব পরাস্ত স্বীকার করিতে কুন্ঠিত হন। 

তাহার! বুঝেন না যে, চৈতন্যময়ী ক্ষুদ্র ভেদাত্ক আমিত্ব এবং আমিত্বের 
অবশ্ঠন্তাবী ফলম্বরূপ বিরুদ্ধসত্ব জগতঙাব গ্রকাশ করেন না। তাহার! 
বুঝেন ন। যে, যেখানে ও যে পরিমাণে জীব মহাযোগিনী শক্তির জ্ঞানরূপ 
একীকরণ ক্রিস্তার ব্যাঘাত জন্মায়--+জীব যতটুকু পরিমাণে ভেদাআ্সক আমি- 
তের মোহে ও তাহার সংস্থাপনের জন্য এই একত্বকারিণী ও উচ্চস্তরের 
শুদ্ধসত্্-প্রকাশিনী শক্তির প।রণাম বা একীক্তরণ ক্রিয়!র বাাঘাত দেখে, সেই 
পরিমাণে জ্ঞানরূপে অভূক্ত ব। অজীণীকৃত অবশেষ হইতে অমৃত উৎপন্ন 
না হইয়া, ব্ষ/উৎপন্ন সয় এবং এই বিষই আপাততঃ প্রির-প্রতীয়মান লোক ও 


জীব দকলে বিরুদ্ধসত্ব বস্তনিচয়। তীহারা বুঝেন না যে, চৈতনাময়ী দেবী 
২৮. 
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কেঃ ক্ষুদ্র আমিত্ব সংস্থাপনে নিয়োজিত করিলে কেবল অমঙ্গল ব! 
অভদ্রই উৎপন্ন হইতে পারে না। তেদাত্মক বিশিষ্টতার় আবষুচিত্ত জনগণ 
যোগী ও জ্ঞানীর পোষাক পরিয়। বিশ্বত্মিক! দেবীর শক্তকে অহঙ্কারের 
বশে আনিতে গিয়া, জ্ঞানের বিনিময়ে আরও অন্ধতম অজ্ঞানে প্রবেশ করে-- 
“অন্ধতমঃ প্রবিশস্তি যেহবিদ্যাম্‌ উপাসতে” | 
তাহার বুঝেন ন1। 
“অগোত্রারতিত্বাদনৈকাস্তিকত্বাদ্লক্ষ্যাগতত্ব।দশেষাঁকরত্বাৎ | 
প্রপঞ্চালস্ত্বাদনারস্তকত্াৎ ত্বমেকা পরব্রন্মরূপেণ সিদ্ধ! ॥ 
অসাধারণত্বাদ নন্বন্বকত্বাধ ভন্নাশ্রয়ত্বাদনাকারণত্বাৎ | 
অনাগ্স্তকত্বাদনাদীনবত্বাৎ ত্বমেক1 পরব্রন্মরূপেণ সিদ্ধ! ॥৮ 
“ছে দেবি! আপন গোত্র ও আকৃতির অতীত আপন! হইতে শ্রেষ্ঠ আর 
কিছুই নাই, আপনার গৃতি অলক্ষ্য (সাধারণ উপায়ে অজ্ঞাতব্য), আপনি 
অশেষ পদার্থ ও ভাবের আকর (স্তরাং বিশিষ্ট পদার্থ ও ভাবের অতীত )) 
অগৎপ্রপঞ্চ আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে না; আপনার চেষ্টা মনুষাবুদ্ধির 
অতীত, অতএব পরব্রক্মভাঁবই আপনার স্বরূপ। আপনি বিশিষ্টভাবের 
অতীত, অথচ অসাধারণ; আপনি সর্ব প্রকার সম্বন্ধের অতীত অথচ 
পদ্ধার্থ মাত্রের অভিন্ন আশ্রয়; আপনি অকারণ (জ্ঞানের অতীত ) 
আপনার আদি ক! অস্ত নাই, অথচ আপনি সর্ধদাই নৃতন ? তজ্জন্যই একমাত্র 
পরব্রহ্মভাবেই আপনার সংসিদ্ধি (গতি, লক্ষণ! বা তৃপ্তি )৮। অশীতি 
লক্ষ যোনির পর মানবধষোনি প্রাপ্ত হইয়া, ধাহারা ভগবানের দিকে না 
চান, তাহাদিগকে শাস্ত্র যেরূপ ভাবে নিন্দা করিয়াছেন, তদ্রপ পররব্রহ্গ- 
প্রতিপা্দিক! আননময়ীকে কেবল ধন্ধার্থকামে বাহার নিযুক্ত করিতে 
চেষ্টিত, তাহাদের কথ। আর কি বলিব। অপরপক্ষে ধাহারা দেবীকে ধর্মার্থ- 
কামের ভিতর দিয়াও প্রকাশিত ' সদানন্দ-নন্বম্বরূপ।” বণিয়। চিনিতে ন। পারেন, 
তাহাদের কথ! আর কি বলিব। 
ৰিশ্বজননীর এই পরব্রহ্মভাব তাহার স্বরূপ বলিয়! শান্তে নির্দেশ করিলেন। 
পক্ষান্তরে সাধারণ দৃষ্টিতে কার্যে এমন কি আমাদের সাধনাতে পর্য্স্ত আমরা 
|কন্ত বিশিষ্টভাব লইয়াই ব্যাপূত রহিয়াছি । এই ছইয়ের সমন্বয় কি প্রকারে 
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সম্ভব তাহাই চিস্তার বিবয়। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, মহাষোগিনী জ্ঞানরূপে 
সেই সমন্বয়ের পন্ঠ। নির্দেশ করিয়া দিতেছেন | নাধারণ জ্ঞানেও দেখিতে 
পাই যে, জ্ঞান যে পরিমাণে সুপরিস্ফকট হয়. সেই পরিমাণে বিশিষ্টত! অতিক্রম 
করিয়া, আমরা! উচ্চতর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হই। মাতৃমুর্তির এই শ্বরূপাবস্থার 
দিকেই লক্ষ্য করিয়া, সাধক বশিলেন-_ 
“যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্জাবপেণ সংস্থিতা1+? 
ইত্যাদি। এখানে কোনও বিশিষ্টভূতের কথ! উল্লেখ না করিয়া, সর্বভূতের 
উল্লেখ করা হইয়াছে । সাধনার পন্থা পর্যালোচন! করিতে গিয়া, সর্বশাস্ত্রেই এই 
তাঁদাআ্য সাধনকে অতি সহজ ও স্ুন্থুথ উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই সাধন! 
গীতা আত সংক্ষেপে সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন-- 
'ঘৎ করোধি বদশ্নীষি যজ্জ,হোষি দর্দাসি যৎ। 
ঘ তপন্তাসি কৌস্তেন তৎ কুরুধ মদর্পণম্‌ ॥৮ 
সকলেই নিজ নিক্ত কর্মের আোতে সেই বিশ্বজননীর লীলাদ্বাঃাই প্রয়োজিত 
হইতেছেন সত্য, কিন্ত গভীর জপশ্রোতের মধ্যে ইতশ্ততঃ বিতাড়িত গলি তপত্র 
ষেমন তাঁহার গতির কারণ নির্দেশ করিতে পারে না, তত্রুপ মানবগণও সর্ধ- 
কালে এবং দর্বাবস্থায় বিশ্বস্ননীর কাধ্যে নিয়োজিত থাকিয়াও তাহার অপূর্ব 
ইঙ্গিত বুঝিয়! উঠিতে পারে না। ভাগবত বলিয়াছেন-_ 
“নন চাস্ত কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুবরবৈতি জন্তঃ কুমনীষ উতীঃ। 
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ সংতন্বতো নটচরধ্যামিবাজ্ঞঃ ॥* 
“অভিনয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন অভিনেতার হাবভাব দেখিয়া, নাটক- 
রচয়িতা কি ভাবের প্রকাশ জন্ত এ সমস্ত হাবভাবের সংযোগ করিয়াছেন তাহ! 
যেমন জানিতে পারেন ন। পরন্ এ সমস্ত হাব্ভাবেই মোহিত হইয়া থাকেন) 
সেইরূপ বি্ষয়কলুষিত-বুদ্ধি জনগণ জগদ্ধিধাতার লীলা কোনও প্রকার তর্কাদি 
কৌশলের দ্বার বুঝিয়! উঠিতে পারে না, পরস্ত মন ও বাক্য কেবল মাত্ব 
নাম ও রূপের চিস্তাতে নিবিষ্ট করিয়। রাখে ।৮» 
এই শাস্ীয় দৃষ্টান্ত আলোচন! করিলে মায়ার স্বরূপ বোধে মুক্তি কি প্রকারে 
সম্ভব তাহ। আমরা কতক পরিমাণে বুঝিতে পারি। নাটকের প্রকৃত উদ্দেশ্য 
্রন্থ-কর্তার ভাব-প্রকাশ। কিন্তু সেই ভাব গ্রহণ করিতে হইলে তাছার 
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যুদ্ধ-বিগ্রহ-রূপ-বর্ণনা ইত্যাদি বিশিষ্ট তাবের মধ্যে নিবিষ্ট থাকিলে নাটকের 
উদ্দেশ্য বুঝা! যায় না, তাহাতে হান্ত ক্রন্দন ইতাঁদি নান! প্রকার সাময়িক 
উত্তেজনা হইতে পারে, কিন্তু নিবিষ্ট চিত্তে প্র প্রত্যেক নাট্যোল্লিখিত ঘটনার 
সহিত গ্রনস্থকারের মনের ভাবের সহিত কি সম্বন্ধ তাহ! পর্যালোচন! যতক্ষণ 
পর্যাস্ত করিতে না পারি, ততক্ষণ পর্যযস্ত নাঁকটদ্বারা অভিবাক্ত গ্রন্থকারের 
সহিত সম্মিলন হয়না । সেইরূপ জাগতিক ব্যাপার-পরম্পরায় যখন জীব 
মোহিত থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ জীব বিশিঈতাঁর পরিমাপে বস্তু, কেন্দ্র ও শক্তি 
ভাবে পদার্থকে জানিতে চায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিশিষ্টতাতেই নিমজ্জিত 
থাকে ! কিন্তু যখন সমস্ত পদার্থ ও সমস্ত ভাবকে সেই তৃমা ব্রহ্মপদার্থের লক্ষণ! 
ব৷ অভিব্যঞ্জক ভাবে দেখে, তখন বিশিষ্টতা বা বন্ধন নিচ্যুত হইয়া যায়, সর্বব 
ভাবে ও সর্ধগ্ঞানে বাস্থদেব ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়; এই জন্তই ভাগবত বলিয়াছেন. 

“্যগ্যেষোপরতা দেবী মায়! ৰৈশারদী মতিঃ। 

সম্পন্ন এবেতি বিছ্ুর্মহিমি স্বে মহীয়তে ॥৮ 

এই শ্লোকের ব্যাধ্যা করিতে গিয়। পুজাপাদ শ্রীধরস্বামী বলিরাছেন, “কিম্‌ 
ইতাপরতা ভবে তগ্রাহ মতিবিদ্য! । 'অয়ম্‌ ভাবঃ যাবৎ অবিগ্যা আত্মনঃ আবরণ- 
বিক্ষেপৌ করোনি তাবন্নোপরমতি। যদাতু সৈব বিদ্তাব্ূপেণ পরিণতা তদা 
সদসদ্রপম্‌ জীবোপাধিং দগ্ধ নারন্ধনাগ্রিবৎ শ্বয়মেবোপরমেৎ ইতি,” । ঈশ্বরের 
ংসার চক্ররূপে ক্রীড়মান। মায়াদেবী কি প্রকারে নিবুন্ত হইতে পারেন তাহাই 
শ্ীধরস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যতক্ষণ পর্য্যস্ত দেবী অনিদ্যা ভাবে ক্রীড়া 
করেন ততক্ষণ পর্যন্ত স্বকীয় আবরণ (স্বরূপ অপ্রকাশ--বেদান্ত যাহাকে সর্পতে 
রজ্জু ভ্রম ইত্যাদি অভিধান করিয়াছেন ) এবং বিক্ষপে-(সংসরণ. 0:8186 
নানাত্বের আরোপ ) শক্তি ক্রীড়া করিতে থাকে এবং তজ্জন্ত সংসার উপরত হয় 
না। যখন কিন্তু গ্র দেবা বিদ্যারূপে প্রকাশিত হন তখন সদসংরূপ বিশিষ্টতার 
বীজ স্বরূপ অহঙ্কার ভাব নিবৃত্ত হওয়ায়, অগ্নি যেরূপ ইন্ধনের অভাবে নিবৃত্ত 
হয় সেইবূপ ভেদাত্মক জ্ঞানরাপ সংপার-বাঁজ নিবৃত্ত হওয়ায় সংসার স্বতঃই নিবৃত্ত 
হইয়া যায়। এই ভাব পিদ্ধ হইলে ব্রহ্গন্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, জীব পরমানন্ম্বরূপে 
বিরাজিত হয়। এই বিদ্য। ভাবকেই পুর্বোক্ত শ্লোকে “্রন্ষত্ব নূপ সিদ্ধি” বলিয়া 

নির্দেশ করিয়াছেন। | 


আশ্বিন ] ভাঁগবতের উপদেশ । ২২১ 


তাই বলি এস ম! “স্দানন্ব-নন্দন্থ পে” । মহাবিদ্যান্পে একবার 

প্রকাশিত হও, সম্বংসর ভরিয়া নানাস্থানে নান! খেলায় অবিদারূপে কত 
নাচাইয়াছ, হাসাইয়াছ, কীদাইয়াছ এই মহোৎসবের দিনে স্বপ্লকালের জন্কও 
একবার তোমার বিদ্যাভাৰ এই অকরুতি সন্তানগণের হৃদয়ে প্রন্ষ/টত করিয়া 
দাও, তাহাতে জ্ঞানীর মোক্ষ, বিষয়ীর অর্থ, কাষীর কাম, ধান্মিকের ধর্ম সকলই 
ইচ্ছামস়্ীর ইচ্ছায় স্থুলভ হইবে, জামরাও ভেদজ্ঞানের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়। 
মুহূর্ধের জনও বলিতে পারিব “দেবাজ্মশক্তিং শ্বগুণৈনিগুট়াম” অত এব হে 
নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার | 

“ঘব্বস্ত বুদ্ধিরগেণ জনন্ত হৃদি সংস্থিতে | 

স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥” 


ভাঁগবতের উপদেশ । 


নমো! ভগবতে বাস্ুদেবার় । 
আপ -বাক্য | 


প্রকৃত বেদার্ধের পরিপুরক বা প্রতিপাক শাস্ত্রের নাম পুরাণ । বেদে 
যাহা ইঙ্গিত মাত্রে লক্ষিত, সেই সকল তত্ব উপাখ্যান প্রভৃতির মধা দিয় বিস্তার 
বা পূর্ণ করাই পুরাণের উদ্দেশ্ | 

বন্ধাও এই মন্ম্ে নাডদকে ভগবানের মহিমাব্যগ্রক উপদেশ বিস্তৃতরূপে বণনা 
করিতে আদেশ দেন। | 

ইর্দং ভাঁগব্ডং নাম খন্মে ডগবতোদিতম্‌ । 
ংগ্রেহোহয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্বিপুলী কুকু ॥ 
ভা ১1৮1৫১| 

আম্র! প্রথমে এই বিস্তারকরণ প্রণালীটা সমাক্‌ বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
অস্কশান্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, অঙ্কশান্ত্রেরে কোন বিশিষ্ট প্রক্রিয়া 
বালকদিগকে শিক্ষা দিতে গেলে তাহার মূল তথ্যটা সামান্তন্ধপে বুঝাই! দিয়া, 
তৎপরে প্র ভাব ম্পষ্টরূপে প্রকট করিবার জন্ত অনেকগুলি অস্ক কসিতে দিতে 


২২২ পন্থা | | ১৩১৭ 


হয়। মনে করুন ত্রেরাশিক সন্বপ্ীয় জ্ঞান বালকদিগকে উপদেশ করিতে জইবে। 
এই ভ্ঞানটা স্বরূপতঃ এক অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বিভন্ন বিশিষ্ট অস্কগুলির মধ্য দিয়! 
এই একই জ্ঞান প্রকাশহয়। আ্গরাং উা অবিশেষও বটে এক্ষণে এ বিশেষ 
ও এক জ্ঞানটিকে স্থুলচিত্ত বালকদের হৃদয়ে প্রকাশ করিতে গেলে বিশিষ্ট অনেক 
গুলি অঙ্কের অবতারণ! কাবতে হয়। 

সামান্ত ভাবে প্রদত্ত মূল তথাটার দিকে লক্ষ্য রাখিয়! বিশিষ্ট অঙ্ক গুপি 
কসিতে কসিতে বালকদে: হৃদয়ে তাহার জ্ঞান মল্লে অন্ে জন্মিতে থাকে । 
এই প্রকার জ্ঞান ও সংক্রমণ ব্যাপারটার দিকে লক্গা করিলে, আমর ছুইটা 
মুল তত্থে উপনীত হই, প্রথম প্রত্যেক খিশিষ্ট জ্ঞানের উপরিভাগে একটী 
পাঁমান্ঠ অবিশেষ জ্ঞানের আবশ্যকত! আছে । লামান্ত জ।নটার দিকে লক্ষ্য না 
থাকিলে বিশিষ্ট জ্ঞানগুলি পরস্পর মিলিতে পারে না৷ পুনশ্চ তাহা হইতে 
অবিশেষ সানাগ্ক জ্ঞানের প্রকাশ হইতে পারে না। সেই জন্যই অঙ্কশান্ত্ 
মাত্রেই প্রতিপাগ্য বিষয়টাকে সামান্য ভাবে নির্দেশ করিয়া পরে বিশিষ্ট অঙ্কের 
দ্বারা সেই ভাবটাকে প্রকট করা হয়। দ্বিতীক্প মূল ততটা এই যে, বিশিষ্ট অঙ্ক 
গুলির সেই সামান্ঠ ভাবটাকে স্ুল ভাবে প্রকট করিবার জন্তই উপদিষ্ট হ্য়। 
সুতরাং তক্ষণ পর্যাস্ত বালকের চিত্ত এই অপূর্ব ইঙ্ষিতটী বুঝিতে না পারে, 
যতক্ষণ পধ্যন্ত বিশিষ্ট অক্কের বিশিষ্ট ভাবগুলির দ্বারা তাহার চিত্ত মোডিত 
হইয়া থাকে, ততক্ষণ পর্যান্ত মুল তথ্যটা তাহার হ্দগ্ষে প্রকাশ পান না। 
বালকের হদয়স্ত বিশিষ্ট ভাবের োহই উপরদিষ্ট জ্ঞাদ্টা প্রকাশের প্রধান 
বি্ন। একটা বালককে তাহার পিতা যোগ, বিয়োগ শিখাইবার জন্ত বলিলেন, 
“মনে বর তোমাকে দুইটা আর তিন্টী আম দেওয! গেল” বালক বলিয়া 
উঠিল, “কই দাওনা,” অগতাা পিতাঁকে বলিতে হইল “আগে তুমি আমার 
' কথাটা বুঝিয়। জবাব দাও, তৎপরে তোমায় আম্র দিতেছি ;৮ তাহাতে আশ্বস্ত 
হুইয়! বালক বুঝিতে পারিল ধে, ছুই এবং তিনে পাচ হয়। তৎপরে পিত। 
বিয়োগ শিখাইবার জন্ত তাহাকে বলিলেন, “তোমার এঁ পাঁচটা আম্র হইতে আমি 
একটী লইব, তাহ! হইলে ভোমার কয়টা থাকিবে ।» শুনিয়্াই বালকের মস্তকে 
স্্রজাথাত হইল! পাঁচটা স্ুপকক আমের একটী দিতে হইবে, ইহা 
ভাবি তাহার মোহ উপস্থিত হইল, এবং উচ্চৈঃন্বরে কীদিতে কী্দিতে 


আশ্বিন] ভাগবতের উপদেশ । ২২৩ 


মাতার নিকট গিপ্না তাহার পিতা তাহার একটী আমর লইয়াছে 
বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল । উপরোক্ত সাধারণ গল্পটা হইতে আমাদের মত 
বয়োবৃদ্ধ বালকগুলিও অনেক বিষয় শিখিতে পারে, বিষয়ে মুহামীন-চিত্ত 
বাক্তিগণ এই বিশিষ্ট মায়ার বশেই জগতে সব্ধভাবে প্রকটিত তত্বগুলি বুঝিতে 
পারে না। জীবনের সমস্ত ব্যাপারশুলি শাস্ত্রোক্ত উপদেশ ও সাধনামার্গেও 
এ গ্রকার বিশিষ্ট ভাবে ডূবিয়া গিরা তাহাদের গ্রক্ৃত অর্থ বুঝতে পারে না। 
পরন্ত সেই সকলের বিশিষ্ট বস্তু, অর্থ, কাঁষ প্রভৃতি লহয়াই খেল করিতে 
থাকে। 

আপ্ত বা শাঞ্শবাকা খবি-প্রণীত। “খিষয়ো মন্দ্রষ্টাতঃ 1৮ খাষিরা মন্ত্রের 
ডরষ্টা, তাহাদের জদয়ে মন্ত্র বা শাস্ত্রের মূল ব! শুদ্ধার্থই প্রকাশ হয়। এইরূপ 
ৃষ্ট বা অনুমিত অর্থ (1700510117৫ ০6 0770৩৭) যে আমাদের আর্থ নহে তাহা 
অল্প চিন্ত। দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়? ক্তাহারা আমাদের মত বিশিঈ বস্ত, 
শাক্ত বাঁ কেন্দ্রের মোহে মুগ্ধ নন ' হ্ৃদয়স্থ অতঙ্কারের উপরে উঠিয়াছেন 
ব্লিয়াই কর্তা, কন্ম, ক্রিয়াতমক বা জ্ঞান, জ্ঞাত, জ্ঞেয়াআ্মক ভেদভাব তাহাদের 
চত্ত স্পশ করিতে পারে না । এইজন্ত ভাগবত বলিয়াছেন,--- 


মত খাষয়ো দধুস্বসি মনোবচনাচরিতং। 
কথমযথা ভবাস্ত ভূবি দত্তপর্দানি নৃণাম্‌ ॥ 


ভা; ১০1৮৭।১৫ ॥ 


শ্রীধর-স্বামী টাকায় বলিরাছেন, “সর্বং খন্দিদং ব্রন্গেত্যাদিভিস্তথ। প্রতি- 
পাদনাদিত্যর্থঃ। অতঃ কারণাৎ খষয়ে। মন্্াস্তদ্রষ্টারো বা তবযোধ মনোবচন।- 
চরিতং দধুঃ মনসা আচরিতং তাতংপধাং বচনাচরিতং আভধানঞ্চ ধৃভবস্তঃ। 
ন পৃথগংধিকারেধিত্যর্থঃ। অত্র নিদর্শনম্। কথমযথেতি, নৃণাং ভূচরাণাং হত্র 
কুত্রাপি দবত্তানি নিক্ষিপ্তাঁন পদানি ভু'ব কথমযথ। ভবস্তি অদত্তানি ভবস্তি। 
অতে। যথা মৃৎপাষাণেষ্টকাদিযু দত্তানি পানি ভুবং ন ব্যতিচরস্তি তথা যৎ 
[কমপি বিকারজাতং ব্দস্তে। বেদা্্বমেব সর্বকারণং পরমার্থভূতং প্রতিপাদ- 
ন্তীতার্থঃ | 

'সমস্তই ক্রঙ্গ। বিকার বাস্তবিক নাই। এইদন্। মন্ত্রর্ণ বা খাষিরা 


২২৪ পন্থা | [ ১৩১৭ 


ভগবানের মনের আচরিত অর্থাৎ তাৎপর্য এবং বচনাচরিত অর্থাৎ অভিধান 
ধারণ করেন। যেমন মন্যাগণ যেখানেই পদ নিক্ষিপ্ত করুক ন। কেন, তাহা 
মৃত্তিকাই হউক, পাঁষাণই হউক, অট্টালিকাই হউক, বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবী । 
তন্রপ খধিরা বিকারজাত যে কোন পদার্থ, বস্তু, ব্যক্তি ঝ জীবের কথাই বলুন 
না কেন, তাহার তাৎপন্য এবং এমন কি প্রত্যেক শবই ভগবানের প্রতি- 
পাদক মাত্র |” 

উপরোক্ত শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বিশিষ্ট-প্রণীত শান্ত্র-বাক্যই বস্ততঃ 
সেই অব্যয় জ্ঞানরূপ পরম-তত্ব ভগবানের ব্যঞ্জক। ইহা যে কেবল তাৎপর্ষটার্থে 
সত্য তাহা নহে। আভধান নাম বা সংজ্ঞাগ্ডলও ভগবদর্থ-প্রতিপাদক । 
এইটী যে আমাদের মত তাহা নহে । মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও শান্ত্র-বাক্যের এই 
যথার্থ তত্ব বুঝাইবার জন্ত ভাগবতের প্রসিদ্ধ আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই 
তত্ব উদ্ভাসিত কক্রিক়্াছেন। পাঠক চৈতন্তচরিতামৃত-গ্রন্থে এ বিবরণটী পাঠে 
উপরুত হুইবেন সন্দেহ নাই । 

পাতগ্রল-সূত্রে সমাধিপদের প্রতাক্ষাদদ ও প্রমাণের কথায় ব্যাসদ্দেব বলিয়।- 
ছেন-_“আগ্ডেন দৃষ্টোহম্থমিতো বা অর্থঃ পরত্র স্ববোধম-্রাস্তয়ে শবেনোপদিস্তুতে, 
শব্ডাৎ তর্থবিষয়াবৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ | যন্তাশ্রদ্বেয়ার্থং বক্তা ন দৃষ্টান্গমিতার্থঃ 
স আগমঃ1১ উহার ভাবার্থ এই যে, আপ্ত রা খধিগণ স্বীয় দৃষ্ট বা অর্থ 
অন্যের হৃদয়ে তৎসন্বদ্ধীভূত ্বীয় বোধ সংক্রমণের জন্য শর্ধের দ্বারা উপদেশ 
দেন। এ শব হইতে শ্রোতার তদ্বিষস্ষে বুদ্ধি ফুটিসজা উঠে । এক্ষণে স্মরণ রাখ। 
কর্তব্য যে, সংস্কৃত বাঁ দেব-ভাষার শব্দ-প্রয়োগের মধ্যেও গুঢ় রহস্ত নিহিত 
থাকে । পূর্বোক্ত ভাষ্যে ব্যবহৃত অর্থ শবর্টা এইরূপ সুকৌশলে প্রয়োজিত 
যে উহ! হইতে একদিকে বিষয় অপরদিকে তাৎপর্যা এই ছুইটা ভাবই ফুটিয়৷ 
'উঠে। সাধারণ স্ুলে আবিষ্ট-চিত্ত আমাদের মত ব্যক্তিগণের নিকট কোন 
বস্তর বস্তত্ব ও তাহার তাৎপর্ধ্য এই দুইটীকে বিভিন্ন বলিয়! মনে হয়। কিন্ত 
সনাতন ধর্দ সকল শ্তরেই এক অথগুরস চৈতন্যের প্রতিপা্ক বপিয়। 
শান্সুদ্র্ট। খষিগণের নিকট কোন বস্তুর বিশেষত্ব ও তাৎপর্যা এতছুভয়ের 
মধো কোনও প্রভেদ লক্ষিত হয় না। শীন্্রাভ্যাসকালে এই তথাটা সর্বদা 
মনে রাঁথা আবন্তাক। বিশেষতঃ আজি কাল যুগধর্ম্ের বশে মানবের ভেদভাৰ 
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এতই' পরিবর্ধিত হইয়াছে যে, শিক্ষিত ধার্িক ব্যক্তিগণের চিত্তেও বিষয়, 
তাৎপর্য এই দুই ভাবের ভগবদ্ূ-ব্যঞ্জিকাশক্তির অভাব দু হয়। সে যাহা 
হউক, ভাষা পাঠে ইহ! বুঝ। যার, ঘে মন্দা খষির চিত্তে এই ভেদভাব নাই । 
তাহান্দের উপদেশ কি স্থূল, কি হুম্ম কোন প্রকার ভেদভাব বা ভগবদতিরিক্ত 
বিভিন্ন সত্তা বা শক্তির প্রতিপাদক নহে। তাহার! শব্দ ব্যবহার করেন সত্য, 
কিন্তু তাহার শ্রোতাকে ভেদাত্সমক নম রূপের সাগরে ফেলিয়া তাহাতে 
ঘূর্ণায়মান করেন না। তাহাদের উপদেশ কেবলমাত্র পর-চিত্তে স্বীয় বোধ 
সংক্রমণের জন্য । তাহাদের চিত্তে বোধ-মাত্রই আছে; সেখানে নাম ও রূপ 
নাই; *বা ও তাৎপর্য নাই; কেবল আছে মাত্র অখণ্ড একরস-বোধ 
বা ভাব। এই বোঁধ বা ভাব স্বতঃই ভগবান্‌ বা! বঙ্থ-প্রতিপাদক। 
এই জন্যই তীহারা খষ। কিন্ত এ বোধ এত ন্ুক্তম যে, 
তেদভাবদন্শী জীবের হাদয়ে উহা স্ব্ূপ্তঃ প্রকাশ হইতে পারে না। দেই 
জন্তই শব্বরূপ কৌশলের সাহায্যে তাহার! এ ভাব জীবের হৃদয়ে প্রকাশ 
করেন। বিষয়-তৃষ্ণায় নিমজ্জিত ভেদভাবের মোহে মুগ্ধ জীব এ শুদ্ধ ভাব 
গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না বলিয়াই খধিরা কৌশলপুর্ণ. বাক্যে ও তাহাঁদের 
সমাবেশের দ্বার! মুল তথ্য প্রকট করিতে চেষ্টা করেন। 

বোধ হয়, ছুই একটা দৃষ্টান্ত লইলে এই রহ্সাটী আমর! বিশেষপ্ূপে বুঝিতে 
পারিব। স্থনিপুণ চিত্রকর তাহার হদন্ন-ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত একটি ভাব প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছা! করিলেন। এ ভাবটার চৈতন্তাতিরিক্ত বাহ সন্তা নাই, অথচ 
উহাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে হইবে । মনে কর্ন, তিনি দয়া-নামক 
দৈবী বুভিটীকে আকিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহাকে বনতর রেখা বিন্দু 
প্রভৃতির সাঁহাধ্যে মানবমূত্ধি প্রকট করিয়া, এ মুস্তিগুলিকে এরূপভাঁবে 
সমাবেশ করিতে হইল যে, তদ্দর্শনে দর্শকের চিতে অল্পে অল্পে দয়ার, 
ভাবটা ফুটিয়া উঠে। এ চিত্রে সমাবিষ্ট ব্যক্তিগুলির মধ্যে একজন দাতা 
সাঁজিলেন, অপর একঞ্জন বিপন্ন সাজিলেন, এবং অপর কতকগুলিকে এঁ বিপন্ন 
ব্যক্তিকে উপদ্রব করিতে সাজান হইল। প্রত্যেক ব্যক্তিই দেখিতে গেলে 
কতকগুলি রেখার সমাবেশ ভিন্ন আর কিছুই নয়; কিন্তু ত্র সমাবেশটী এরূপ 
সুকৌশলে সাধিত যে, তন্থার। আমরা রেখ। না দেখিয়া, এক একটা ব্যক্তি ও 
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তাহার মানসিক ভাব বা বাহিক অবস্থ! বুঝিতে পারি | এইরূপে চিত্রপটে 
প্রকটিত বস্ত ও ব্ক্তিগুলি এরূপভাবে সম্াবিষ্ট ষে, তাহাদের মধা দরিয়া দয়ার 
অসীম মহিম। ও দৈবী সম্পৎ দর্শকের হৃদগে প্রকট হয়। চিত্রকরের কি আশ্চর্য্য 
নিপুণতা যে, তিনি বিশিষ্ট রেখ!, বস্তু ও ব্যক্তিগুলির সমাবেশের ছার হৃদরস্থ 
অপ্রকট দৈবী ভাবটাকে স্থুল ব্ক্তিরও চক্ষুর্গোচর করিলেন। 
শান্ত্রও ঠিক এইরূপভাবে লিখিত যে, অসংখ্য অক্ষর ও বর্ণের সংযৌজনার 
মধ্য দিয়! বিভিন্ন বস্তর ক্রিয়া বা ব্যক্তির ভিতর দিয়! খষি তাঁহার অগ্রবট 
বোঁধকে স্ুল মানবের মঙ্গলার্থে গ্রকট করিয়া দেন। তাহার প্রণীত শান্তর 
প্রতিষ্প এরূপভাঁবে সংযোজিত যে. তদ্দার! মূল তত্বটীর প্রকাশ সম্ভব হইতে 
পারে। এমন কি ইহ! বলিলেও অতুমক্তি হইবে না যে, প্রকৃত খধি-গ্রণীত 
গ্রন্থের শব্সমাবেশ ও শ্লোকের তাৎপর্য প্রত্যেকে ও একত্র সন্নিবেশে ভগবান্‌ 
বা ব্রহ্গ-তত্বের প্রতিপাদনা করিতে পারে। ইহাই পুর্বোদ্ধত শ্রত্যধ্যায়াস্তগত 
ভাগবতের গ্লোকের প্রকৃত মর্শ । এই উদ্দেশেই ভাঁগবত বলেন,-₹ 
“গ বাচ্যবাঈকতয়া ভগবান্‌ ব্রহ্ম রূপধৃক্‌ । 
ন|মরূপক্রিয়। ধত্তে সকর্। কর্্মকঃ পরই ॥* 
| ভাঃ ২১০৩৫ ॥ 
উহার ভাবার্থ এই বেদরূপধাঁরী ভগবান্‌ বাচক অর্থাৎ নাম ভাবে, বাচ্য অর্থাৎ 
রূপভাবে সমস্ত ক্রিয়া ব| 'প্রকাশের আধার। এই জন্তই আরও স্পষ্ট করিয়া 
উক্ত হইয়াছে। 
গ্ত্রব্যং বন্ম চ কালশ্চ শ্বভাঁবে। জীব এব চ। 
বাস্থুদেবাৎ পরব্রহ্মন নচান্োোহর্থোহস্তি তত্বতঃ। 
ভাঁঃ ২। ৫1১৯ । 
কি “দ্রব্য” বা মহাভৃত কি পকর্মন” ব| জন্ম।দির নিমিত্ত কারণ, কি "কাল,, 
কি পরিপামের হেতু পম্থভাব” কি জীব সকলই পেই ভগবানেরই ব্যঞ্জক। 
বারন বাস্দদেব বা তগবানের অতিরিস্ত কোন অর্থ (বস্ত ব| তাৎপর্ষ্য ) নাই। 
"তমেব ভাস্তম্‌ অনুভাতি সর্বম্‌। 
তম্ত ভাস! সর্কমিদং বিভাতি ৮ 
যেন জগদ্বস্ত মাত্রই হৃুর্ষের দ্বারা প্রকাশিত, যেমন সকল বর্ণই সেই সর্ব 
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গ্রকাঁশক হৃুর্ব্যে্ই লক্ষণ করে, ভত্রুপ পর্ব জগন্ধস্তই দেই অন্য জ্ঞানরূপ 
একই ত্বত্বের দ্বার উদ্ভাসিত ও স্তাহারই পরিজ্ঞাপন। করিতেছে । বিভিন্ন শব 
ও তাৎপর্ধ্য-সমন্থিত শান্্রই একই ভগবানের প্রতিপাদক বলিয়। বেদাস্থে “শব- 
যোনিত্বাৎ” সুত্রে এই অপুর্ব ব্যঞ্জন! শক্তির নির্দেশ করা হইয়াছে । এই মূল 
তথ!টা ভূলিয়! গেলে, শাস্ত্র পাঠ, অহঙ্কারের উৎপাদক ক্ষুদ্র ভেদ ভাবের মোহের 
পরিবর্ধক শ্রম তির আর (কছুই নহে। যথন মা*ব শাস্ত্রের এই লক্ষণ বৃত্তিটি 
বুঝিতে পাবেন তখনই তিনি শাক্স ও মন্ত্র খাষর উপদেশ যথাযথভাবে গ্রহণ 
করিতে স্মর্থ হন। পাগ্ডত্য অভিমানে মোহিত হৃদয়ে শাস্ত্রার্থ কখনও প্রকটিত 
হয় না। ্‌ 
এক্ষণে বিবেচ্য এই ষে, আমর! কিরূপ ভাবে ভাগবতাদি শাঙ্জ্র পাঠ করিলে 
শাস্ত্রের প্রকৃত মন্দ কথঞ্চিৎ ভাবেও গ্রহণ করিতে সক্ষম ছুইব। দেখিতে 
পাওয়] যায় যে, একটি বিশিষ্ট গ্লেকের অবতারণা করিয়! শান্ত্রপাঠ উপদিষ্ট 
হয়! শ্লেকটি সকলেই জানেন, কিন্ক শ্রেকটির মন্ম প্রকৃত্তরূপে অবগত না 
হওয়ায় আমাদের পাঠ তত ফলপ্রদ হয় না। শ্রোকটি একটি মঙ্গলাচরণ 
“নারায়ণং নমন্কৃত্য নরখৈ'ব নরোত্বমম্‌। দেবীং সরশ্বতীক্চৈব ততো! জয়মুদী- 
রয়েৎ ৮ পাঠক মহাশর যেন শ্লোকটি শুনিয়াই উহ! সামান্ত গৌরচন্্রিকা 
বলিয়। ঘ্বণা না করেন। গৌরচক্স্রিক শবাটিও যে কত উন্নত ভাবের পরি- 
চায়ক, তাহা আমর! অনেকেই এ লময়ে তুলিয়। গিয়াছি। সে যাহাই হউক, 
শান্তার্থপ্রকাশ বা এমন কি, যেকোন জ্ঞানের প্রকাশের মূলে যে, কতগুলি 
গভীর মনস্তত্ব আছে, তাহা আমর! পূর্বোক্ত শ্লোকের বিশ্লেষণে বুঝিতে চেষ্টা 
করিব। শাস্ত্র মাত্রই প্রমাণ ও অনুমানের দ্বার! প্রাপ্ত বিষয় সকল অতিক্রম 
করিয়া, সাধারণের অপরিজ্ঞাত বিষয় বা তত্ব প্রকট করিতে চেষ্টা করে। কোন 
অপরিজ্ঞাত ত্ব গ্রহণ করিতে গেলে, আমার্দের কি করা আবগ্তক। অপরিজ্ঞাত 
বিষয়টি আমাদের ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত , সুতরাং বিষয়টি বুঝিবার সময় আমাদের 
ইন্জরিয়জ্ঞান ধদি কথঞ্চিৎ পর্িমাণেও সংযমিত ন1 হয়, তাহ! হইলে কখনই সেই 
তত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না। পেই জন্ত নমস্কারের আবশ্তকত।॥ মন ও 
ইন্দ্িয়ের অভীত বস্ত কেবল মন ঝ|ইন্দরিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলে, 
সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে; অপিচ অভেদাত্মক ভাবগুলি গ্রহণ করিতে গেলে ক্ষণিকের 
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জন্তও ভেদাত্মক অহঙ্কার, দুষ্ট মনন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি ুলিকে সংযমিত কর! চাই। 
কিন্ত যতক্ষণ মানব আপনার অভ্যন্ত বৃত্তিগুলিকে ক্ষুদ্র অসম্পূণ এবং মিধ্যাভাবে 
কলুষিত ন।মনে করে, ততক্ষণ দে গুলিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। 
কিন্ত এ সকল বৃত্তিগুলির দোষ দর্শন করিয়া অথচ অপরিম্কট ভাবেও 
তদতিরিক্ত জ্ঞান আছে ইহ! যখন বুঝিতে পারে, তথন সেই উচ্চ ভাবের 
দিকে লক্ষা করিয়৷ নিজের ক্ষু্র বিশিষ্ট বৃত্তিগুলিকে সংযমিত করিয়! ক্ষুদ্র অহঙ্কার 
ছাড়িয়া দেওয়ার নাম নমস্কার। নমস্কারের প্রধান অঙ্গ মনোবুদ্ধির অতীত, অথচ 
অপরিজ্ঞাত উচ্চতর সন্ভা ও চৈতন্তের স্বীকার) তৎপরে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের 
দোষ দর্শন দ্বার। সংপ্রা্ ক্ষুদ্র বৃত্তিগুলি সংযমন। যে পরিমাণে উচ্চতর সত্তার 
অনুভূতি সুস্পষ্ট হয়, ষে পরিমাণে ভেদাত্মক বৃত্তিগুলিকে প্রশান্ত করিয়! 
রাখিতে পারা যায়, সেই পরিমাণে নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ সত্তার বিকাঁশ 
হয়। নমস্ক।রই চিত্তবৃত্তি নিরোধের মুল। নমস্কারভাবে স্থিত সাধক বিনা 
মায়সে ক্ষুদ্র অহঙ্কারাদি অতিক্রম করিয়! ক্ষণিকের জন্যও উচ্চতর সততায় 
অবস্থিতি লাভ করিতে পারেন। এই জন্তই উপনিষদ বলিয়াছে “ষস্ত দেবে 
পরা ভক্তি ধথ। দেবে তথা গুরৌ 1 

এই ভন্তই গীতা প্রকাশের পূর্বের অর্জুনকে বলিতে হুইগ়্াছিল,-- 

“শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপরম্।” 

ক্ষুদ্র ভেদাতআ্ক অহংভাবকে ন। ছাড়িপে, বিশুদ্ধ অহ্ংন্বরূপ আত্মা] প্রকাশ 
হইতে পারে না। তাই পুজনীক় ব্লাভাটস্কি বলিয়াছেন :--"[)৩ 561 ০1 
[02661 900 075 561 07 01116 0217 0061 0090) 1620810) 008 01 
116 (0 17) 17005 ৫1০.” সাধক! ভেদভাবে স্থিত অহঙ্কার ও অভেদাত্মক 
অহং ব। আত্ম! কখনই একত্র থাকিতে পারে না; ছুইটির মধ্যে একটিকে 
মরিতে হইবেই হইবে। নমস্কারই তাহার উপায় । 

যে শাস্ত্রের যাহ! প্রতিপাগ্, তাঁহার দিকে যদি চিত্তের গতি না থাঁকে, তাহ 
হইলে, কখনই সে শাস্ত্র মানব অধিকার করিতে পারে ন|। যাহার অস্ক 
শান্ত্রের দিকে গতি বা গ্রবণত। নাই তাহাকে কখনও অন্থশান্ত্রে পঙ্ডিত কর 
যায় না। পুরাণা্দ সমগ্ত শাস্ত্রে ভগবন্তত্ধের দিকে যদ্দি চিত্তের প্রবণতা ন! 
থাকে, তাহ! হইলে সেই চিত্তে কখনই শাস্ত্রের মর্ম ফুটিতে পারে নাঃ এই 
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জন্তই শুকদেব সর্ব্বোচ্চ তত্ব বাহ্দেব ব। নারায়ণকে প্রথমেই নমস্কার করিলেন । 
যে শাস্ত্রের স্বার৷ ভগবান্‌ শ্বরূপতঃ জীব,চত্তে প্রকাশ হন, সেই শাস্্রকেই 
ভাগবত বলে। এই ভন্তই ভ।গবতে ব্যাস-নারদ সংবাদে উক্ত হইয়াঁছে--. 
“ন্‌ যদ্থচশ্চিত্রপদং হরের্শে! জগৎ পবিরং প্রগৃণীত কহিচিৎ। 
তদ্ধায়সং তীর্থমুশস্তি মানস। ন ত্র হংদা নিরমন্ত্যশিকৃক্ষয়াঃ ॥ 
যদ্বাপ্ধিনর্গৌ জনতাঘবিপ্লবে ষন্মিন্‌ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবঙাপি ! 
নামান্তনস্তন্ত যশোইঙ্কি তানি বং শৃন্তি গায়স্তি গ্ণস্তি সাঁধবঃ ॥* 
ভাঃ ১1৫।১৯+১১ 
অতি বিচিত্র পদবিন্যাস সত্বেও ধে বাক্যের কোন স্থানে শ্রীহরির জগৎ- 
পাবন যশঃ কীন্ত্িত হয় নাই, সুধীগণ তাহাকে কাকতীর্থ বলিয়া! মনে করেন। 
তথায় সত্বপ্রধানচিত্ত পরমহংসগণ কদাপি রত হয়েন না। পক্ষাস্তরে যে বাক্য 
প্রয়োগের প্রদ্থি শ্লোকেই ভগবানের ষশঃ কীন্তিত, তাহ। অজ প্রভৃতি শব্দযুক্ত 
হইলেও জনসমূহের পাপ নাশ করে; কারণ সাধুগণ এ পবিত্র নাম শ্রবণ, 
গান, কীর্তন করিয়া থাকেন; সুতরাং সেই ভগবানের প্রতি কার ন! 
অনুর[গ হইবে । ভগবানের গতি চিত্তের এই গতি আনয়ন অন্ত বক্ত। ও 
শোতা সকলকেই সর্বপ্রথমে শুদ্ধদত্ বাস্থদেবের নমস্কার করিতে হয়। 
ততৎ্পরে শাস্ত্র প্রণেতা ব্যানদেবের নমস্কার বিধি আছে। এ নমস্কারের তাতৎপর্য্য 
কি? প্রতাক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অতীত বস্তর জ্ঞান চিত্তে সঞ্চারিত করিতে 
গেপে, মানবৰ প্রারনধ কর্মের দ্বারা রঞ্জিত ভেদভাবছুষ্ট মন ঝ ইঙ্জিয়ের দ্বারা 
তাহা! লাভ করিতে পারে ন।। ইন্দ্রিয়গুলি যতই পরিস্কৃত হউক ন! কেন, 
পুণ্যা্দি অর্জনের দ্বারা মন যতই নির্মল হউক না কেন, তাহার! অহঙ্কারের 
প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং তন্্ারা অভেদাত্মক সভা প্রকাশ 
হয় ন!। 
ভাগবত বলেন $-- 
(“তিতোইন্তথা কিঞ্চন য্বিবঙ্ষতঃ পৃথগ্‌দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ ( 
ন কহিচিৎ কাপি চ ছুঃস্থিতা মতিল'ডেত বাঁতাহতনৌরিবাম্পদম্‌ ॥” 
ভাঃ ১৫১৪ 
পৃথগর্শী বাক্কি ভগবানের ইন্দ্রিয় শ্বরূপ খধিগণের দিকে দৃষ্টি ন! রাখিয়া 
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অন্ত প্রকারে যেকোন বিষয় বর্ণন করিতে ইচ্ছা! করেন, সেই ইচ্ছা তেদ- 
ভাবে অবস্থিত বুক্ধি ছার! প্রকটিত নাম ও রূপের খেলায় ডুবিয়া বাক্স, এবং 
এই প্রকারের অব্যবস্থিত বুদ্ধি দোষে তাহার চিত্ত কোনকালে বা কোন 
বিষয়েই স্থিরত1 লাভ করিতে পারে না; পরস্ত বাঁষুবলে ঘূর্ণাগিত নৌকার 
সায় গ্রধাবিত হইয়া থাকে । সেই জন্ত গুরু বা উপদেষ্টার আবশ্তকত। 
আছে, সেই অন্ভই সংসারে খধিকুলের প্রয়োজন আছে । খধির। দ্বৈভাধিকের 
হায়; তাহারা পরব্রদ্দে অবস্থিত বলিয়াই সে দেশের ভাষ! জানেন, আবার 
নরদেহে অবস্থিত ভইয়াছিলেন ও থাকেন, সেই জন্য ব্যক্ত জগতের সমস্ত 
পদার্থ যে বাস্তবিক পক্ষে ভগবৎম্বরূপ-বাপ্ক, ইহাঁও জানেন। তাহারা, 
জানেন যে, বস্তর যে বিশেষ ভাব ভেদভাবশীল জীবকে আকর্ষিত করিয়! মোছিত 
করে, সেই বিশিষ্ট ভাবগুলিও ভগবানের অদ্বিতীয় ভাবের ব্ঞ্জনা। তাহার! 
জানেন যে, এই অদ্বিতীয় ভাবও সর্বতোভাবে একতার্ই ভাব। বিচক্ষণ 
চিকিৎসক যেরূপ রোগের লক্ষণগুলিকে রোগীর জীবনী শক্তিরই অভিব্যক্তি 
বলিয়া জানেন এবং তদনুযপ্বিক ভাবে সেই জীবনী শক্তির একীকরণ ভাবকে 
উদ্রিন্ত করিয়! রোগের উপশম করেন, তদ্রুপ খধিগণ ভেদভাবগুলিতেও 
অভেদভাবের পূর্বাভান দেখিতে পাইয়া, তাহাদেরই সাহায্যে অদ্য়-তত্ব শিষ্যের 
হৃদয়ে প্রকট করেন । সুশবাং তাহার! পর ও অপর এই দুই ভাবের ভাষাই 
জানেন বলিয়াই জীবকে ভগবানে উপনীত করিতে পারেন। এইটিই তাহাদের 
অপূর্ত্ব কৌশল। খাবি বিশিষ্ট একধণ্ড লবণ বিশিষ্ট জলপাত্রে ফেলিয়া! দিলেন 
এবং শিষ্যকে সেই জল উপর মধা ও নিয় হইতে তুলিয়া লইয়া খাইতে বলিলেন 
শিষ/ও তাহ! হইতে ব্রঙ্গকে চিনিতে পারিলেন। শিষ্যের চন্ত যর্দি লব্ণথণ্ডে 
আক থাকিত, তাহার চিত্ত যদি গ্রাশাত্ত হইয়! ব্রহ্মজিজ্ঞান্থ ভাবে বর্গের প্রতি 
গতিগ্রাপ্ত না হইত, বদি তাহার চিত্তে গুরুর প্রতি বিশ্বাস ব! শ্রদ্ধ। না! থাকিত, 
তাছা হইলে, এ সামান্ত ব্যাপারটি হইতে-গুরুর চিত্তের বোধ ব! ভগবস্তাব তাহার 
চিত্তে সংক্রামিত হইতে পারিত না। পূর্বোক্ত বালকের স্কাঁয় বিশিষ্ট ভাবে মুগ্ধ 
হইয়া সে পিতার উপদিষ্ট অস্কটি না বুবিয়! বিশিষ্ট আতর লইয়াই ডুবিয়া যাইত। 
গুরুর ঘোধ সংক্রামিত হইতে গেলে শিষ্যকে ভেপভাব ছাড়িতে হইবে অথচ 
উপদিষ্ট ভ্ঞানটি যে, জীবেরই ছিতার্থে উক্ত, তাহাও বুঝিতে হইবে। গুরুরপ্তায় 
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তাহারও কতকট! বাক্ত ও অব্যস্তের ভাষার বর্ণপরিচয়ও হওয়া আবশ্বাক। তে্- 
ভাবে অবস্থিত জগদ্বস্তর ভিতর দিয়া প্রকাশিত প্রেম সংসারাশ্রম ও স্বধন্মন 
পালনের দ্বার প্রকাশিত হয়, ইহা বুঝিতে ন! পারিয়। গুরুর উপরিষ্ট ভগবৎ-প্রমকে 
আধুনিক স্তাড়ানেড়ির দলের উৎকট প্রেমরূপে পরিণত করে। বিশ্ব-প্রেমকে 
পাপ-কলুষিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আরাধনায় নিয়োজিত করে। গুরুর উপদিষ্ট 
ভাব যথাষথ গ্রহণ করিকে হইলে, স্তধর্ম দ্বারা পরিষ্কত চিত্ত হওয়া! চাই; এই 
জন্তই কিন্ধপে মানবের ভগবৎ-রুচি জন্মে, তাহ! বুঝাইবার জন্ত ভগবান গীতায় 
যথাযথ ভাবে ভগবানের উদ্দেশে স্বধন্্দ পালনই প্রথম সাধন বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। এইরূপে পরিষ্কৃত চিত্তে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধ! জন্মিলে এবং গুরুতে 
'জীববুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া! সেই প্রেষমন্স প্রাণেশ্বর ভগবানেরই অভিব্যক্তি বলয়! 
জানিতে তখনই গুরুর চিত্তের বোধ শিষ্যে সংক্রামিত হইতে পারে । এই জন্তই 
এম ভাই সকলে আমর! এই পুরুষোত্তম ব্যাসদ্েব ও থধিকুলকে নমস্কার 
করি। | 

শীস্তার্থ বুবিতে গেলে, শব্শীন্ত্-প্রতিপাস্ক ভগবানের দ্বিকে চিত্তের গতি থাক! 
আবশ্তক এবং পর ও অবর এই ছুইভাবে ব্াবস্থিত খধিগণের অনন্থশ্রদ্ধা 
বা ভক্তি থাক আবশ্ঠক। খধিগণ ভগবৎ-পরায্নণ, তাহাদের ভ্দার্থাভিসন্ধি বা 
অহঙ্কার-প্রবৃত্তি নাই, তীঁহারা কেবল জীবসকলের মঙ্গলের জন্ই অবস্থিত 
থাকেন )-- 

“শিবায় লোকস্ত ভবায় ভূতয়ে 
য উত্মঃগ্লে(কপরায়ণ! জনাঃ ॥” 
ভাঁঃ--১1৪।১২ & 

খধিব। যে বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা সকলেরই প্রতিপাস্থ ভগবান; কিন্ত 
তাহাদের চিত্তের সহিত আমাদের চিত্ত সংলগ্র না হইলে, আমর তাহাদের 
উপদেশ প্রক্ৃতভাবে গ্রহণ করিতে পাৰিব না । সর্বদা একস্বে বিরাজমান খন 
বলিলেন “প্রকৃতি” আমরা বুঝিলাম, চৈতৃপ্ভের প্রতিঘন্্ী কিন্তুত কিমাকার 
জড়বিশেষ । খষি বলিলেন, “জীব” আমরা বুঝিলাম, ভেদভাবাত্মক আমি 
এক্সপভাবে শাস্ত্ার্থ বুবিলে কখনই খাষি বাক্োর মর্ গ্রহণ করিতে পারিব ন|। 
মেই জন্তই তাহাদের বাক্য যখোক্তভাবে গ্রহণ করিতে হইলে, তাহাদের চিত্ত ও 
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আমাদের চিত্তে সম্মিলন হওয়া চাই ; এবং সর্ব ব্যাপারেই তাহাদের মত ভগবং- 
পরায়ণ হওয়া আবশ্তক । 

এইরূপে প্রেম ও অভেদ জ্ঞানে অবাস্তত চিত্তে মুক্ত পুরুষগণের বোধ 
সংক্রামিত হয়; কিন্তু তাহাদের অপূর্ব কৌশল অবগত ন! হইলে আমরা 
সম্পূর্ণভাবে সেই ভাব প্রকট জগতে প্রকাশ করিতে পারি না। তাহার। যে 
আশ্চর্য্য কৌশল ও নিপুণতার সহিত আপাততঃ প্রতীয়মান ভেদাত্মক বস্তু, শক্তি 
ব। কেন্দ্রবাঁচক শব্দের সমাবেশের ছার! অব্যক্তকে ব্যক্ত করিতে পারেন, সেই 
কৌশলটাও আমাদিগকে জানিতে হইবে । 

তানার! যে নিপুথতার সাহায্যে মনোবুদ্ধি ও অহস্কারের অতীত ভগবৎ- 
তত্বকে প্রতি শ্লোকে ও প্রতি শব্দের সাহাঁষ্যে অঙ্কিত করেন, থে চীতৃষধ্যবলে' 
অবাক্তকে বাক্তের ভাষায় এবং ব্যক্ত পদার্থের ছারাই অবাক্তের ভাষা শিষা- 
হৃদয়ে ইঙ্গিত করেন, তাহ! বুঝিবার জন্য বিদ্যার আরাধনা আবস্তাক। 

মহাবিছ্। চৈতন্তরূপিণী ধন্মার্থকামরূপে প্রকট হন। যে বিদ্যা দ্বারা জীব 
স্বধন্্মকে বুঝিতে পারে, তিনি মহাবিদ্যা! ধর্মনসন্বন্ধিনী বিদ্ঞা বা সরন্বতী। তিনি 
আছেন বলিয়াই স্থল শব্দ হইতে বস্তু ও তাহ! হইতে ভাব প্রকট হয়। তিনিই 
বেদ বেদাস্ত বেদাঙ্গরূপে অবস্থিত হইয়া ভেদের মধ্য দিয়! জীবকে অভেদাত্মক 
ভাষার ইঙ্গিত করেন। তীহারই কৃপায় 970 01191 7,০08 প্রভৃতি মনীষিগণ 
আপাততঃ প্রতীয়মান জড়ের অনুসন্ধান করিতে গিয়। চৈতন্তকে দেখিয়! 
ফেলেন। তাহারই কৃপায় প্রথমে বিশিষ্ট বোধে শস্্রপাঠ করিতে গিয়। জীব 
হিতে রত ব্যক্তিগণ অবিশেষ পরমাক্মাকে অস্ফুটভাবেও দেখিতে পান। তিনি 
অপরা বিদ্কার অর্িষ্ঠাত্রী হইলেও শ্রীরৃতপক্ষে সেই এক মহামায়া মহ।বিষ্তা- 
প্রতিষ্ঠ। এবং তৎপ্রুহৃতা ॥ জীব তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথমে অপরা বিদ্যার 
অন্তর্গত কোনও এক্‌ বিদ্যার সম্যক আলোচনার দ্বার! পরিস্ফুট-চিত্ত হয়। সমস্ত 
জীবন-ব্যাপারকে তুচ্ছ বোধ করিয়া! মনীষী [6০6০7 জড়ের পরস্পর সন্বন্ধ ব! 
আকর্ষণ বুঝিতে গেলেন, এবং যখনই তাহার চিত্ত ক্ষুদ্র মানবজ্ঞানের বিশিষ্টতা 
অতিক্রম করিল, তখনই একটি সামান্ত আপেল ফলের ভূমি-পতন মধ্য দিয়! 
মাধযাকর্ষণ শক্তির বোধ ফুটিয়। উঠিল। [১:0755501 € 81০75 ) জীবের স্বরূপ 
বুঝিবার অন্ত ভূত প্রেতাদির আবেশ ইত্যাদি ব্যাপারগুলির. অন্কুশীলন করিতে 
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গেলেন; এবং কোথা হইতে ভীাভাএ চিত্তে হিন্দ শাস্সোস্তু কতকগুলি মূল তথা 
বিভিন্ন ভষার পোষাক পরিয়। প্রকটিত হইল । থে শক্তির সাহাধ্যে জীব বস্ত 
লইয়া খেলিতে গিরা বি'ভন্ন বস্তর সন্বদ্ধবাচিক, সুতরাং উচ্চস্তরের একত্ব জ্ঞানের 
আভাস প্রাপ্ত হয়, তানই দেবী সরশ্বতী বলিয়া নন।তন ধন্মশান্ত্রে পুজিতা | 
জীব যে কোন খিশিষ্টবস্তর ভাষা বা এ্গিত বু'ঝ/ত পারলে তদ্থারাই সেই ভাষার 
সাহাষে।ই খধিগণ অল্পে অলে তাহার অভেদ।আ্বক্ক [চে ভগবানের ভাষা প্রকট 
করেন । ম্তর।ং এই “পবা” ও £অঙরঠ ভগ ভাষাক সমন্বয়কাগ্ী বিদ্া- 
শক্তিকে স্বীকার না করিলে কখনই শাস্ত্র বুঝিতে পারা যায় না। ষে শ্রদ্ধা- 
পুর্বক ও জীব-হিতের জন্ত কোন অসভা বিদ্যার চচ্টা করেন, তিনিই খাষাদগের 
ভাষা বুঝিতে সক্ষম ৭ জীবে দয়াই আমাদের [চত্তকে অভেদ্দ বা সামান্ত 
ভাবের দিকে লইন। যায়। এবং এই ভাবে প্রণোদত ব্যক্তকে ব্যক্তভাবের 
মধ্য দরা অলে অল্পে একত্বের দকে চালত করে। তখনই 'চত্ত ও 'একত্ব" 
ভাবের সাহাযো উচ্চ্তরের বিশিষ্গ বস্তু জ্ঞানশৃন্ত অপুর্ব একতের ইঙ্গিত গ্রহণ 
করতে হয় । সেইজন্ট ভগবান বলিয়াছেন ,-- 
'€তে প্রাপ্র,বাস্ত মামেব সর্বভূতহিতে এতাঃ 1১ 

ভূতে দয়া ন| হইলে সরস্বতা দেবীকে বুঝিতে গারিথ না। ভূতে দয়! করিতে 
গেলে, কি শ্বতঃ কি পরতঃ ভেদভবশীন ব্যতিতের স্থাপন! ত্যাগ করিতে 
হইবে! সকল ব্যাপারের মধ্যেই সক্গ জ্ঞান ও সাধনার মধ্যেই অহংভাৰ 
উত্পাদন ত্যাগ করিয়া লোকের মঞ্গলই উদ্দেশ্ত থপিয়। স্থির করিতে হইবে। 
জীবে দয়। দ্বার কন্দোচিত লোকের অভেদ জ্ঞানে আভাস গ্রাপ্ত হওয়| যায়। 
এইরূপে পরিস্কৃত চিত্তে অভেদজ্ঞ।নের পপাসা সঞ্চা রত হয়, এবং তন্বার! জীবের 
অজ্ঞীতসাঁরে অহ্য়তত্ব ভগবানের [দকে তাহার চিত্ের গতি হয়। এই গতির নাম 
রঁচি। কুচি জন্মিলে মানব নামরূপাতাত ভগবানকে নমস্কার করিতে শিখে। 
ভগবানের দিকে চিত্ত নমস্কারের দ্বারা শ্রধাবিত হইলে, তাহার ইন্দরিয়স্থানীর 
সুতরাং স্বরূপ প্রকাশের আশা! খাঁষগণেব প্রতি ফলা (৩শান্ধশূন্ত প্রেম সঞ্জাত হয়। 
এই প্রেমের সাহায্যে জীব পুর্ববক্গগণের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হয়। শ্ধ-বরহ্ষ 
অতিক্রম করিয়া ও তাহার ভিতর দয়া প্রকাশিত তল্লিঙ্গ পরব্রঙ্গভাবে অবস্থিত 
ধাধষিগণের চিত্বের লাহিত অকপট প্রেমে আমাদের চও সংপগ্ন হইলে, তথণই 


২৩৪  পস্থা [ ১৩১৭ 


তাহাদের প্রকটিত শাস্ত্রার্থ বাঝতে পারি এবং সর্ব বেদার্থের প্রতিপাদক ষে 
একমাত্র ভগবান তাহা বুঝিতে পারিয়া, জ্ঞান ও বিজ্ঞানযুক্ত ভক্তির সাহায্যে 
ভগবান যে কে, কভটুকু ও কি পরিমাণে তাহার প্রকাশ ইহ। বুঝিতে পাত্র 
এইরূপ প্রেমের ছারা 'নঞ্জিত রাগশূষ্ঠ চিত্তে ভগবানের স্কুরণ হন, এবং জীব 
সর্বতো ভাবে হর স্বরূপ সম্প্রণ্ত হইয়। ভীহাঁডেন প্রবিষ্ট তত এই জঙন্টাই 
গীতা বলিয়াছেন, 
“ভক্তা। মামাভিজানা'ত যাবান্‌ যশ্চাস্ম তত্বতঃ | 
ততো মাং তত্ব্ে। জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্॥ গীতা । 

ভগবানকে বুঝাই কিরূপে তাহাতে অবাস্থৃতি হয়, ইভা নিখিল বেধার্থের 
গ্রককৃত অর্থ। এই অর্থ আামাদের চিত্তে ফুটিতে গেলে, অর্থাৎ শান্তরার্থ যথাযথ 
ভাবে হৃদয়ে উদ্ভাসিত করিতে গেলে, চিত্তে ভগবৎ বণতা বা নাম-রূপাতীত 
একত্রে দেকে গতি, খাষকুলেব প্রাত €প্রম ও বিশ্বাস ও সবন্থতা দেবর 
আবাহনার্থ জীবকূলের মঙ্গলের জন্ঠ শান্্পাঠ ও কর্ম করা আবশ্তাক। এঞ্ঠ 
জণ্তই মহা প্রভু চৈতন্তদ্দেব অতি সর্ধক্ষপ্ত ও গৃঢ়তাবে জীবের ধশ্ম নির্ণয় করিয়। 
দিয়াছেন ;-- 

“নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ব সেবন। 
এই তিন ধর্ম কাহ গুন সনাতন ॥ 

এস ভাই সকল আজ মহ।বিদ্ভার আঁবিতভ্ভাব সময়ে প্র তিনভাবে চিত্ত স্থাপিত 
কার্য তাহার আবাঙন করি; তাহা! হইলে, দেবী নিশ্চয়ই তাহার অবিগ্তাভাব 
উপরত করিয়! আমা'দগের চিত্তে ভগবানের বিমল জ্যোতি প্রকট কারতেন। 
সকলেই কৃতাথ ₹ইব 


শ্রীক্ষেত্রনাথ শিরোমণি । | 


সেতৃবন্ধ রামেশ্বর | 
(পুর্ব গ্রকাশিতের পর) 


এই প্রারুতিক লৌনর্ধ্যময়ী মহাতার্থের সহিত প্রীরামচন্ত্রের স্বতি ওতপ্রোত 
ভাবে জড়িত। কত কাল অতীত হুইল, কত পর্বত সাগরগর্ডে লীন হইল, 
কত স্বীপ সাগরোপরি ভাসিয়া' উঠিল, যুগ যুগান্তর অতীত হইল কিন্তু এখনও 
এই স্থান পুর্ব রামচন্ত্রের মহীয়সী কীর্তি স্মরণ করাইয়া! দিতেছে । এখানে 
আসিল মনে গ্রীরামচন্দ্রের সজীব চিত্র জার্গিয়া উঠে। মনে পড়ে সেই 
* অতীত কালে গ্রীরামচন্ত্র লক্ষণ স্বীবাদি বানরগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া, অর্া্জিনী 
সৌন্দর্ষ- প্রতিমা সতী সাধবী-শিরোমণি জনক-ছুহিতার উদ্ধীর সঙ্ল্পে অতলম্পর্শী 
এই সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান হইয়া, সেতু বন্ধনার্থ মহাদেনের আরাধন! করিয়!- 
ছিলেন। ততপ্রতিষ্টিত শিৎলিঙ্ক হতে মহেশ্বর আবিভূতি হইয়াছিলেন । 
"জশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহত্তিঃ সু প্রতিষ্টিতঃ ॥৮ 
মহাদেবের আবির্ভাব শিবপুরাণ তারশ্ববে ঘোষণ! করিতেছেন । 
*তদ| চ শঙ্কবো দেবো জো তীরূপো মহেশ্বরঠ। 
সাঙ্গঃ সপরিবারণ্ট ধখোক্তং রূপমুত্তমম্। 
ৃত্বা চ প্রকটাভুয় শিবমস্ত তদাব্রবীৎ ॥৮ 
রামচন্দ্র লৌকহিতার্থ জগতে অবতীর্ণ। জগতের তিতের জন্ত তিনি শিবের 
তত্রাবস্থিতি প্রার্থন! করিলেন। মহাদেবও তৎকালাবধি তথাক্স রামেশ্বর নামে 
পুজিত হইতেছেন। | 
ূ “পুনশ্চ প্রার্থয়ামাস ইহাঙ্ছেকং তব প্রভো । 
লোকানামুপকারার্ধং পাবনায় শিব ত্বম! ॥ 
ইতাক্তত্ব শিবস্তত্র লিঙ্গ পোহভবৎ তদা। 
রামেশ্বরণ্চ নায়! বৈ প্রসিদ্ধো জগতীতলে :৮ 
জ্ঞানসংছিত1 ৫৭1 ২১--২২ | 


এস্থান যে অতি প্রাচীন তীর্ঘক্ষেত্র এ সম্বন্ধে অন্ত পুরাঁণও একমত! 
- অধ্যাত্ব রামায়ণ নামক্ক একখানি গ্রন্থে বর্ণিত আছে বে নল পর্বহসদৃশা চা 


২৩৬ পশ্থা। । | ১৩১৭ 


বানর সেনাগণের সহত এক যোগে বুহৎ বৃহৎ পর্বত ও বনম্পতি নিকর দার! 
দৃঢ়তর সেন প্রস্ত * করিতে লাগিল-_ 
"তঙ্জোইতিহষ্টঃঃ প্লৰগেন্দ্রযুখপৈ 
মানগেন্্রপ্রতিমৈধুতো নলঃ | 
ববন্ধ সেতুং শতযোজনায়তং 
সুঃধস্তৃতং পর্বতপাদপৈদৃ্টিম্‌ ॥” 
লঙ্কাকাণ্ড ৩য় অধ্যাঁয়। 
উক্ত গ্রন্থেই দেখা যায় .য, রামচন্দ্র সেতু আরম্ভ করিতে উদ্যত হইয়া লোক. 
হিতার্থ তথায় রামেশ্বরের গ্র তষ্ঠা করেন । 
0. সেতুমার5মাণস্ত্ তত্র রামেশ্বরং শিবম্‌। 
হস্থাপা পুজাঁয়ামাস রামে। শোকাঁহতায় চ॥ 
গরুড় পুরাণ ইহার উল্লেথ করিয়াছে- 
পকাঞ্চাপুরী তুঙ্গভদ্রা হীৈলং সেতুবদ্ধনম্‌ 
রামেশ্বরং পরং তাথং কালসর্পিশ্চ কামদম্‌ ॥ 
৮১ অধ্যায়। 
্রঙ্মবৈবর্তের রুষ্ণজন্মথণ্ডে দেখা যাঁয় যে, আষাঢ় মাসের পুণিথাদিনে 
সেতুবন্ধ র/মেশ্বর দশনে আর জন্ম হয় না। 
প্রামেশ্বরং সেতুবন্ধে আঁষাট়ী-পুণিমাদিনে। 
উপোষ্য দুষ্ট! সংপূজ্য করোতি জন্মনংক্ষয়ম্‌ | ৭৬:৩৮ 
এই সকল পুরাণাপেক্ষা্ত বান্মাককৃত রামায়ণ অঠিশয় প্রামাণিক গ্রন্থ । 
ইহাতে দেখ! যায় ষে, যখন বাঁমচন্্র রাবণবর্ধের পর ময্যোধ্যাগমনার্থ বিমানা- 
রোহণ কবেন তখন কথা-গ্রসঙ্গে তি'ন সীতাকে তাহার অদর্শনকালের ঘটনাবলী 
বিবৃত করিতে করিতে বলিয়াছিলেন--- 
“এষ সেতুন্য়া বন্ধঃ সাগরে লবণার্ণবে । 
তবহেশ্োর্বিশালাক্ষি নললেতুঃ স্তর ॥ ১৬ 
পশ্তগাগরমক্ষোভ্যং বৈদেহি বরণ[লয়ম্‌ ॥ ৯৭ 
৬ গং গা ্ 


অত্র কক্ষে সমুদ্রন্ স্বদ্ধাবারনিবেশনম্‌ ॥ ১৯ 


আশ্বিন ] সেতৃবন্ধ রামেশ্বর | ২৩৭ 


অত্র পূর্ব্ষং মহাদেব: প্রসাদম চরোদ্ধিভূঃ | 
ঞ্তৎ তু দৃশ্ততে তীর্থং সাগরশ্ত মহাত্বনঃ ॥ ২৭ 
সেতৃবন্ধ ইতিখ্য।তং ব্রিলোকোন চ পৃজিতম্‌। 
'এতৎ পবিত্রং পরমং মহাপাতকফনাশনম্‌ ॥৮ ২১ 
| লহ্ক!কাণ্ড ১২৫ অধ্যায়। 
এই মহাপাতক-নাশক ক্ষেত্র গমনে এপন টিশেষ কষ্ট নাই! যে কালে রেধ, 
ট্টিমার ছিল না তখনও কতলোকে আকুলচিত্তে জগৎ ভূলিষা তাহার দিকে 
ছটিয়াছল। শ্রীটৈতন্ত মহা প্রভুও এই তার্গে আদিগাছিলেন। 
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন । 
সেতুবন্ধ মান রামেশ্বর সন্দর্শন ॥ : 
এই সেতুবন্ধ সম্বন্ধে অনেকে একটী গল্প মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 
ধনুক্ষোটা-নামক স্থানে গেলেই সেতৃব একটা মাভাদ মনে আসে। ভূভাগ 
যেন ক্রমে সুক্ম হইয়া গিয়াছে সাহেবের বলেন যে, এখানে গুপ্ত পর্বত 
লুকায়িত আছে । এই গুপ্ত পর্ধন্ধ যেসেতুর অংশ নহে তাহা কে বলিল। 
ইহাকে ইংরাজেরা 44105 37106 বলে ইচার একদিকে 00110111272. 
অপর দিকে 6৪1] 50916 সেতু-মাহাত্মা মতে এই ধন্ুফে/টা পুণ্যপ্রদ 
বলিয়া খ্যাত-_ 
দন্ষীয়স্তে সব্ধপাপানি ধন্ুফ্ষোটাবলোকি নঃ ॥' 
রামেশ্বর"মন্দিরে পাগাদিগের কোন উৎপাত নাষ্ট। পুক্জার বন্দোবস্ত 
জন্য গবর্ণমে্ট হইতে লোক নিযুক্ত আছে। শতনাম অর্চনার জন্ত 1/* আনা, 
সহম্ নাঙ্গার্চনার জন্য ১২ টাকা, মহাতিষেকের জগ্ঠ ৫1* টাকা দিতে হয়। 
ছুঃখের বিষয় কাণী বা বৈদ্যনাথের স্টায় শ্বিকে স্পর্শ করিতে দেয় না। অনেক 
দুর ছইতে দর্শন করিতে হয়। আর একটা কুনিয়ম যে গঙ্ষাজল শিবের মন্তুকে 
দিতে হহলে ১৪০ দক্ষিণা দত্ে হয় ' গঙ্গাজল মন্দিরের মধো ১. টাকায় এক 
শিশি পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ কুণ্ডে পাগ্ডাদের কিঞিৎ দৌরাত্মা গাছে। মন্দিরের 
এ সকল আয় ব্যতী'ত জমিদারীর আয়.তিন লক্ষ টাকা। জানিনা গঙ্গাজলের 
উপর এমন “জিয়া কেন হুইল। 
আমর! যে করদিন ছিলাম প্রত্/হই মহাদেবন্দর্শনে আনন্দ অন্ুভব 


২৩৮ পচ্থা! | [১৩১৭ 


করিতাম। সংস্কার হউক ব! ইহাকে ষে সংস্কারে অভিিভ করা যাঁউক, আমন 
হৃদয়ে একটী শান্তির ছায়া অনুভব করিতাম। বাহ্রূণের এরূপ মহিম!, জাপিন! 
আত্তয় রূপের কি শক্তি। বাহারূপ বলিলাম তাহার একটু কারণ আছে। 
মন্দিরে একথানি প্রাচীন 'হস্তলিখিত পু'থি আছে তাহাতো  ল্থত আছে। 
“বাহারূপে মহ্েশানি নানারূপধরোহায়ম্‌। 
কৈলাসে জ্যোতিরূপেণ পার্বতী গাণবল্লভঃ ॥ 
ঁ ং গং রগ গং সঃ 
বামেশ্বর: সেতৃবন্ধে লঙ্কায়ং রাবণেশ্বরঃ 0৮ 
বাস্তবিক জগতের নকল বস্তরই দুইটা অংশ আছে একটী বাহ্থাংশ একটু 
অন্তরাংশ। অন্তরাংশ চৈতন্ঠশক্তি ইহ! অমৃত, বাহ্াংশটী ক্ষযবৃদ্ধিশীল। ও 
বাহাংশ অন্তরাংশ দ্বার! সর্ববদ1 আচ্ছন্ন, আবার এই বাহাংশও অন্তরাংশের অভি 
ব্যক্তি । এহঠ ভাবে দেখিলে বিশ্বে এক শক্তি দেখা যাইবে, সেই শঙ্কিত 
খকল্লাত্মক ইহাই নগ্ুণ শিবের প্রথম অভিব্যক্তি মহেশ্বর | 
শমায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনন্ত মধেশ্বরম্‌ |” 
ইনি সগুণ ব্রচ্গ ইহার নিগুণ অবস্থাই শি অবস্তা | ইহাইঈ_- 
"প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিনমদ্ধৈতম্‌ । 
চতুর্থং মন্তান্তে ন আত্ম। স বিজ্ঞেযঃ 1” মাণডক্য। 
এই শিব অবস্ত না হইলেও নিরুপাধিক । এই অবস্তায় সৃষ্টি-গ্রলয়ের সংঘাত 
নাই। আবিষ্ভাব তিরোভাব প্রভৃতি দ্বৈতাদির অস্তিত্ব নাই 
“তত্র ন দিবা ন রাজ্রিন“সন্নচাসচ্ছিবএব কেবলঃ1% 
শ্বেতাশ্থেতর ৪1 ১৮ 
এই অবস্থাই শিবের অনিঙ্গাবস্থা । এই নাম-কর্ধ-বিবজ্জিত অনির্দেশ্ত- 
' পরমতত্ব লিঙ্গূপে আপনাকে প্রকাশ করলেন 
“অলিঙং লিজতাং যাতং ধ্যান মারগেহপাগে।চরম্‌ ॥% 
ৰ জ্ঞানসংহিতা। ৩।৬ 
*আলিলং একং অব্যক্তং লিঙ্গং ত্রদ্মেতি নিশ্চিতম্‌ |? 
কুর্মপুরা ণ। 


এই লিঙ্গূলী মহাদেব আমাদের সর্বন্থ, বিশ্ব ইহ! হইতেই জাত, ইহাতেই 


আশ্বিন ] সেতুবন্ধ রামেশ্বর | ২৩৯ 


স্কিত এবং ইহাতেই লীন হয়। ইনিই ঈশ্বর। অবিদ্কামোহিত জীবকে জ্ঞানের 
প্থ দ্রেখাইয়া ইনিই উদ্ধার করেন। এই শিবসন্বন্ধি জ্ঞানই পরাবিদ্যা, 
তাহাই 11।৩০95021) । হে মহাদেব কৈলাসপতি ! আমাদের প্রতি একবার 
কৃশী-কটাক্ষে চাও, তে,মার কৃপাতেই রামচন্দ্র সেতু বন্ধন করিয়া অযোনিসস্ভৃত1 
সীতারপ ব্রদ্ধব্দ্ রাক্ষসের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হে শস্তে! ! 
মামাদেরও বেদমাতা গারত্রী কলু'ষত জগৎ হইতে আপনার জ্যোতির্ময়ী মৃত্তি 
অস্তার্ত করিয়াছেন; জীব তাই আবদ্যার মোহে আচ্ছন্ন, তাই এত উঠ্জ্খলতা, 
এত কাম-প্রবণতা, এত পারচ্ছিন্ন অহংভাবের পুজা । হে বিভূতিভূষণ মহা- 
যোগেশ্বর ! আমাদের প্রাতি দয়। প্রকাশ কর, যেন আমর! দৈধা সম্পৎরূপ সেতু 
বন্ধন করিষ। হৃদয়-রাঞ্ে মা উমার প্রতিষ্ঠা ক বতে পারি, মায়ের বশ্বাত্মিক! 
রূপ দেখিয়া জীবন সফল করিতে পার । হে শঙ্কর, তোমাকে প্রণাম করি । এই 
পরা বিদ্যা লাত করিলে জীব আপনাকে শুদ্ধ-বুদ্ধ*মুত্ত এবং পর্বভূতস্থ দেখিতে 
পায়। তোমায় প্রণাম কাঁর। 


প্রভূমীশমনীশমশেষগুণং 
গুণহীনমহীশগলাভরণম্‌। 
রণ-নিজ্জিত-ছুর্জয়-দৈ ত্যপুরং 
প্রণমামি শবং শিব কল্পতরুম্‌ ॥ 
জগছুত্ভব-পালন-ন।শকরং 
জিদিবেশ-শিরোমপি-গ্ৃষ্টপদম্‌। 
প্রয়মাধব-সাধুজনৈক গতিং 
প্রণমামি শিবং শিব“কল্পতরুম্‌ ॥ 
নমঃ শিবায় শাস্তায় কারণ-ত্রয়হেতবে | 
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ 


প্ীহ্বরেন্্রনাথ দাস। 


২৪০ পন্থা । [ ১৩১৭ 


বেদাস্তীভাস। 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 


১.) 
এই মিনাত ওহে হরি কর তব রাঙ্গা পায়। 
তোমার দ্ূপ-সাগে ডুব যেন গ্রাণযায়॥ 

চাইনে যোগৈশ্বর্যা তব, 

নব নিধি যোগ-1বভব, 

লোকালোক চাইনে আ'ম, 

আপগোকের 1ভখারা হায়! 
(২ ) 

যেতেজে বশ্বমংদার, 

নেহার রূপ তোমার, 

চিত মন অহঙ্কার, 

ঘেন সেই তেজে মিশায়। 
(৩) 

জ্ঞানে হ'য়ে অবশেষ, 

»মাধির সমাবেশ, 

হয় যেন হে হৃযীকেশ, 

ভবলীল। করি সাঁ়। 
8.) 

মুনীন্দ্র যে|গীন্দ্রগণ, 

যে পদ করে চিন্তন, 

সেই পদ্--পরম পর্দ_ 

দুম তির ছুরাশ! তায় । 

শ্রীমতিলাল রায়। 
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১৪শ ভাগ । 
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কার্তিক ১৩১৭ । ৭ম সংখ্যা । 


স্পা শ্ল 








নাদ অনাহত । 


( পৃৰ্ব প্রকাশিতের পর )। 
(৬) 
যখন হইবে মনে, 
সব মিথ্যা, 
স্বপনের মত,_- 
এনেহ ইন্দ্িয়গ্ণ,__ বাপের লইয়া মন 
“আমার” “আমার” রবে, 
অন্ধ হয়ে 
ছুটিছে সতত; 


২৪২ পশ্থা | | ১৩১৭ 


দেহের অস্তিত্ব নাই, শুধু বাম্প শুধু ছাই, 
অসত্য দেহের মন 
ধীরে ধীরে 
সত্য ছবি আঁকে; 
মোহন মূরতি ধরে যাদুকর থেল!। করে 
মায়ার গভীর নীরে, 
টেনে আনি 
ডুবাইয়! রাখে । 
(৭) 
যখন শ্রবণ আর শুনিতে পবে না, 
বাহিরের নান। ধ্বনি 
শব্ধ হয়ে যাবে; 
তখন উঠিবে ধ্বনি, মহান্‌ সঙ্গীত,__ 
আমি তুমি ঘুচে গিয়া 
এক মনে হবে। 
(৮) 
অঙ্গ রাজত্ব হতে মুক্ত হবে তবে। 
তবে সেই সত্ময় 
রাজত্বের পথে 
পদার্পণ করিবার শক্তিটুকু পাবে। 
যেতে না পারিবে সেথা 
অন্ত কোন মতে। 
(৯) 
তরঙ্গ বিহীন স্থির, হবে ষবে মন ধীর, 
বাহিরের আখি থেল৷ 
শান্ত যবে হবে; 
তবে আত্ম আখি মেলি হরষে করিবে কেলি 
সেই এক পূর্ণ জ্যোতিঃ 
নিরখিয়! সবে। 


কার্তিক ] তন্ত্। ২৪৩ 


(১০) 
বাহিরের নানাবিধ নাঁদ 
যখন না শুনিবে শ্রবণ ;-- 
ভ্রমরের গুণ গুণ গান, 
করিণীর জীমুত বৃংহণ; 
প্রণয়ের অস্ফুট আরব, 
ংসারের সু-উচ্চ গঙ্জন, 
সব শব যাইবে মিশিয়। | 
সেই এক সঙ্গীতে যখন) 
ধিনি আত্ম! পরমাত্ম-ছাঁয়া, 
সর্বভূত ধাঁহাতে বিহকে, 
গুনিবারে পাবেন তখন 
ধার বাদ অন্তর মাঝারে । 


(ক্রমশ2) 
্ীরাধা। 


তন্ধ। 
১| তান্দ্রিকতা। 


ও" নমঃ পরমদেবতায়ে। 
ব্র্ষবিগ্ঠীবাদিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে তন্ত্র সম্বন্ধে কেমন 
একটু খট.কা বাধিয়া গিয়াছে। তাহারা ব্রঙ্গবিদ্ত! বলিলে উপনিষহক্ত ব্রঙ্গ- 
জ্ঞানই বুঝেন ও সেই ব্রহ্গজ্ঞানকে তান্ত্রিকত! হইতে পুথক্‌ করিবার জন্য 
স্াহাদের মনে যেন কেমন একটা ব্যাকুলতার ভাবের আবির্ভীব হইয়াছে। 
_.. এই শ্রেণীর ব্রন্ষবিগ্তাবা্িগণ তস্ত্োস্ত সমগ্ত সাধন-প্রণালীকে তান্ত্িকতা 
(197001517) আখ্যা প্রঙ্জান করেন। তাহাদের মতে অকস্ত্রোক্ত সমক্ত 


২৪৪ পন্থা । [ ১৩১৭ 


সাধন-প্রণালীই দৌষছুষ্ট ; অতএব হেয়_-প্রকৃত ব্রহ্গবিগ্তাকে তান্ত্রিক তার 
হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। 

বলা বাহুল্য, ইহা একটা বিষম ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি কথঞ্চিতরূপে দূর করি- 
বার জন্ত এই প্রবন্ধের অবতারণ। | 

বেদের 'উপনিষৎ অংশে ব্রহ্ষবিদ্তার উপদেশ আছে, বেদের কর্মকাণ্ডে 
স্বর্গ ও ভোগসাধন অনুষ্ঠানাবলীর উপর্দেশ আছে; বেদের অধর্বাণাংশে শাস্তি- 
কাদি কর্মের উপদেশ আছে; তন্তরেও সেইরপ ব্রন্গবিদ্ত!, বর্ণ ও ভোগসাধন 
সাধনা-প্রণালী ও শাস্তিকাদি কর্মের উপদেশ আছে। ব্রহ্গবিস্তা ব্যতীত 
অগ্ঠ সাধনার উপদেশ আছে বলিয়া, বেদ যেমন হেয় হয় না, ব্রর্গবিছ্। 
ব্যতীত অন্ত সাধনার উপদেশ আছে বলিয়া, তন্ত্রও সেইরূপ হেয় হইবার 
যোগ্য নহে। প্রকৃত পক্ষে তন্ত্র বেদেরই ব্যাখ্যা! । তন্ত্রকে হেয় হইতে 
হইলে, প্রকারাস্তরে বেদকেও হেয় হইতে হয়। 

তন্ত্ু-গুরু শ্রীসদাশিব ভতন্ত্রকে সাত্বিক, রাজসিক ও তাষসিক এই তিন 
ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন---“তামসিক তন্ত্র নরকের জন্ত, বাঁজ(সক ত্র 
ভোগের জন্ত ও সাত্বিক তন্ মোক্ষের জন্ত 7 যিনি বুদ্ধমান্‌ ও ব্রদ্ধাঙ্ঞানাধধী, 
তিনি এই ত্রিবিধ তন্ত্রের মধ্যে সাত্বিক তন্ত্রই অবলম্বন করিবেন ) -কননা 
তাহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব গ্রতিপাদিত হইয়াছে ।* 


€ গন্ধব্ব তন্ত্র দেখ) 
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প্রবন্ধটী লিখিবাঁর পর আগষ্ট ম।সের %1790501% পত্রিকায় শ্রীমান জেডবিটার সাহেব 
একা লীপূজ। ও তন্তেত্ বীজসন্বদ্ধে লিখিয়াছেন--"1 (05710017165) 008 1০11118৬609 
00০ 5990 7077 ৮1710 [911 01510 785 90505 21056500016 00170515650 078001% 
04 81900797765 0০ এ. ৮1০০৫-6)7756) 157)219 0368)- অর্থাৎ তাহার বর্ধিত অধগ্ত 
ক্রিয়াগলি হইতে খীজ হইতে উৎপন্ন ও বৃক্ষের স্কায় কাঁলীপৃজার পদ্ধতির উৎপত্তি হইয়াছে ধর্লিয়। 


কার্তিক] তন্ত্র। ২৪৫ 


্রহ্মবিদ্ধার্থীর পক্ষে ব্রদ্মবিগ্ভ ব্যতীত অন্ত সাধন যে ভাবে হেয়, তাহা 
বেদ ও তন্ত্র উভজ্ের পক্ষেই সমান--ব্রঙ্গবিগ্তা এক বই ছুই মহে ও হইতে 
পারে ন!। যাহা ব্রর্গজ্ঞান তাহা বেদেও যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্ত্রেও 
সেইরূপ প্রকাশিত হইরাছে। তন্ত্র বেদের ব্যাখ্যা বলিয়া বরং তন্ত্রে তাহা 
সাধকের বোধগম্য করিবার জন্ত যেন আরও একটু সহজ ও সরলভাবে বল! 
হইয়াছে | শুধু তাহা নহে, সাধকের সমগ্র জীবনকে ব্রক্জ্ঞান-পরায়ণ করিবার 
জন্ঠ তন্ত্রে যেন একটু (বশেষভাবে প্ররোচনা কর হইয়াছে। 
আমর। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, শিশুর ঘথন উপ্নয়ন হইতেছে, তন্ত্র তখন 
ফাবিত্রী মন্ত্রের কি নুন্দর ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা করতেছেন । বেদোক্ত সাবিত্রীমন্ত্রের 
খাষি বিশ্বামিত্র, দেবতা পবিতা ও বিনিয়োগ প্রাণায়ামে ও জপে। তন্ত্র সেই 
একই সাবিত্রী মন্ত্রের ধষি সদাঁশিব, দেবতা সাবিত্রী (ব্রহক্ষশক্তি ) ও বিনিয়োগ 
মোক্ষার্থে। তন্ত্রে সাবিত্রী-মন্্রের নাম ব্রহ্মবিদ্যা । এই সাবিত্রী-মন্ত্রের কি সুন্দর 
ব্যাখ্য। ! পড়িলে হুদয়.জুড়াইয়া যায়! তন্ত্র বলিতেছেন £-_ 
্র্যক্ষরাত্মকতারেণ পরেশঃ গ্রুতিপদ্তে । 
পাত। হর্তা চ সংস্রষ্টা যে! দেব: প্রকতেঃ পরঃ ॥ 
অসৌ দেবন্িলোকাত্ম। ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি । 
অতে। বিশ্বমন্ং ব্রঙ্গ বাচ্যং ব্যাহ্ৃতিভিক্িভিঃ ॥ 
বোধ করা যায় ; কারণ বনিত ক্রিয়।গুলিও প্রধানত: রক্তপিপীস্থ স্বী-দেবভা-বিশেষের উদ্দেশে 
ভীষণ ক্রিয়া ও বিধিনংবলিত । তত্র বীজ সম্বন্ধে তিনি বলেন--070 01 0301 02190 
057156109 ৮৮95 0176 05৪০0 0072517 0200101702075 0017107072019118 01 00175017977 
11760 51101 01100৮০9০15 ৮/০7610501600 11) (8077 10170 5১118010 41011)? 
25 0580 17 (1015 ড/8%, 25 2150 6176 11110115010 51551171765 | 09 701050 
০ 0165০ 01)0091160) 000001565 01 57010 ০0০১700৮৮10 90069139106 2 6৮1] 1517 
11 1111015091021012 99105100105 29 99111080180 001912] 0079৮909, 000 09 
17015 8805120505091015020 ৮16 9017)0 7020911211 ০১101095156 0075695 %/171017 1 
95587705 117000511015 0 6%0916535 11 819 0101072% 55101 01166015,% 
নধীন অন্তরষ্ট। লেড.বিটার সাহেধের উক্ভিতে হিন্দু মাত্রেই বিষম সমশ্তায় পড়িবেন। 
সকলেরই বিষয়টাকে ভাবিয়া রাধ। আবশ্তাক। এই বিষয়ে বারাস্তরে লিখিতে চেষ্ট। করিব। 


২৪৬ পচ্থা। [ ১৩১৭ 


তার-ব্যাহৃতিবাচ্যে! যঃ সাবিজ্রযা জের এব সঃ । 
জগন্রপন্ত সবিতুঃ সংষ্ট দরীব্যতে| বিভোঃ ॥ 
অস্তর্গতং মহছচ্চে। বরণীয়ং যতাত্মতিঃ | 
ধ্যায়েম তৎ পরং সত্যং সর্ধবাপি সনাতনম্‌॥ 
যো ভর্গঃ সর্বসাক্ষীশে! মনোবুদ্বীজ্িয়াণি নঃ। 
ধর্্ার্কাম-মোক্ষেষু প্রেরয়েছিনিয়ো জয়ে ॥ 
মহানির্বাণ তন্ত্র নবমোলাস। 
“ত্রযক্ষর।ঝ্মক গ্রণব ছারা সেই পরম দ্েবতাই প্রতিপারদিত হইণ্ডেছেন, 
যে দেবত। প্রকৃতির পর ( প্ররুতি হইতে স্বতন্ত্র) হইয়াও স্ষ্টি স্থিতি ও লয়, 
কার্য সমাঁধা করিতেছেন। সেই দেবতা ভূ ভূর্বঃ স্বঃ এই তিন লোকের 
আত্ম! হইয়া ও তিন গুণকে ব্যাপিয়। অবস্থান করিতেছেন । অতএব সাবিত্রীর 
তিন ব্যাহৃতি দ্বার। সেই বিশ্বময় ত্রন্দই বাঁচ) হইভেছেন। প্রণব ও ব্যাহতি 
দ্বারা ধাহাকে বুঝাইত্েছে, সাবিত্রী-মন্র দ্বারাও তীাহাকেই বুঝাইতেছে। সেই 
বিভূ ক্রীড়ার ন্তাঁয়* ধাহ! হঈতে জগৎ প্রস্থত হইতেছে, তাহার অন্তর্থত ষে 
মহৎ বর্চঃ ত।হা' তাত! বাক্তিগণের বরণীয়, তেই পর, সত্য, সর্ববা।পী 
সনাতন বঙ্চঃ (ভর্গ )-কে ধ্যান করি, যে বর্চঃ সর্ব সাক্ষীশ হইয়াও আমাধের 
মন বুদ্ধি ও ইন্ড্রিয়গণকে ধর্মীর্থকামমোক্ষে প্রেরিত (নিয়োজিত) করিতেছেন ।৮ 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, তন্থে সাবিত্রীকে ব্রহ্মবিদ্যা| অভিধা দেওয়া হইয়াছে 
ও গুরু এই ব্রক্ষবিদা। শব্ধ উচ্চারণ করিয়! উপনীত শিষ্াকে বলিতে ছেন,-_- 
বৎস, তুমি এক্ষণে ব্রন্মবিদ্যা লাভ করিলে, তোমার দেহ এক্ষণে ব্রহ্মবিবোপদেশ 
সবার! পবিত্র হইল-_“ব্রহ্মবিদ্যোপদ্দেশেন পবিত্রং তে কলেবরম্"-এক্ষণে তুমি 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া জিতেন্ট্রিয়, সত্যবাদী ও ব্রঙ্গাজ্ঞান-পরায়ণ হও-- 
“জিতেন্দ্রিয়; সত্যবাদী ব্রহ্ষজ্ঞানপরে। ভব”-_মহানির্ববাণ--ঈম উল্লান। 
ষে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেছে, প্রবেশের দ্বার-পথে তাহার কর্ণে ধ্বনিত 
হইতেছে “বৎস, ব্রহ্গজ্ঞান-পরায়ণ হও |” ব্রহ্ষবিদ্যার এত গৌরব কোন্‌ 


* দিব, ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়! ও ক্রীড়।! কর! ছুইই বুঝায়, এইজনু ৪ শবোর ৪০ 
ক্রীড়তঃ ও ছুঃতিমতঃ এই দুই অর্থই হয়। 


কার্তিক ] তন্ত্র। ২৪৭ 
শাস্ত্রে আছে! সমস্ত গাহস্থ্য-জীবন ব্রহ্ধাময় করিবার জন্ত এরূপ কোমল ও 
করুগাপূর্ণ উপদেশ কোন্‌ শান্্রে আছে? 

ধাহার! ব্রহ্ষবিদ্যা শব্দে ওপনিষদিক ত্রহ্গজ্ঞান বুঝেন, তাহারা দেখিতে 
পাইবেন. বেদাধ্যাপনান্তে আচার্য্য গাহ্স্থ্াশ্রষ- প্রবেশেচ্ছু শিষ্যকে কি অনুশাসন 
করিতেছেন-_. 


সত্যং বদ ধর্শঞ্চর, শ্বাধ্যায়ান্‌ ম! প্রমদঃ | 


% * * মাতৃদেশে ভব, পিতৃদেশে ভব, আঁচার্যদেশে ভব, অতিথি- 
দেশে ভব ইত্যাদ্রি। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ--১১শ অনুবাক | 
* এই অন্থশাসন বাক্যের মধ্যে কিন্তু পরক্ধজ্ঞানপরো'ভব” এইরূপ কোন 
উপদেশ নাই। বস্ততঃ বৈদিক থুগে গৃহস্থকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেবপিতৃ- 
কার্ধার্দি ও যাঁগযজ্ঞার্দির অনুষ্ঠান করিতে হইত--গার্ৃস্থা জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান- 
সাধন অতি বিরল ছিল। 

কিন্তু তন্ত্রে গাহস্থা জীবনে ব্রন্ষজ্ঞান-সাঁধনার বিশেষ উপদেশ আছে--সাঁধন! 
দ্বার গারহৃস্থ্য জীবনকে ব্রন্ধমযন় করিতে চেষ্টা করাই তন্ত্রের বিশেষত্ব । এই 
জন্য তন্ত্রে ব্রদ্মধ্যান, ব্রহ্গমন্ত্র ব্রহ্গগাপনত্ী, ব্রঙ্গস্তোত্র, ব্রহ্মকবচাদি দ্বার! ব্রহ্গ- 
সাধন প্রণালীর বিস্তৃত উপদেশ আছে এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া, রাজা 
রামমোহন রায় একটা নূতন ধর্মের ভিত্তি স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

গাহস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া! ধাহার! তন্ত্রোক্ত প্রণালীতে ত্রহ্মসাধন না 
করিয়া, সগ্ণ ব্রন্মের (ঈশ্বর) সাধনা করেন তীহাদেরও বাহ পুজাতে পর্য্যস্ত 
ব্রহ্মভাঁব জাগরূক রাখিবার জন্ত তন্ত্রে মঞ্ত্রীবলী সেইরূপ কৌশলে সজ্জিত 
হইয়াছে ৷ উদাহরণ স্বরূপে কয়েকটা মন্ত্রের উল্লেখ কর? হইতেছে । বাহ 
পৃজায় সাধক ইষ্টদেবকে স্নানার্থ জল দিবার সময় এই মন্ত্র পাঁঠ করিতেছেন ২." 

যত্তেজন! জগদব্যাপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ । 
 তশ্মৈ তে জগদাধার ন্নানার্থং তোর়মর্ণয়ে ॥ 

সাহার তেজে জগৎ ব্যপ্ড হইয়া রহিয়াছে, বাহ! হইতে এই জগৎ 


উদ্ভূত হইয়াছে ও জগৎ আধার-শ্বরূপ ধাহাতে অবস্থান করিতেছে, দেই 
তোমার জানের জন্ত এই তোয় অর্পণ করিতেছি (যেন ন্নানীয় প্রদানরূপ অতি 
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সাহসের জন্ঠ ক্ষম। প্রার্থনা কর! হইতেছে)। পাধক তাহাকে বস্ত্র প্রদান করিবার 
সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন £-- 
সর্বাবরণ-হীশায মাফ়-প্রচ্ছয়-তেজসে। 
বাসসী পরিধানাক় কল্পরামি নমোহস্ত তে! 
ধিনি সর্বপ্রকার আবরণ হীন, ধিনি নিজ মায় ছারা প্রচ্ছন্নতেজাঃ হইয়া 
আছেন, সেই তোমার পরিধনের জন্ত আম বাসধুগল কল্পনা করিতেছি _ 
তোমাকে নমস্কার ( ধেন এই বস্ত্র প্রদানরূপ অপরাধ হেতু ক্ষমা প্রার্থনা করা 
হইতেছে)। সাধক ভীহাকে ভূষণ পরাইবার সময্ন এই মন্ত্র পাঠ করিতেছেন £-- 
বিখ্বাভরণ-ভূতার বিশ্বশে(ভৈকযোনকে। 
মারাবিগ্রহ-ভৃষার্থং ভূষণানি সমপ্পয়ে ॥ 
ধিনি সমস্ত বিশ্বের আভরণ স্বরূপ ও বিশ্বের সমস্ত শোভার বিনি এক" 
মাত্র উৎপত্তি স্থল, সেই তোমার মায়াকলিত দেহের শোভার জন্য এই ভূষণগুলি 
সমর্পণ করিতেছি । সাধক তাহাকে গন্ধ প্রদ।ন করিবার সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতেছেন £- 
গন্ধতন্মাত্রয়। স্থষ্টা থেন গন্ধপরা ধর] । 
তন্রৈ পরাত্মনে তুভ্যং পরমং গ্ধমর্পয়ে ॥ 
যিনি গন্ধতন্মাত্র দ্বারা এই গন্ধ প্রধান পৃ্থবী সমষ্টি করিয়াছেন, সেই গঞ্ধ- 
তত্তবের অতীত তোমাকে আমি এই দ্রব্য গন্ধ অর্পণ করিতেছি। 
এইবপ আরও অন্তান্ত মন্ত্র বাহ্‌ পুজা কালেও সাধকের মনে ব্রহ্গভাঁব 
জাগাইয়! দিতেছে। 
তন্ত্রে যে মানস-পৃজা আছে তাহা! অতীৰ মনোহারিণী--তাহার অক্ষরে 
অক্ষরে অধ্যাত্ম-তত্ব দকল প্রস্ফুটিত-_তাহাতে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও 
মন্যোগের কেমন সমবায় ! 
ফলতঃ যাহার। সাত্বিক সাধক, তন্ত্র তাহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান-পথে আক্পোহণ 
করাইবাঁর জন্ত নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন ও ধাহারা সাত্বিক সাধক নহেন, 
তাহাদিগকেও সাত্বিক সাধকের পথে আনয়ন করিবার জন্ত তক্ত্রে বিবিধন্ধপে 
চেষ্টা করা হইয়াছে । তন্ত্র বলিতেছেন--মন্থযাগণ স্বভাবতঃই কাঁমাভিলাধী 
ও স্থভাবতঃই তাঁহাদের কাধ্যে প্রবৃত্তি হুইয়। থাকে, অতএব ত্পবুদ্ধি ব্যক্তি- 
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গণের পক্ষে তাহাদের প্রবৃত্তির জন্যও তাহাদিগকে হৃশ্চেষ্টিত হইতে নিবৃত্ত 
করিবার নিমিত্ত সাধনান্বিত বহুতর কর্ম কথিত হইয়াছে । জগদ্গুরু কহিতে- 
ছেন £--ধ্যান, অর্চনা, জপ, সাধন সমস্তই কেগল চিত্ব-শুদ্ধির শিমিত্ব । চিত্ব- 
গুদ্ধির জন্থই আমি বহুবিধ কার্যের বিধান করিয়াছি-_চিত্তশুদ্ধির জন্তই আমি 
নান।বিধ নাম ও নানাবিধ রূপের কল্পনা করিয়াছি, কিন্তু ছে দেবি, ব্র্মজ্জান 
ব্যতীত ও বর্ধসন্ন্যা বিনা শতকল্প কার্ধয করিয়াও কোন বাক্তি মুক্তিলাভ 
করিতে পারে ন। । 

অতঃ কর্মবিধানানি প্রোক্রানি চিত্ত-শুদ্ধয়ে । 

নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়। ॥ 

্রহ্মজ্ঞান!দূতে দ্বেবি কর্ম-সংন্তননং বিন] । 

কুর্বন, কর্পশতং কর্ম ন ভবেৎ যুক্তিভাগ, জন: ॥ 

মহানির্বাণ--৮ ॥ ২৮৪--:৮৭। 
জগদ্‌গুরু ন্তত্র বলিতেছেন--অশুতকর্ম্মও বদ্ধহেতু, শুভকন্মুও বন্ধহেতু ) 

একটি লৌহ্‌ময় পাঁশ, অপরটি ম্বর্ণময় পাশ কিন্তু উভয়েই পাশ বটেই। অতএব 
শত কষ্ট করিয়া কর্ম করিলেও বন্ধন এড়াইতে পারা যায় না । যে পর্য্যন্ত আত্ম- 
জ্ঞান লাভ ন! হইবে সে পর্যন্ত মোক্ষলাভ কখনও সগওবপর হইবে না। দেই 
আত্মজ্ঞান কিসে হইবে ?--নিফাঁম কর্ধের দ্বারা ও তত্ববিচার দ্বারা । ব্রন্ধা্দ 
তৃণ পর্যন্ত সমস্ত জগৎ মায়াদ্ারা পরি চল্লিত--পর ব্রন্মই একমাত্র সত্য। ধিনি 
নামরূপ পণিত্যাগ করিক়্1, নিত্য নিশ্চল বঙ্গে অবস্থান করিতে পারিয়াছেন, 
তিনিই কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। শত জপ ও এত হোমের দ্বার! মুক্রি ছয় 
না, শত উপবাস দ্বারাও মুক্তি হয় না| আমিই ব্রহ্ম সোহহম্--এই জ্ঞানের 
ঘারাই ঘেহী মুক্ত হয়। 

জ্ঞানং তত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্মণা । 

জায়তে ক্ষীণ-তমসাং বিছুধাং নির্মলাআনাম্‌ ॥ 

ব্রহ্ম দি-তৃণপর্য্যস্তং মায়য়। কল্িতং জগৎ । 

সতামেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈব সুখী ভবেত॥ 

বিহায় নামরূপ।শি নিতো বরন্গণি নিশ্চলে। 

 পথ্মিমিশ্চিততত্কে। বঃ ম মুক্ত; কর্দ-বন্ধন|ৎ ॥ 
৩ 
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ত্রক্ষিবাহমিতি জ্বাত্ব। মুক্তে! ভৎতি দেহভৃং ॥ 
মহানর্বাণ_-১৪শ উল্ল।স। 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইতেছে বলিয়া আমর! তন্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধার ন! করিয়া, 
সংক্ষেপে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে তন্ত্রের উপদেশ সঙ্কলন করিয়1 প্রবন্ধের উপসংহার 
করিতেছি । তন্ত্র বণ্তেছেন-_মাত্ম। সাক্ষী, বিভূ, পূর্ণ-সতা, অদ্বৈত ও 
পরাৎ্পর। আত্মা দেহে থাকিয়।ও দেহস্থ নহেন। বালকের ক্রীড়ার সায় 
তাহাহইতে নামরূপাদি কল্পিত হইয়াছে । মনের দ্বার। করিত মৃত্তি যদ 
মনুযোর মে।ক্ষনাধণী হইত তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্ন-লদ্ধ রাঁজ্য ছারা রাঁজ। 
হইতে পারিত । মৃত, শিল!, ধাতু, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত মুক্তিতে ঈশ্বর- 
বুদ্ধি স্থাপন করিয়া ওপন্ড। দ্বার ক্রিষ্ট হইলে মোক্ষলাত কর! যায় না, পরস্ত 
আত্মঙ্ঞান লাঁভ হইলেই মোক্ষ হইম্বা থাকে। বায়ু, পত্র» কণা, বান্ধি 
ভোঞ্জনপূর্বক ব্রঙধারণ করিলে যদ মোক্ষ হইত, তাহা হইলে সর্প, 
পণ্ড, পক্ষী ও বনচরগণ সহজেই মুক্ত হইতে পারিত। প্রহ্গস্ব্ূপে অবস্থান 
করিতে পারাই উত্তম ভাব, ধ্যানপরায়ণ হওয়া মধ্যম ভাব, স্ততি ও জপ- 
পরায়ণ হওয়! অধম ভাব ও বাহপূজাপরায়ণ হওয়া অধমাধম ভাব। জীবাত্ব! 
ও পরমআ্ার একত| সম্পাদনহই যোগ, সেবক ও তাহার ঈশ্বরের একত্ব 
সম্পাদনই পৃজ।, কিন্ত ধিনি “স্মন্তই ব্রহ্গ” ইহা জানেন, তাহার ষোগও নাই, 
পুজা নাই। বাহার চিত্তে ব্রদ্মজ্ঞান বিবাঁজত আছে, তাহার জপ, হোম, 
তপক্া, নিয়ম, ব্রত কিছুরই প্রয়োজন নাই। যিঁন সত্যস্থরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ 
ও আনন্দস্বপ্ূপ একমাত্র পরত্রক্ষকে সর্বত্র দেখিতে পান, তিনি স্বভাব্তঃই 
বরক্ষভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার আার পুজা, ধ্যান-ধারণার কি প্রয়োজন ? 
ধিনি “সমন্তই ব্রঙ্গ' ইহ] জানেন তাহার পাপ নাই, পুণ্য নাই, স্বর্গ নাই, পুনর্জন্ম 
নাই, তাহার ধ্য(ন নাই, ধ্যের নাই, ধ্যাত। নাই। আত্মা! সন্থমুক্ত--আত্মা কোন 
বন্ততে পিপ্ত নহেন, তাহার বন্ধন কোথায় যে, সেই বন্ধন হইতে তাহাকে মুক্ত 
হইতে হইবে? আত্মা নিজের মায় দ্বারা রচিত, দ্েবতাগণেরও ছুক্ঞেয় এই 
বিশ্বে অপ্রবিষ্ট থাকিস়াও প্রবিষ্টবৎ লক্ষিত হয়েন। যেমন আকাশ সমস্ত বস্তুর 
আন্তরে ও বাহিরে আছে, সেইরূপ সেই স্বূপতঃ সাক্ষী ও সৎ শ্ন্দপ আত্ম! 
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বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে লক্ষিত হয়েন। আত্মা নত-খ্বর্ূপ ও চিতশ্বরূপ, 
তাছার (কান বিকার নাই। তাহার বাল্য, যৌবন, বার্দক্য কিছুই নাই, জরা, 
যৌবন, বার্ধক্য প্রভৃতি দেছের, আত্মীর নহে । যেমন পরাব-তোয়ের প্রতিবিষি 
দ্বারা স্ধ্যকে বহু বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ মায়! দ্বার দেহে দেহে আত্মাকে 
বহু বলিয়া বোধ হয়। যেমন হীন-বুদ্ধি বাক্তি চন্দ্র-প্রতিবিদ্বিত জলের চাঞ্চল্য 
চন্দ্রে আরোপ করে, সেইরূপ অজ্ঞান বাক্তি বুদ্ধির চাঞ্চলাকে আত্মা আরোপ 
করে। ঘটের মধ্যবন্তী আকাশ ঘট থাকিলেও যেরূপ ঘট ভাঞ্গিলেও সেইরূপ 
সেইরূপ দেহ থাকুক মা'র নাই থাকুক আত্মা সমভাঁবেই অবস্থান করেন। 
মানব আত্মার এই প্রকৃত স্বরূপ গানিয়াই মুক্ত হয়! মানব কর্টের দ্বার! মুক্ত 
হয় না, সন্তান দ্বার! মুক্ত, হয় না, ধনের দ্বার! মুক্ত হয় না, আত! দ্বারা আত্মাকে 
জানিয়াই মুক্ত হয়। আত্মই সকলের সর্বাপেক্ষা প্রিয়--আর যাহ! প্রিয়, 
তাহা! আত্মার শক্তি সম্বন্ধ আছে বলিয়া (প্রন্ন-নহুবা নহে । জ্ঞান, জ্ঞেয় 
ও জ্ঞাতা এই ত্রিতয়ের় ভে কেবল মায়া দ্বারাই হয়--বি্চার করিয়! 
দেখিলে কেবল এক আন্ম।ই অবশিষ্ট থাকেন। যাহা! জ্ঞান তাহা বিদ্রুপ 
আত্ম, যাহা জ্ঞেয় তাহাও বিম্ময আত্ম! ও যে জ্ঞাতা সেত স্বযংই আত্মা। 
যিনি ইহা জানেন তিনি আত্মণচৎ। মহানির্বাণ -১৪শ উল্লান। 

ফলত: আত্মজ্ঞান লাভ করিলে আর নূতন কিছু লাভ হয় না-যাহা আছে 
তাই|ই থাঁকে--“লব্ধমেব হি লভাতে'”__গান্বর্ব তন্ত্র । 

আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে এই উপদেশ--বেদাত্ত ও উপনিষহুক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানোপদেশ 
অপেক্ষ। কোন অংশেই পৃথক্‌ নহে । যিনি জগতের গুরু তিনিই তন্ত্রের বক্তা, 
এখনও গুরু-সঙ্ঘ যাহার শক্তিতে শক্তিমান হইতেছেন ও যিনিই গুর-জ্বের 
প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা তিনিই তন্ত্রের বক্তা । অতএব, তন্ত্রেক্ত সাধন-প্রণালীকে 
'তান্ত্রিকত|+ বলিয়! কটাক্ষ করিবার অধিকার কাহারও নাই। গু শান্তিঃ 
শান্তি: শাস্তিং হবিঃ ও । | 

শ্রীশ্তা/ম|ঢরণ ভট্টাচার্য | 
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এক্ষণে ক্রমে ক্রমে আমর! প্রশ্ন সকলের যথাসাধ্য উত্তর প্রদানের চেষ্ট! 
করিতেছি । যাহ! মীমাংসা! করিতে হইবে তাহার বিৰিধ অঙ্গ সম্যক অবগত্ত 
হওয়াই প্রথমে প্রয়োজন । যে কয়েক প্রকার মীমাংসায় মন ক্ষণকাল বিশ্রাম' 
লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, তন্মধ্যে প্রতিলোমক্রমে প্রত্যাবর্তন দ্বার চরম 
দ্বৈুভাবে স্থষ্টিগ্রকরণ স্থাপনটাই প্রধান । চরম দ্বন্দের ছুই অঙ্গ, পুরুষ ও 
প্রক্কৃতি, চিৎ ও জড় প্রভৃতি নান তুল্যার্থহচক বচন দ্বারা আখাত হইয়া 
থাকে। এ আ্েণীর মীমাংসকেরা! কহেন ঘে, দ্ন্বভাবের পশ্চাতে আর অপর 
কারণ আমর! পাইতে পারি না দুইটিই শেষ অর্থাৎ নিত্য মূল কারণ। কিন্ত 
আমর! দেখিয়াছি যে, মানবের চিত্ত ইহাতে অস্থির ও অনস্তষ্ট থাকিয়। যায় _. 
এবং মানবপ্রকৃতি তাহার ভিতর ও বাহিরে একটি চরম একত্ব পাইবার জন্ত সই 
ব্ন্ত থাকে। শ্বতই তাহার অনুভব হয় যেন মুলকারণ একটা মাত্র। তুর্ক- 
সমূহ যতই বলবান হউক না| কেন, তিনি নিজের অভ্যন্তরে একত্ব অন্ভব 
করেন--ফ্দিও প্রথমে উক্তভাব অস্পষ্টর্ূপে উখ্িত হয়, ক্রমে প্রতিভার উদয়ে 
ধর বিশ্বাস বলবৎ হইতে থাকে এবং বিশ্ব মধ্যে এক ভিন্ন ছুই বা বহু নাই, এইরূপ 
ধারণ! দৃঢ় হইয়া! আইসে। প্র প্রতিভার ইঙ্গিত বা চেষ্টা যে অন্রান্ত, তাহা 
কিরূপে বুঝিব? মন যেস্থানে প্রবেশ করিতে অক্ষম, এ আলোক কি তথ! 
হইতে আদিতেছে ? 

কিন্ত এই বিশ্বমধ্যে দ্বন্থভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে । এবং ইছাদের 
একত্ে পরিণতি বোধগম্য হইবার পূর্বে ইছাদের দুইটীকেই চরম কারণশ্বরূপ 
জানিতে হুইবে। তজ্ঞন্ত এই ঘন্দের বা বিরোধী যুগের এক একটির জন্ত এরূপ 
সাধারণ ছুইট শব প্রয়োজন যে, যাহা! ব্যবহৃত হইলে অপর যতই মিখুন উপস্থিত 
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হউক ন| কেন, তাহারা সেই যুগের অস্তভূ্ত হইবে--ইহার একের অন্থতরটি 
অপর সকল যুগের একের বা অন্থতরটির শীর্ষকরূপে পরিগণিত হইবে । “আত্মা” 
ও *অনাত্ম', শব গ্রহণে আমর! শ্ীরূপ সর্বথ। সমন্বয্নকারী একটি মিথুন পাইতে 
পারি, যে ছুইটি শব পরম্পর সম্পূর্ণ বিপরীত এবং প্রতিদ্বন্বের উভয় পার্্বকেই 
পূর্ণরূপে ধারণ করে। “আত্ম'-শীর্ষকস্থানীয় শব্দগুলি দ্র! যাহাতে চিৎ বিরাজিত 
তাহাই বুঝাইবে, এবং “অনাত্মা১-শীর্ষক শব্দগুলি যাহ। অচিৎ ব| জড় তাহাই 
বুঝাইবে । সর্বথ। সমন্বয়কারী অথচ সুস্পষ্ট, এপ, অপর মিথুন ছুলভ | প্রাঁচা, 
একসম্প্রুদা য়তুক্ত অদ্ৈত-দর্শন এই বিশাল বিশ্বকে আত্মার বিকাশরূপে গণনা 
করেন, এবং আত্মতেই সমস্ত লয় করেন। এইরূপে আত্মাকে, অনবছিন্ন, 
কলাতীত, নিগুণ ব্রহ্ষকে, সকলের সমষ্টিরূপে বর্ণনা করিয়1, পরে বিকাঁশ সমঙ্ষে 
তাহাকে সগুণ ব্রহ্গরূপে, যোড়শকল পুরুষরূপে, ব! স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত স্ুতর!ং 
সসীম ঈশ্বররূপে বর্ণনা করিয়াছেন । তদ্যারা "আত সংশ্বরূপ ও “অনাত্মা 
অসৎ এই দ্বিমর্থ জনিত বিভ্রম হইতে তাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 

“আত্ম।” শব দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি প্রকাশ পায়, তাহা সম্যক্‌ বুঝবার জন্ত 
আমি মনে মনে বিশ্বকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, “আমি? পৃথক হইলাম এবং 
আমার বাহিরে যাহা কিছু বর্তমান সে সমুদায়কে অপর পাশ্বে স্থাপন করি- 
লাম। আমি একটি পদার্থ জানিতেছি, এ পদার্থ আমি নহি_-তখন আমি 
কহি "আত্ম অর্থাৎ “মমি? জ্ঞাতা, এবং আ'মার সম্মুখে বর্তমান পদার্থদমূহ 
জ্রেয়বস্ত। আমার বাহিরে স্থিত কোন দ্রব্য আমার লইতে ইচ্ছ। হইলে, আমি 
কহি-_"আত্মা” অর্থাৎ 'আমি' ইষ্ট দ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছাকর্ত।। আমি কোন কার্যের 
অনুষ্ঠানকালে উক্তক্রিক্নার উদ্তোগ আমার বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি, এবং 
তাহাতে আমি কহি-_“নাত্ব!” কর্তা ও যাহ! কিছু অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে সমুদয়ই 
“আত্মার, কৃতবস্তব-কার্য্যমাত্র। কিম্বা জ্ঞান্শক্কি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি* 
জ্ঞানের তিনটি অবস্থ! বা প্রকার-বিশেষমাত্র জানিয়! আমি কহি--আত্মাই এই 
সকল জ্ঞের জড় বিষয়ের জ্ঞাত । ইহ! সর্বত্র বিশেষ লক্ষ্য করিবেন যে, সমুদায় 
যুগের প্রথমটিতে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতেছে, অথচ সর্বত্রই প্রথমের বিকাশ দ্বিতীয় 
বর্তমান হইলে হইয়া থাকে । জেয়ের জন্ত জ্ঞাতার অস্তিত্ব হইতে পারে না, 
কারণ জাতার অস্তিত্ব দ্বারাই ধস বস্্ব জ্ঞাত হুইতেছে। অভিলধিত দ্রব্যের 
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জন্ত ইচ্ছাকর্তার অস্তিত্ব নহে, কারণ ইচ্ছাকর্ভার বিদ্যমানতাকর্তৃক অভিলধিত 
দ্রব্য বাগ্চিহ হইয়া! থাকে । কর্তার মন্তিত্ব তাহার কার্যে র অস্তিত্ব, সাপেক্ষ 
নহে, কিস্ত কর্তার অস্তিত্ব বশতঃই কার্য কৃত হুইয়া থাকে । তথাপিজ্ঞাতা 
ইচ্ছাকর্ড। ও কার্য্যকর্তা একটা গুপ্তনিধি-সদৃশ, 'এবং যাবৎ মহাকাশে তাহার 
প্রতিবিপ্থ নিক্ষেপ না করেন, এবং জ্ঞাতবস্ত, বাঞ্চিত বস্ত ও কৃত বস্তু কার্ধ্য স্বরূপে 
পরিণত ন! হয়েন, তাবৎ সব্ধশক্তির তাহাতে লুপ্তভাবে অবস্থিতি সত্বেও তিনি 
অক্ষমের স্টায় বিদ্যমান থাকেন। 

আত্মাকে কি কোন প্রমাণ দ্বার দ্ধ করিতে পারা যায়? ন1--ইহ! প্রমাণ 
দ্বারা দিদ্ধ হইতে পারে ন।, কারণ যাহা আনশ্চিত ব| সামান্য নিশ্চিত তাহাকেই, 
প্রমাণ প্রদর্শনে অধিকতর নিশ্চিত করা বায়_-সন্দেহ প্রমাণ কর্তৃক দূর হইতে 
পারে। কিন্তু আত্মাকে কিছুতেই অধকততর ধু করিতে পারা যায় না-ইহা 
স্বতই যেন্ধপ প্রকৃত তদপেক্ষ! উচ্চতর হইতে পারে না। কারণ আত্মা আদি 
সত্য ও চরম সত্য। সকল প্রমাণের বল ইহারই উপর নির্ভর করে, ইহা 
কাহারও উপর নির্ভর করে ন!। সকল বিচার ব! তর্কের স্থলে আত্মার অস্তিত্ব 
গ্রথমে স্থীকার্ধ/বূপে গ্রহণ করা হয়; নকল তর্ক, নকল বিচার শেষ মীমাংসার 
জন্য আত্মারই আশ্রয় অবশন্বন করে। আমি কখনও আমার “আমিত্ব'কে 
ছাড়িয়া ধাইতে পারি না-কখনও আজ্ম। হইতে দুরে অবস্থিতি করিতে পারি 
না। “নহি কশ্চিৎ সংদিপ্ধে অহং বা নাঁহং বেতি ॥৮ “আমি আছি ইহা 
অপেক্ষা অধিকতর প্রকৃত আমার নিকট আর নাই । “আমি নাই' ইহা 
একবার চিন্তা করিতেও পাঁরা যায় না, কারণ দ্বিশ্তীয় শব্দটার দ্বার! যাহা 
অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করিতেছি, প্রথম শব্ধ ছার! তাহ! দৃঢ়রূপে কহিতেছি। 
আবার, কোন প্রমাণই আমার মনে “আমি নাই” এ বিশ্বাস জন্মাইতে 
পারে না, কারণ আমার অভাব ঝ নাস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইলে, প্রথমেই 
আমাকে উল্লেখ করিয়া, “আমাকে! প্রথমে শ্বীকার করিয়া বা! সপ্বোধন করয়| 
কহিতে হইবে। ূ | | 

'আত্ম!,ঃ 'আমি+, তাহ! হইলে একটি মূল সত্য হইতেছে। আত্মা স্বকীয় 
আলোকে দীর্ডিমান্; এবং যিনি বিশ্বমধ্যে আপনাকে একমাত্র ঞৰ বলিদ্া 
জানিতেছেন, তিনি সেই স্বীয় শাশ্বতভাব-প্রভাবে আপনাকে সমস্ততঃ প্রচায় 
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করিতেছেন। অপর সমস্ত অনুমান-প্দ্ধ। আমি ইহ দেখিতেছি, শুনিতেছি, 
স্পর্শ করিতেছি বলিয়া, ইহা হইতে আস্বাদন পাইতেছি ও আতঘ্রাণ লইতেছি 
বলিয়া, ইহার অস্তিত্ব অনুমিত হইল। কিন্তু আমি আছি' “1 ৪107 এই 
অ।দি সত্য এরন্নপ অন্মান-দিদ্ধ নহে, উহা! প্রত্যক্ষ জ্ঞান্সিদ্ধ। অনুমান-সমূহ 
বিশ্বমসযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু সেই সকণই আত্মার আশ্রর অপেক্ষা করে। 
জ্ঞাতাস্বপ্ূপ আত্ম! জ্ঞাত হইলেই জ্ঞেয় বস্তর অগ্তিত্ব। আত্মার চৈতন্ত মধ্যেই 
এই জগতের বিদ্ভম।নতা ১ আত্মাতেই এবং আত্মদবারাই পরিদৃশ্তমীন সকলই 
বিদ্যমান। 
বৃদ্ধের “আমি তাহার বাল্যকালের “আমি” হইতে ভিন্ন নহে, যদিও 
বুদ্ধ এবং বালক অপর সকল লক্ষণেই পৃথক! “আমিই, আমার বাল্যাবস্থায় 
সমুদ্রতটে খেল করিতাম, বালিক অবস্থায় “আমিই” অশ্বারোহণে মাঠে 
দৌড়া ইয়! বেড়াইতাঁম, “আমিই, আমার যৌবনে ও প্রৌছাবস্থায় কত চিন্ত। 
করিয়াছি, আনন্দ অনুভব করিয়াছি, ক্রন্দন করিয়াছি এবং বহুল উদ্ভাম 
করিয়াছি; সেই “আমিই, এক্ষণে বুদ্ধাবস্থায় শান্তভাবে বাদ করিতেছি। 
শৈশবাবস্থা, বালিকাবস্থা, যৌবনাবস্থ। ও বৃদ্ধাবস্থা সকলই আমার, সকলই 
ক্ষণিক, ও পরিবর্তনশীল, কিন্তু 'আমি ক্রমে সকল অবস্থায় অবস্থিতি করিয়াও, 
পুর্বে যে 'আমি ছিলাম এক্ষণেও সেই “আমি আম।তে অনুভব 
করিতেছি । থেল্না-পরিবেষ্টিত শৈশবের সেই “আমি” এক্ষণে চ্তাশধ্যাভি- 
মুখে অগ্রনর “আমি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। দেই “আমি” জ্ঞানের 
গ্রবাই কোথাও ভঙ্গ হয় নাই । দেই আমি অতীত সমস্ত স্মরণ করিয়া 
অচলভ:কে এখনও বিষ্যমান, তাহার আমিত্বের উপলব্ধি সমভাবে এখনও 
বর্তমান, রহিয়াছে। ক্রিয়া, চিন্তা, ইচ্ছ1--এসকলেরই পরিবর্তন হয়, কিন্তু 
“আমি? যিনি সমস্ত পরিবর্তন দৃষ্টি ও অনুভব করিতেছি, তিনি সর্বদাই দেই * 
স্থানে স্থিরভাবে বর্তমান, পরিণামী তর নকল অপরিণামী ও অপরিবর্তনশীল 
আত্মীকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সকল অনিত্যের মধ্যে ইহাই এক 
“আমিই নিত্য । 
সকল বিশেষ বিষয়ই তাহা হইতে পৃথক করিয়! ফেলিতে পারেন,কারণ কোন 
একটী পদর্থ সদাই তাহাকে গ্রতিপাদন্ন কঙ্ধিতে পারে ন।। তাহার অপরি- 
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ণ|মিত্ব এবং একত প্রমাণ করিবার জন্ত "নেতি' “নেতি” করিয়! ক্রমশঃ তাহা 
হইতে গুণের পর গুণ, অবস্থার পর অবস্থা পৃথক করিতে থাকুন। এইরূপে 
ক্রমান্বয়ে পর পর ত্যাগ করিতে করিতে পরিশেষে বিশ্ব লুপ্ত হইবে, কিন্তু সেই 
'আমি' অর্থাৎ প্রতাক স্বরূপ চৈতন্ত অবশিষ্ট থাকিবে । আত্মজ্ঞান ব্যতীত তখন 
সকলই অপস্যত হইবে। কেবলমাত্র এক নিত্যজ্ঞান অবশিষ্ট থাকিবে- আমি- 
ত্বের ্ংতবমাত্র রহিয়| ধাইবে। ইহা কোনও একটা নিদিষ্ট জীব নহে-- ইহ! 
সর্বব্যাপী ভূম|-_-পরিবর্তনগীল সকল পদার্থের মধ্যে একমাত্র নিশ্চল প্রতাগাত্ম। | 
আরও যেমন আত্মা সম্বদ্ধে চিন্ত! করতে থাকি, তেমনই আমরা দেখি যে, 
ইহার পর্বব্যাপিত্ধে তীহার অনন্তের চিহ্ন ও রহিয়াছে । সংশ্লিষ্ট সমুপায় ক্রমে 
বিশ্লিষ্ট হইয়! ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; এবং এ বিশ্লিষ্ট পদার্থ সনূহ কখনও একটাতে 
কখনও অন্যটাতে যাইয়া! সংলগ্ন হয় (বিবিধ তত্ব-সমুহ যে যাহার সে তাহাতে গিয়। 
মিশে)। কিন্ত সেই নিত্য ভূমা, সত্তাপাঁমান্ত, অবিন|শী, অনার্দি ও অনন্ত । 

( নৃ€৪776) হিউম সাহেব, তাঁহার অন্তদর্শনে, চৈতন্তের কতকগুলি অবস্থা- 
মাত্র দেখিয়াছিলেন। কিন্তু অবস্থা কছিলেই কোন একটী বস্ত বুঝায়, যাহাতে 
সেই অবস্থা সংলগ্ন । তরঙ্গ-সমূহ সদাই পরিবর্তনশীগ, কিন্তু তরঙ্গ কহিলেই, 
সমুদ্র বা মহালমুদ্র যুগপৎ স্মৃতিপথে উদ্দিত হইবে, যে সমুত্রের তাহার। ক্ষণিক »! 
আংশিক বিকাশমাত্র--হিউম সাহেবের উক্ত বিবিধ অবস্থার মধ্যে, চৈতন্তক এবং 
চৈতন্তের বিবিধ অবস্থামাত্র দেখা যাঁয়--চৈতন্ত নিত্যবস্ত, এবং তাহার বিকাশের 
অন্ত নান ক্ষণিক অবস্থ। হইয়া থাকে। 

তৎপরে, আমর! অবগত হইতেছি ধে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার “আমি” ব! 
জীবাত্ব। সম্বন্ধে একটা দর্শন ব| জ্ঞান আছে--যাঁহা উপরে বর্ণিত 'আমি'র 
জানের সহিত তুল্য । অ'মার "আমি" আমার নিকট যেরূপ, অপর সক- 

“লেরও “আমি” তাহাদের প্রত্যেকের নিকট সেইবপ নিশ্চিত ও অভ্রান্ত। 
তজ্জন্ত কোন বাহ্ৃপ্রমাণ তাহাদের আবন্তক হয় না) ততসন্বন্ধে আম'র 
নিশ্চয়তাঁর ভা ভাহাদেরও নিশ্চতা। প্রত্যেকের নিকটই তীহার 
জীবাত্মার বিগ্যমানত| ঞ্ুব) কিন্তু অপর জীবায্মানমূহ অন্থযানসিহ্ধ। সক- 
লেই চচ্ুর্দিক্‌ হইতে প্রত্যেকের জীবাম্মা সম্বন্ধে এইন্ধপ স্প্ট সান্ধ্য ও 
প্রব্ল প্রমাণ পাওয়াতে, আমর একটি বৃহত্তর আত্মার বিস্তমানত। পিশ্কাস্ত 
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করিতেছি-যে মহান আত্মা অপর সকল আত্মাই গ্রথিত। কেবল 
তাহাই নৃহে--সেই মহান্‌ আস্মাই প্রতোক জীবাজ্, এবং প্রত্যেক জীবই 
তাহার ন্যায় পূর্ণ, অশীম ও অনস্তব_-াহা হইতে সম্পূর্ণ অভিগ্ন। দেই 
এক বহু্ূপে দৃ্ট হয়, ও বহু একরূপে তুষ্ট হয়। সেই মহান “আমি”, 
প্রত্যগাত্মা, অশেষ পুথক্‌ জীবের সমষ্টি মাত্র। সমভাবে ধিনি সকলের 
মধ্যে অবস্থিত, সকল জীবেই তিনি একস্বরূপ; কুটস্থনিত্য সেই বিশুদ্ধ মহা- 
নাআয় “সর্বতত্বৈবিশুন্বং দেবং জ্ঞাত উপনীত হইতে পারিলে, আমর! যাবতীক্ 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ পদার্ধকে অনাকআ্সাতে নিক্ষেপ করি। ষে সমস্ত মিশ্র, যাহা! বিশেষ, 
যাহা “আমি” নহে, পে সকলই অনাত্মাূ কত। 

এই আত্মা নথ্বন্ধে প্রাচা ও প্রতীচ্য উভয় মতেেরই এক্ষণে একবার আলোচনা 
করা যাউক। রণ পুর্কাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলের অনেক শিক্ষা করিবার 
আছে এবং পশ্চিম হইতেও আমদের অনেক শিখিবার আছে। 

ক্লেশের অত্যন্ত নিবুত্তিই প্রাচ্য দর্শনশাস্্র সমূহের প্রধান লক্ষ্য--উহাই 
মুখ্য উদ্দেষ্ঠরূপে তীহার্দের নিকট পরগণিত। ব্রহ্ম আনন্দময়) অত্তএব 
ব্রক্মজ্ঞান উদর হইলে সর্ব প্রকার তাপের বিনাশ হুইয়! থাকে--সকল শান্ত্রকার- 
গণই প্রান্ন একবাকো ইহাই কহিয়্া থাকেন ক্লেশ-ক্ষয়ের নামই মোক্ষ; 
কারণ ধতকাল পুরুষ আত্মজ্ঞান লাভে সক্ষম না হয়, ততদিন সে অবিস্তার 
বশীভূত থাকার তাহার বন্ধাবস্থ/--জ্ঞানোদয়ে সেই বন্ধন ছিন্ন হয়। যখন 
অভ্ভানের নাশ হয়, ঘখন মানবের দ্িব্যচক্ষু উন্মীলিতু হয়, তখনই মান্ব মুক্ত 
ও সুখী । সকণ জ্ঞানই ঈখর-সন্বন্ধীয় জ্ঞান, কারণ যাহা কিছু জানিতে 
পার! যায়, তাহাই ব্রহ্মমায়াজড়িত ) বিজ্ঞান, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্তায়--দকলই 
বরহ্ধদন্বধীয় বিদ্ধ, কিন্তু এগুলি অপর! বিদ্কা! । যন্্ার।, পরম জ্ঞান লাভ হয়, 
তাহাই পর। বিদ্ভ।--উভয় বিদ্যারই উদ্দেম্ত “ক্লেশের নাশ । অনাত্মার মধ্যে 
বধিজগ্তের মধ্যে আস্মানুসন্কান, অপরা বিদ্যার আশ্রস্স গ্রহণ; কিন্তু আত্মার 
মধ্যে আব্মানুসন্ধানই পরা বিদ্য। --"তত্রাপর! খথেবে। যভুর্বেদঃ সাঁমবেদো ইথর্বব- 
বেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পর! যয় 
তদদক্ষরমধিগম্যতে ॥* কিন্তু উভয় পথেই আত্মার অন্বেষণ হয়, এবং উভয় 
 শার্েই আত্মাকে পাওয়া যায় । 


২৫৮ পন্থ। | [ ১৩১৭ 


গ্রাচাদেশে এই আত্মাকে জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সমন্বিত 
বলিয়া বণন করিয়া থাকে । এই তিনটি ঈশ্বরের, প্রত্যগাত্মার ভাবমান্র-- 
তিনি অবিভাজ;। পূর্ণ তিনিই জ্ঞাত হুয়েন, পুর্ণ তিনিই ইচ্ছ। করেন, এবং 
পুর্ণ তিনিই ক্রিয়া করিয়! থাঁকেন--ইহাতে আংশকতভাঁধ কিছুমাত্র নাই। 
দর্শন ও ধর্মমশান্ত্র, পবিত্র :ব। অপবভ্রঃ পাশ্চাতা দেশের স্তর এখানে পৃথক্‌ 
শ্রেনীভূক্ত করিয়া লিৰিত হয় নাই। 

গ্রতীচ্য প্রদেশে দর্শন শাস্ত্র ক্রিয়ার মহিত সংলরব নাই--ইহা চৈত্বন্ত অথব! 
মনকে বুদ্ধি, অনুভূতি ও ইচ্ছা এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, ক্রিয়াকে 
ধর্দশান্ত্রমধ্যে নিহিত করিয়াছে! সে অঞ্চলের মশীধীরা আচার-ব্যবহার 
সম্বন্ধে শাসন, উপদেশ বাঁ পথগ্রদর্শনের জন্ত ধর্মশান্রকেই ষথার্থ উপযুক্ত 
বিবেচনা করিয়াছেন | জ্ঞাতার দিক হইতে অবলোকন করিয়া বিশ্বকে 
অব্গত হওনই পাশ্চাত্য দর্শনের মুণ্ঠেষ্টা। ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশভ্িকায্য 
পশ্চাৎ ভূমিতে পড়িয়। থাকে । জ্ঞাত ও জ্ঞেয় উক্ত দূশনে প্রধানতঃ আত্ম! 
ও অনাত্ব।র স্থান অধিকার করিয়াছে। 

বার্কাল (06061) ) ও হিউমু (116576 ) ছুইটী বিপরীত প্রান্ত হইতে 
সষ্টিকে অবলোকন করেন। বার্কলি সমস্ত জড় পদার্থকে অনুভূতির মধ্যে 
আনিয়াছেন। তিনি কহেন, মন জড় পদার্থ অনুভব করে বলিয়া, গড় 
পদ্দার্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যাঁর--তীহাঁর মত ১৭৬৬701১০96 35 ৮/300187 

হিউম্‌ সেই মতের সম্পূর্ণ বিপরীতভাব পোষণ করেন--তিনি কহেন, জড় 
পদার্থ হইতেই সমস্ত, মন তাহ! হইতে উৎপন্ন--তাহার মত :--০ড/10710 15 
৬10০96৬ 

আনুন আমর! প্রতীচ্য অঞ্চলে যেস্থানে এই প্রশ্ন যথাতথ গৃহীত ও 
'জায়ত হইয়াছে, সেই জার্মনিদেশে যাইয়া! সেখানকার মনীষিগণ কি প্রণা- 
লীতে স্থিত বিচার করিয়াছেন, তাহ! একবার দেখি। 

(200 ক্যান্ট, আরও কিঞ্চিৎ ভিতরে প্রবেশ করিগা, মন ও 
জড়পদার্থের পশ্চাতে গমন করিয্সা ছুইটী মুলকারণ স্থির করিয়াছেন, এ 
ছুইটীকে তিনি +117178-0-1661” নাম দিয়াছেন--তাহার মতে মনের পশ্চাতে 
একটা ও জড়পদার্থের পশ্চাতে অপরটী অবস্থিত। ( এখানে আমরা 


কাত্তিক] প্রত্যগাত্বা বা “আমি” | ২৫৯ 


“আত্মা” 'অনাত্মা* পরিত্যাগ করিয়া, তদপেক্ষা অল্পতর সন্তোষজনক ছুইটী শব 
মন' ও*নজড়পদার্থ, লইতে বাধা হইয়াছি।) মনের পশ্চাতে যে মূল কারণ 
অবস্থিত, তাহা হইতে নিয়ম ও রূপসমূহ প্রস্থত হয়, এবং জড়পদার্থের 
পশ্চাতে যে অপরটী বিদ্যমান, তাহা হইতে ইন্দরিয়গ্রান্থ বস্তসমূহছ বাহির 
হইয়! থাকে। দ্বিতীপ্প মুলকারণটী হইতে প্রবাহরূপে জড়পদার্থ চালিত 
হইয়। প্রথম মূলকারণটা কর্তৃন্ধ নির্মিত মদর্শ-অবয়বগুলিতে পতিত 
হয়) এবং তাহাদের পরম্পর ক্রিষ়! প্রতিক্রিক্জ হইতে মন ও দৃশ্তমান 
পদার্থসমূহ উৎপর্ন হইয়া থাকে। ক্]াণ্টের জীবনের শেষ দশায় তাহার মনে 
ঞ্একটী অস্পষ্ট ভাঁবের উদয় হইয়ছিল--তিবি চিন্তা কদ্িতে আরস্ত করিয়।- 
ছিলেন যে, মনের পশ্চাতে যে মূলকারণ ব্যবস্থিত তাহাই (৮৫০. আত্ম 
সকল নিয়মের ন্য়িমন্বকূপ 3 এবং যদ্দি সেই আত্মা হইতে সকল নিয়ম 
প্রশ্থত হয়, তাহা হইলে তিনিই একমাত্র মূলকারণ হইতে পারেন। কিন্ত 
ক]ান্ট এই সম্বন্ধে চরম মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্বেই তীহার মৃত্যু হয়। 
(7165) হেগেল এই বিশ্বকে একটা দ্বন্ে পরিণত করেন--*6175 
৪15 0110৫--১6৮6: ব০০৮৩:০৪.৮স্ৎ ও অস্থ। * তিনি দেখেন 
যে হন্দের প্রতি পার্খের ভিতর তাহার অপর পার্টি বর্তমান) এবং তাহার 
উভয়ই পরম্পর পরস্পরকে বিনাশ করিয়! একত্র মিশিলে, একীভূত হইলে, 
ধন্বাতীত এক পুর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে। অসতে সতের পতন অর্থাৎ অমতের 
সহিত সতের সংযোগ, এবং তাহাদের পরম্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়া, হইতেই প্রবাহরূপ স্থষ্টি.প্রকরণ চলিতেছে । ইহাতে তিনি 
(50116117725) শেলীংএর দন্ব-নিয়ম (12৮ ০1 1২61111৮1) অবলম্বন 
করেন--যাহাতে প্রকাশ আছে যে, কেহ এক বস্তর বিরোধী বস্তটী না 
ভাবিয়া সেই .বস্তটী চিন্তা করিতে পারে না; যগ্চপি 'পশ্চাৎ বল! যায়, 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'সশ্মুখএর ভাবও মনে উদয় হইয়া থাকে_-একটা পরিত্যাগ 
করিয়া অপরটী কেহ ভাবিতে পারে না_উভয়ই একত্রে মনে উদ্দিত হইবে । 





* ইহার অর্থ শৃণ্ত করিলে গোলযোগ বাঁধে তজ্জগ্ত “অসৎ' দেওয়। হইয়াছে। ব্রন্গ-সদসতের 
পর শুষ্ভ 17791155 €751£5 এই একরূপ আছে, পরক্ষণেই তাঁহ। নাই, তর & পরিবর্তন 
অসতেই বত্ধে। | 


২৬০ পন্থা] । | [ ১৩১৭ 
কা ভিনি সর্ধধন্দথ একত্রে মিশ্রিত করিয়া (390711607. বা 180561 এর 
ঠায়) পুর্ণবন্ধের অপরপার্রূপে--বিরোধী অঙ্গরূপে-তীহার সম্খুখে'উপস্থিত 
করিয়া, নুতন কোন বিরোধিষুগ্ম প্রস্তত করেন নাই_-হেগেলের এই ভ্রম 
হয় নাই। তিনি স্পষ্ট কহিয়াছেন ষে, ব্রহ্গ (05901016 সৃষ্টির অতিরিক্ত 
ফোন বস্ত নহেন, কিন্তু সকলেরই মধ্যে প্রবিষ্ট) এবং সকল ছন্দ পরস্পর 
বিনাশগ্রাপ্ত হইয়া, মিশিয়া একীভাবাঁপন্ন হইলে সে সকলের সমষ্রিভূত খিনি 
অবশিষ্ট মাত্র থাকেন, তিনিই পূর্ণবক্গ। 

(7101) ফিকৃটে যদিও হেগেলের কিছুপূর্ববে আসিক়্াছিলেন, তথাপি 
তাহার ভাবসমূহ হেগেল অপেক্ষা টচ্চতর ছিল, কারণ তিনি চলিত মত ওৎ 
বিশ্বাসের বন্ধন অতিক্রম করিয়া! আঁঙ্মাই (3০) মূল সতা, এই ধারণায় 
উপনীত হইয়াছিলেন_-য।হ| দর্শন ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচ্য-দৃঢ়ভূমি। 
যিনি এক এবং সর্বময়, তিনিই আত্স। (77৩ চ৫০)) অনাত্সা (৩ 
1০7-122০) নান! বিশেষের সমষ্টি। সাহার 17:20 ৪0 [07-[:2০ স্পষ্টই 
আমাদের আঁত্। ও অনাজ্স। বা 961 ৪00 ০৮9611) তিনি তিনটি পদে 
সষ্টিরচন বিশ্তস্ত করিয়াছেন ।-- 

১। 7৪০-1৪০, আত্ম! তাহার নিঞ্জেরই সমান--আত্মার সহিত 
আ'ত্মারই অভেদতা ও অনন্ভত | 

২। ০07-8০ 75 7০£-1250. অর্থাৎ যাহা আত্মা! নহে, তাহাই 
অনাত্ম। ূ 

শ৩। [220 11 [92170 ি০7-2৪০-- আত্মা আঁংশিকরূপে অনাত্ব! হয়েন। 
1২০০-72০ 70 0৪7০ ৪০-অনাআাও কিয়ৎপরিমাণে আত্মবৎ হইয়া 
খাকেন। 

এই. ভূতীয় পদ বা বাক্য দ্বারা এই বুঝাইতেছে যে, যখন আত্মা 
অনাত্মার কিয়দংশ গ্রহণ করেন, এবং-অনাত্মাও আত্মার অংশ কিয়ৎপরিমাণে 
গ্রহণ করে, তখনই স্ৃপ্টিকার্ধা হইয্্ থাকে-_-তখনই হেগেলের উক্ত ৭2০০০7010ঘ? 
হত্টিপ্রকরণ আরম্ভ হয়। ফিকৃটে দেখেন যে, আত্ম! অনাত্মার ধর্ম সামান্ত 
পরিমাণে গ্রহণ করায়, এবং অনাত্মাও সীমান্ত পরিমাণে আত্মার ধর্ম 
গাঁ হওয়া এই বিশ্বের উৎপত্তি হইক্লাছে। বিশেষ সমূহ এই মিশ্রণ হইতে 


কার্তিক] প্রীমদ্ভাগবত্তের রচনা-কাঁল। ২৬১ 


উৎপন্ন-_বিশ্বচরাঁচর উহার্দের উভয়ের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ামাত্র। ফিক্‌টে 
আরও অল্প অগ্রপর হইয়! উক্ত ছু্টটীর সহিত বিশ্বোভ্তবের আঁর একটি তৃতীর 
কারণ যোগ করিলেই তীহার মত পুর্ণত। প্রাপ্ত হইতে পারিত--তাঁহার মতে 
একটী অভাব রহিয়া গিয্াছে-_বিষ্ব দ্বন্দ-সন্্ুত নহে, কিন্ত ভ্রিতয় হইতে হইয়াছে । 
আত্মা ও অনাত্বার পরম্পর সংযোগকারীর নিতান্ত গ্রয়োজন--আত্মা একক 
কিছুই করেন না, এবং অনাত্বাও আপনা হইতে কিছু করিতে অক্ষম। 
তৃতীয় অপর একটী উভয়ের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া উভয়ের মধ্যে সন্বন্বস্থাপন 
করিলেই বিশ্বর্চনা সম্তবে। এ শক্তির সাহায্যে আমাদের উপলদ্ধি হইতে 
পারে যে, ফিকৃ্টের (চ:৪০) মহান আত্ম! (বাস্তবিক প্রতাগাত্ম! ) জীবায্ব।র 
সহিত তুল্য ও এক। এই উপলদ্ধি হষ্টলেই লোকে মানবের অনস্তের 
প্রত্যয়ন্থরূপ "সোহহং” এই মহাবাক্য দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইবে। 
শ্রীধযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী । 


রহিত 


শ্বীমদভীগবতের রচনা-কাঁল। 


পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের মতের অন্ুনরণ করিয়া আমাদের দেশের ইংরাজী- 
শিক্ষিত আধুনিক লেখকগণ আমাদের শাস্ত্গ্রন্থসমূহের রচনাকাল নির্ণয় করিতে- 
ছেন। এই সমস্ত লেখকগণের দিদ্ধান্ত দ্বারা অধিকাংশ শাস্্রগরন্থই আধুনিক 
কালে রচিত বলিয়! গ্রমাণীকুত হইতেছে? বড়ই ছুঃখের বিষয় বলিতে হইবে 
যে, আমরা এতিহাসিক-সময়-নির্ণয়বিষয়ে পাম্চাত্য পঞ্ডিতগণের মতের 
বিরুদ্ধে যুক্তিযুক্ত কোনও কথ! আছে কি না, তাহা চিস্ত! করিয়াও দেখি না। 

শ্রীযুক্ত বীরেন্্রনাথ পাল তাহার “শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও শিক্ষা” নামক 
ইংরাজীগ্রস্থের ভূমিকায় লিখিতেছেন, শ্ীমত্তাগবত বিষুপুরাণ রচিত 
হওয়ার বনহুশত বর্ষ পরে রচিত হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন যে, বোঁপদেৰ 
এই শ্রাস্থের রচয়িতা । খুষ্টীয় জয়োদ্ষশ শতাব্দী বোপদেবের আবির্ভাবকাল । 
ম্পষ্টই বুঝিতে পাঁরা যাঁয় যে, এই শ্রীমস্তাগবত গ্রন্থ লইগ্লা বৈষ্ণব ও শীক্তদিগের 
মধ্যে অনেক কলহ হইয়াছিল। বৈষ্ণবদিগের যেমন ভাগবত পুরাণ আছে; 
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শক্তদ্দিগের তেমনি দেবী-ভাগবত পুরাণ রহিয়াছে । প্রত্যেক সম্প্রদ।য়ই- 
বিশ্বীস করেন যে, তীহাদের সম্প্রদাঙ্ের গ্রন্থখাঁনিই অষ্টাদশ পুরাণে মধ্যে 
একখানি শ্রেষ্টগ্রন্থ। শ্রীমতগংতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামী জানিতেন 
যে, এই ভাগবত পুরাণ লইয়া শাক্ত ও বৈষ্বদ্িগের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ 
আছে, এই জন্ত তিনি প্রারস্তেই বলিয়াছেন যে, "এই ভাগবত পুরাণ ব্যতীত 
অন্ত ভাগবত পুরাণ আছে, এরূপ সনেহ যেন কেহ ন! করেন।” শাক্ত ও 
বৈষ্ণব্দিগের মধ্যে বৎকালে এইরূপ ধশ্মকলহ চলিতেছিল, তৎকালে সাম্প্রদ।য়িক 
বিদ্বেষপুর্ণ অনেক গ্রস্ক উভগ় সম্প্রদায় কর্তকই রচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত 
প্রমাণ হইতেই বুঝিতে পাঁর। যাইতেছে যে, শ্রীমস্/গব্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক * 
যুগের রচনা । সুুতর|ং শ্রীকৃষ্ণের জীবনী দন্বন্ধে শমপ্তাগবত্গ্রস্থে যে দমন্ত কথ। 
লিখিত হইয়াছে তাহা পূর্ববর্তী অন্টান্ত পুরাণ হুইতে গৃহীত 1” 

পূর্বোক্ত উক্তি হইতে দেখ। যাইতেছে যে, লেখক নিক্নপিখিত কাঁরণ-সমূহ 
হইতে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও শিক্ষা-সম্থলিত ভাগবত পুরাণ 
খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচন!। 

প্রথমতঃ অনেকে বলেন বোঁপদেব শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা । ইতিহাস 
অনুসারে বোৌপদেব খুষ্ীগর ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক । 

দ্বিতীয়তঃ বৈষুবদিগের স্থায় শাক্তধিগেরও উক্তরূপ পুরাণ রহিয়াছে । 

তৃতীয়তঃ পুজ্যপাঁদ শ্রীধরন্বীমী লিখিয়াছেন যে, এই পুরীণ বাতীত অন্ঠ 
ভাগবত পুরাণ আছে, এরূপ সন্দেহ যেন কেহ না করেন। চতুর্থতঃ শ্রীমদ্তাগবত 
রচনাকাঁলে শাক্ত ও বৈঝুবদিগের মধ্যে যে বিরেধ চলিতেছিল দেই বিরোধের 
সময্ন রচিত আরও অনেক গ্রন্থ রহিয়াছে । 

পূর্বোক্ত প্রমাণগুলি কতদুর যুক্তিযুক্ত তাহাই আলোচনা কর! যাঁউক। 

প্রথম কথা এই যে, খৃষ্টান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবিভূ্তি বোপদেব 
ভাগবতের রচয়িত। নহেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একজন 
টীকাকার মাত্র । দেবগিরির পাজ! মহাদেব ১২৬৭ খুষ্টাবে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন, স্তাহার পর তাহার ভ্রাতুষ্প,ত্র রামচন্দ্র ১২৭১ খুষ্াবে রাজ্যতার প্রাপ্ত 
হন হেমাত্রি এই উভ্ক্ধ নুপতির সচিব ছিলেন। বৌপদেেব হেমাদ্দ্ির বন্ধু। 
বিখ্যাত প্রন্নতত্ববিৎ ও ধতিহাঁসিক ডাক্তার ভাগারকর প্রণীত দাক্ষিণাত্যের 
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ইতিহাসে এই বিবরণ পরিদুষ্ট হয় । বোপদেব শ্রীমন্তাগবত সম্বন্ধে তিনটি প্রবদ্ধ 
লিা(ছলেন। তাহাদিগের নাম (১) হরিলীলামূত (২) মুক্তিফল; (৩) 
পরমহংস-প্রিয় । গুঞপরাটি নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক আযুক্ত ইচ্ছারাম 
হুরয্যরাম তত্প্রকাশিত গুর্জরাটি ভাগবত গ্রন্থের ভূমিকায় এই গ্রস্থত্রয়ের 
উল্লেখ করিয়াছেন । মধুনুদন সরস্বতী এই হাঁরলীলামৃত গ্রন্থের টীকা রচনা 
করিয়াঁছেন। এই টাকায় তিনি হরিলীলা মুত গ্রস্থকে শ্রীমাগবত সম্বন্ধে একটি 
প্রবন্ধ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । হুরিলীল।মৃত গ্রন্থের প্রথম শ্লোক এই-- 
ভীমভাগবতস্বন্ধাধ্যাফাথ[দি নিরূপ্যতে । 
বিছা! বোপদেঞ্বন মন্ভ্রিহেমা দ্রিতুষ্টয়ে ॥ 

অর্থাৎ মন্ত্রী হেমাদ্রির তুষ্টির জন্য পণ্ড বোপদেব কর্তৃক শ্রীমপ্তাগবত গ্রন্থের 
ভিন্ন ভিন্ন স্বদ্ধ ও অধ্যায় সমূহের অর্থ নিরাঁপত হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝিতে 
পারা যাইতেছে যে, বোপদেব শ্রীম্ভাগবতের রচয়িতা নহেন। 

বোপদেব-ঞ্রণীত হরিলীলাধুত গুভূতি গ্রন্থের অস্তিত্ব নিবন্ধন ইহাঁও 
প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, খুষ্টীয় হুয়োধশ শতাব্দীর পুর্বে শ্রীমদ্তাগবত গ্রন্থ বিদ্যমান 
ও বিশেষরূপে প্রচ'লত ছিল। 

শ্রীযুক্ত ধারেন্্রনাথ পাল তাহার গ্রন্থের ভূমিকায় একক্প স্বীকার 
করিয়াছেন যে, পল্সপুরাণ অতীব প্রাচীন গ্রন্থ । কিন্তু পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে 
শ্রীমস্ভাগ বতের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে । হহা৷ হইতে এইরূপ অনুমান করাই 
সঙ্গত যে, ভ্রীমভাগবত ও পদ্মপুরান এক সময্ষেই বুচিত হইয্াছিল। 

শ্রীম্াগবত গ্রন্থে দেখ। াইতেছে যে, মহারাঁজ পরীক্ষিত ইহার শ্রোতা, 
শুকদেব ইহার বক্তা । মহাঁভারতেত্স বীর অজ্ুন; ৫**০ বৎসর পূর্বে 
তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল, মহারাঞ্জ পরীক্ষিত তাহার পৌন্র 

ভগবান্‌ শ্রকষ্ণ যখন লীলা! শেষে করেন, গেই সময় হইতেই কল্াবের গণ্ন! 
আরম্ভ হয়। যুধিষ্ঠির অজ্জবন গ্রভৃতিও এই সময়ে পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার 
অপ্ণ করিয়া! শ্বর্গারোছণ করেন। পরীক্ষিত সিংহাসনারোহণ করিয়া, 
যুধিষ্টিরান্ধ নামক এক অব্য প্রচলন করেন। যুধিঠিরাৰ ও কল্যবের প্রচলন 
সমকালীন। কল্যব্ব ও যুধিচিরাক্ প্রাগৈতিহাসিক অতীত কাল হইভেই 
হিন্ুদিগের পঞ্জিক| সমূছে লিখিত হইয়।৷ আসিতেছে । 
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প্রত্যেক বদর সহ সহস্র হিন্দুপঞ্জিকা লিখিত হইয়া আসিতেছে । সমস্ত 
গুলিতেই কল্যব্ব ও যুধিষ্টিগান্বের উল্লেখ আছে। এই প্রমাণ পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণের কথায় উপেক্ষা কর! যুক্তিপ্রধান সুস্থচিন্ততার পরিচায়ক নহে। 
একথা কেহই কখন সাহস করিম বলিতে পারেন ন। যে, কোনও 
সময়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশবাসী জ্যোতির্বিদ, ব্রাঙ্ণ-পতণ্ডতগণ 
সকলে পরামর্শ করিয়৷ এই কল্যব্ধ ব! যুরধষ্টিরাব্ধে একহাঁঞ্জার বওসর বা বারশত 
বংসর ষোগ করিয়া লইয়াছেন। স্থতরাং পগ্রিকায় উল্লিখিত কল্যষ্ ও 
যুধিিরাব্ব যে,যধার্থ তাহ স্বীকার করাই সঙ্গত। এই কথায় অবশ অনেকেই 
আস্থা প্রকাশ করিবেন না, পাশ্চাত্য মনীবিগণের গবেষণ। দ্বারা যুগ্ধ অনেক, 
স্থুধীই হয়ত উপেক্ষা ও উপহাস করিবেন, কিন্তু মতই দর্বথ। আশ্রয়ণীক্প বলিয়! 
একথ! আমাদিগকে একেবারে অসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে বলিতে হইবে 

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখ! সঙ্গ ত যে, ভারতবর্ষেয় ইতিহান রচনায় এই 
কল্যব ও যুধিষ্টিরাক্ের উপর আমাদের সর্ব্থা আস্থাস্থাপন করিতে হইবে। 
রাঞাদিগের ব। আচাধ্যদিগের বংশাবলী বা গুক্প্রণালীর নামোল্েথে হন্নত 
অনেক নাম কাল-প্রভাবে বাঁদ পড়িয়া! গিয়াছে, হয়ত বা কোন কোন স্থলে 
ভুলক্রমে ছুএকটি নৃতন নাম যোঞ্জিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু এই উপরোক্ত অব 
ছইটির গণনায় এ প্রকারের দোষ শ্রবেশ করা একেবারেই অসস্তব। এখন 
কল্যব্ধ বা যুধিষ্টিরাব্দ ৫০১* চলিতেছে। 

মহারাজ যুধর্ঠির ৮৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিংহাসনে আরোহণ পূর্বক 
ত্রিশ বৎসর কাল প্রজ্জাপাপন করেন। পরীক্ষিত ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের 
সময় নিংহাসনারোহণ করেন, যষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হয়। পরীক্ষিতের 
মৃত্যুকালে ভাগবতপুরাণের অন্তিত্ব অসংশরিত। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়াই স্বাভাবিক যে, ৪৯** বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহা 
যে, খৃীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাবীর_রচনা, এরপ সিদ্ধাক্ের অনুকূলে কোনই 
প্রমাণ নাই। 

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাঁল তাহার গ্রন্থের ভূমিকায় বলিতেছেন যে, মহ।ভারত 
পুর্ব পঞ্চদশ বা'ফোড়শ শতাবধীর রচনা । আমরা! এ মতকেও সমীচীন 
বলি গ্রহণ করিতে পারি ন[। পনীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় থু্ট জনের তিন 
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হাঁজার বৎসর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। মহাভারত গ্রন্থ যে, জন্মেজয়কে শ্রবণ 
করান হইয়াছিল, ইহ! সকলেই অধগত আছেন। স্থতরাং এই মহাভারত 
গ্রন্থ ও যে, ৪৯৬৩ বতসর পুর্ব্ের রচন! তাহাতে শন্দেহ করিবার বিশেষ 
কারণ নাই। 

শ্রীমপ্তাগবতের রচনাকাঁলের আধুনিকত্ব প্রমাণে শ্রীযুক্ত ধীরেন্ত্রনাথ পাল 
মহাশয়ের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, “শাক্তদিগেরও অনুরূপ পুরাণ রহিয়াছে ।» 
কিন্তু শাক্ত-সন্প্রদায়ের অনুরূপ গ্রন্থ আছে বলিয্লা, ভাগবতরচনার আধুনিকত্ব 
কিরূপে প্রমাণীক্কৃত হয় তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে ন!। 

রীযুক্ত ইচ্ছারাম তত্প্রকাশিত ভাগবতগ্রস্থের ভূমিকায় বিশেষ যোগ্যতার 
'সহিত প্রতিপাদদন করিয়াছেন যে, দেবীভাগবত অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের 
রচন।। 

গুজরাটের সত সিদ্ধরাজ সিদ্ধপুরে রুদ্রমেল।নামক এক মেলা স্থাপন 
করেন। তাহার মাত। মেনাল দেবীর এই সময়ে শ্রাদ্ধহয়। তিনি তছপলক্ষে 
ত্রাঙ্মণ পণ্ডিতগণকে ১০৮ খানি হস্তলিখিতত ভাগবতগ্রন্থ দ্রান করেন। এই 
পু'থিগুলির মধ্যে একথানি সংগৃহীত হইয়া, পুণানগরীর সরকারী পুস্তকাগারে 
রক্ষিত হইয়াছে । এই পুঁিথানি ১১৫০ সম্ধতে লিখিত হয়। 

সে সময়ে শ্রীমস্তাগবত গ্রন্থ যদ্যপি আধুনিক বলিয়া বিবেটিত হইত, এর গ্রস্থ 
যদি তৎকালে সর্ধজনমান্ত না হইত, তাহ! হইলে ব্রাহ্মণগণ উহা! দান*ম্বরূপে 
কদাচ গ্রহণ করিতেন না। এই পুঁণিখানি ১১৫০ সৎ অর্থাৎ ১০৯৪ খ্রীষ্টান 
লিখিত হয়; ইহা হইতে অনন্দিপ্ধরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, বোপদেবের 
জন্মের বহুপূর্বে শ্ীমত্তা গবত বিরচিত হইয়াছিল। 

ভাগবতের আধুনিকত্ব প্রমাণের তৃতীয় যুক্তি এই যে, টীকাঁকার শ্রীধরপ্বামী 
বলিয়াছেন,--“এই পুরাণ ব্যতীত ভাগবত নামক অন্য পুরাণ আছে, ইহ! যেন, 
কেহ সন্দেহ না করেন 1” এযুক্কিও বেশ সমীচীন বোধ হইতেছে ন1। 
আমর! এন্সপ সন্দেহও করিতে পারি যে, শ্রীধরদ্বামীর পূর্বে/ক্ত উক্তির লেখক 
আদ্বান্ত অর্থবিচার করেন নাই। 

শ্রীধরগ্থান্ী প্রথমে বলিতেছেন যে, এই ভাগবত পুরাণ গায়ত্রীর অর্থ লইয়! 
আর্ধ বলিস, ইহাকে বরন্মবিদা) বল! যাইতে পারে। তদনস্তর তিনি 
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মত্ম্তপুরাণে উল্লিখিত ভাগবতের সংজ্ঞ! প্রদান করিতেছেন । তাহা এইট “ষে 
গ্রন্থ গায়ত্রী লইয়৷ আরব্ধ, যাহাতে ধর্ম্ম বিশেষভাবে বিচারিত হইয়াছে, , যাহাতে 
বৃত্রান্থর বধের উপাথাান আছে, তাহাই ভাগবত 1” গরুড় পুরাণে ভাগবতের 
ষে সংজ্ঞা আছে, শ্রীপরস্বামী তাহাও প্রদান করিয়াছেন। তাহা! এই; শ্যে 
গ্রন্থ দাদশ স্কন্ধে বিভক্ত, যাহাতে ১৮০০০ শ্লোক আছে, যাহাতে বুত্রান্থুর বধের 
উপাখ্যান, ও হয়গ্রীব-গ্রচারিত ব্রহ্গবিদ্যা আছে এবং যাহার আরস্তে গায়ত্রী, 
তাহাই পপ্ডিতগণ কর্তৃক ভাগবত নামে অভিহিত 1", 

পদ্যুপুরাণে গৌতম অন্বরীষকে বলিতেছেন “গুকদেব-বর্ণত ভাগবত শ্রবণ 
কর, খদ্ধ তুমি সংসার হইতে অবাহতি চাও, তবে এই ভাগবত শান্ত 
কীর্তন কর ।” 
. শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের পুর্ববোক্রবূপ বর্ণন! প্রদ্ধান করার পর 
বলিতেছেন যে, তিনি যে শাজ্ের টীক। রচনা করিতেছেন, তাহাই ভাগবত 
শান্ত, এই শাস্ত্র বাতীত অন্ত ভাগবত শান্তর আছে, ইহা যেন কেহ মনে ন| 
করেন। “ভাগবত” শব্দের অর্থ “ভগবানবিষয়ক?? ভগবান বলিতে শিব, ব্রহ্গা, 
বিষ ও খাধিদদিগকেও বুঝায়। শ্রীধর স্বামী যৎকালে ভাগবতের টীক! রচন! 
করেন, তখন শাঁক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে কোনরূপ ধর্ম কলহ ছিল বলিয়া মনে হয় ন1। 

শ্রীধর স্বামীর উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার সময়ে 'ভাগব) 
নামে অভিহিত আরও গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইহ হইতে এরূপ অনুমান 
কর! বায় নাযে, ভাগবতের রচনা আধুনিক । শাক্গণ তাহাদের পুরাণকে 
ভাগবত বলিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইতে এমন প্রমাণ হয় না যে, শুকদেব- 
কথিত এই পুরাণ আধুনিক্ক কালের রচন!। 

শ্রীধর স্বামীর সময়ে প্রচলিত শাক্ত বৈষ্ণবর্দিগের কলহের প্রমাণশ্বরূপ 
শ্রীযুক্ত পাল মহাশয় উইলদন, সাহেবের মতান্ুবর্তনে যে তিন খানি গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছেন, শ্রীধর স্বামীর সময় সেগুলি বিদ্যমান ছিল না বলিয়াই 
আমাদিগের ধারণা । এই গ্রস্থত্রয় একশত বৎসর পূর্বের রচন! বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস। ধর স্বামীর আবির্ভাবকাণল শ্রীযুক্ত ইচ্ছারামের মতে 
খৃষ্টায় চতুদ্দিশ শতাব্দী ; আমরা মনে করি শীধর হ্বামী সহজ বৎসর পুর্বেের 
লোক। দাক্ষিণাতাবাসী শ্রীধর ঘ্বামীর টাক! শ্রীমচ্চৈতন্তদেবের সময় ভারতে 
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সর্বজ্ন-স্বীরূত হইয়াছে দেখিতে পাই। টীকার এই ভারতব্যাপী খ্যাতি 
অল্পদিনের মধ্যে হওয়1 সম্ভবপর নহে। পূর্বোক্ত শান্ত বৈষুবের বিরোধমুলক 
রস্ত্রয়ের ধর স্বামীর সময়ে অস্তিত্ব যখন ঈদৃশ সংশয়বিশিষ্ট, তখন শ্রীধর 
স্বামীর পূর্ব্বোদ্বত বাক্য যে, শান্ত বৈষুবের বিরোধ লক্ষ্য করিয়! লিখিত, তাহা 
অনুমান কয়া অসঙ্গত । শাক্ত বৈষণবের দ্বন্দের সহিত শ্রীধর স্বামীর কোনই 
সম্বন্ধ নাই । “ভগবানঃ শর্ষের বিবিধ অর্থ আছে, একটি বিশিষ্ট অর্থ নির্ধারণ 
করিবার জন্যই শ্রীধর স্বামী পূর্বোক্ত রূপ কথা বলিয়াছেন! তিনি ভাগবত 
গ্রন্থের যে সমস্ত সংঞ্ঞ। প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে আরও প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, এই গ্রন্থথাঁনি বিশেষ প্রাচীন । 

শ্রীধর স্বামী শঙ্করাচার্ধয-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন। শ্রীমন্তাগৰত 
অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ নহে, অথচ শ্রীধর স্বামী ইহার টাক! প্রণয়ন করিয়াছেন। 
ইহা হতে বুঝা যাইতেছে ঘে, শ্রীধর স্বামীর সময়ে শ্রীমভীগবতের প্রাধান্ত 
বিশেষ ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই খুব প্রাচীন। . 

শ্রীমদ্তাগবত শুদ্ধাদ্বৈত মতের গ্রন্থ । কখিত আছে, বিষণ স্বামী এই মতের 
প্রবর্তক। খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বল্পভাচারধ্য এই মত বিশেষভাবে প্রচার 
করেন। | ূ 

শ্রীধর স্বামী অদ্বৈত মতাঁবলম্বী হইলেও, তাহার হৃদয় যে, ভক্তি প্রবণ ছিল, 
তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই । এই ভক্তিপ্রবণতা নিবন্ধনই তিনি বিশাল 
ভাগবত শাস্ত্রের টীকা প্রণয়ন করেন। ঈশ্বর, জগৎ প্রভৃতি তত্ব সম্বন্ধ 
শ্রীধর স্বামীর মত বিষ্ুম্বামী ও বল্লভাচার্যোর মত হইতে পৃথক, এই জন্য 
শুদ্ধান্বৈতমতাবলম্বীদরিগের নিকট শ্রীধর স্বামীর টীকা তত মূল্যবান নহে। 
বল্লভ কর্তৃক লিখিত 'স্বোধিনী' নামক টাক এবং রামান্ুজ ও কৃষ্ণচৈতন্তের 
মতাবলম্বী অন্তান্ত টীকাকারগণের টাকাই শুদ্ধাদ্বৈত মতাবলম্িগণের নিকর্ট 
বিশেষ মূল্যবান । শ্রীধর স্বামীর নিকট ষখন শ্রীমন্তাগবত তাহার সাশ্প্রদাস্নিক 
গ্রন্থ নহে, অথচ তিনি যখন তাহার টাক। প্রণয়ন করিয়াছেন, তখন এই 
ভাগবতের প্রাচীনত্ব এবং ইহাই যে, গুকদেব কর্তৃক মহারাজ পরীক্ষিতের 
নিকট কথিত হইক্াছিল, তাঁহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। 

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, যে সমস্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়!] 


২৬৮ পন্থা! | [ ১৩১৭ 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও তাহাদের মতের অনুবর্তনে অনেক পেশীর পণ্ডিত 
শ্রীমপ্তাগবতকে আধুনিক কালের রচনা বলিয়! সিদ্বাস্ত করেন, সেই সমস্ত 
প্রমাণ মোটেই শ্রদ্ধেয় নহে। 

অমর সিংহ কালিদাসের সমসাময়িক এবং সম্ভবতঃ খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর 
লোক । অআঅমরসিংহ যখন পুরাণের সংজ্ঞ। প্রদান করিয়াছেন, তখন ইহাই 
অন্থমান কর! শ্বাভাবিক যে অমরসিংহের সময়ে একাধিক পুরাণ প্রচলিত 
ছিল। এক প্রকারের অনেক বস্তর অস্তিত্ব না থাকিলে, সাধারণ সংজ্ঞা 
প্রণয়নের প্রয়োজন হয় না। অমর সিংহ পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণ 
নির্দেশ করিয়াছেন। (১) স্বর্গ, (২) প্রতিসর্গ, (৩) বংশ, (৪) মন্বস্তরঃ 
(৫) সংস্থান। শ্রীমস্তাগবতের দ্রশটি লক্ষণ এইরূপ (১) সর্গ, (২) বিসর্গ, 
(৩) স্থান, (৪) পোষণ, (৫ )উতি, (৬) মন্বত্তর, (৭ ) ঈশান্ুকথা, (৮) 
নিরোধ, (৯) মুক্তি, (১০) আশ্রয়। বিসর্গ ও প্রতিসর্গ এবং সংস্থান ও 
স্থান একই কথ।। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অমরনিংহ কর্তৃক উল্লিখিত 
সমুদয় লক্ষণই শ্ীমদ্ত।গবতে রহিয়াছে । 

আর এক কথা, অগরসিংহ পুরাণের সংজ্ঞ। দিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের স্ায় 
মহাপুরাণের সংজ্ঞ। প্রদান করেন নাই। ্‌ 

এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করা আব্শ্তীক। অমর সিংহ জৈন- 
ধর্মাবলম্বী ছিলেন, শঙ্করাচার্যের আদেশে তাহার রচিত এক কোষ ব্যতীত 
অগ্তান্ত যাবতীয় গ্রন্থ অগ্িতে তক্মপাৎ কর] হয়। এই কোষ গ্রন্থের টীকা বা 
শেষ অংশ যে নষ্ট হয় নাই এবং আমরা এই কোষ গ্রন্থ যে, অবিকৃত 
অবশ্থায় পাইয়াছি, তাহার গ্রমাণ কি? 

শ্ীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাঁল লিখিতেছেন যে, ধারোয়ারে ইবশ্লি-নামক 
এক শিবমন্দিরে ৫১৪ খুঃ অবে উৎকীর্ণ এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহাতে লিখিত রহিয়াছে যে, ৩৭৩* বৎসর পূর্বে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। 

এই যুদ্ধ, কোন, যুদ্ধ? সম্ভবতঃ যুধিষ্ঠির যে সময়ে রাজসুয় যজ্ঞ, করেন, 
সেই সময়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহ! সেই যুদ্ধের কথা । যজ্ঞের কিছুদিন পরে 
ুধিষ্টির বনগমন করেন এবং দ্বাদশ বৎসর 'বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে 
অতীত হয়। তাহার পর কুরক্ষেত্রের বৃদ্ধ। তাহার পর বুধিষ্টিয়ের রাজ- 


কাণ্ডিক ] জ্ীমদূভাগবতের রচনা-কাল। ২৬৯ 


সিংহাঁসনারোহণ ও ৩* বৎসর রাঞ্জত্ব। তাহার পর যুধিষ্টিরের স্বর্গারোহণ এবং 
সেই সময়ে কল্যবের ও যুধিতিরাকের আরম্ভ । পূর্বোক্ত শিলালিপিখানি ১৩২৫ 
বৎসর পুর্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল । ১৩২৫ এর স'হত ৩৭৩* ষোগ করিয়া 
যোগফল হইতে ৪৫ বাদ দিলে বর্তমান কফলিযুগের পরিমাণ অর্থাৎ ৫*১০ 
পাওয়। যাইতেছে । 

এই সমস্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ষে ভাগবত গ্রন্থ পরীক্ষিতের 
নিকট গুকদেব কর্তৃক কীর্তিত হয় তাহ! ৫০০০ বৎসর পুর্ব্বের রচন! | 

শ্রীযুক্ত পাল মহাশয় তাহার ভূমিকার আর এক স্থলে লিখতেছেন-_ 
“পাণিনির ব্যাকরণে দৃষ্ট হয় যে, কষ তখন ভারতবর্ষে উপান্তরূপে গৃহীত এবং 
মহাভারতও তখন ন্পরিচিত, সুতরাং পাণিনি-রচনার এক শত পঞ্চাশ বতসর 
পূর্বে ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল অথবা! মহাভারতের রচনাকাল খৃষ্টপূর্বব 
পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে অনুমান করা যাইতে পারে । 

খু্টপূর্ব ভ্রয়োদশ ঝ| চতুর্দশ শতাবী পাণিনির আবির্ভাব কাল। সে সময়ে 
মহাভারত ভারতের গৃহে গৃহে পঠিত ও শ্রীরু্ণ গৃহে গৃহে পৃজিত হইতেছেন, 
এতছুভয়ের যখন ঈধৃশ বিস্তার, প্রনিন্ধি ও প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে তখন পাণিনির 
আবির্ভাবের পূর্বে দেড় শত বৎসর মাত্র পিছাইয়! মহাভারতের রচনাকাল 
অথব! শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভীবের কাল নিরূপণ কর! কি সঙ্গত? ফখন কুষ, যুধিষ্ঠির, 
অর্জুন প্রভৃতির নাম মেঘদূত, যুচ্ছকটিক, পাতগঞ্জলর পাণিনি-ভাষা, গৃহৃস্ব্র, 
কাত্যায়নের বার্তিক, মেগেস্থিনিপের বিবরণ, ললিত বিস্তার, ছান্দোগ্য উপনিষদ, 
বেদের আরণাক ও ব্রাঙ্গণ প্রভৃতি সর্বত্রই পরিরৃষ্ট হইতেছে, তখন কি মহা ভারত, 
কি ভাগবত যে, খৃষটপূর্বব পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর রচন! এরপ যুক্তিযুক্ত 
নহে। 

কষ মৃত্তিক1 ভক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া! যশোদ্। তাহাকে প্রহার করিতেছেন, 
এরপ উপাখ্যান এক ভাগবত বাতীত অন্ত কোন পুরাণে দই হয় না। 
পঙ্করাচার্ধযা এই ঘটন। অবলম্বনে কবিতা রচন! করিয়াছেন, সুতরাং এইব্প 
অন্মান করাই সঙ্গত ঘে, শঙ্করাচার্ষের সময়ে শ্রমস্তাগবত বেশ প্রদিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল । | 

জীযুক্ধ ধীরেক্্নাথ পাল এক স্থলে বলিতেছেন যে, সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাতা 


২৭০ পন্থা । [ ১৩১৭ 


পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টপূর্ব ঘ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাবীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 
ঘটিত হয়। তিনি আর একস্থলে বলিতেছেন যে, এই যুদ্ধ খুষ্টপুর্বব, পঞ্চদশ 
ও ষোড়শ শতাবীর মধ্যে কোন সময়ে. সংঘটিত হয়। আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি না ষে, লেখক পাশ্চাত্য পগুতগণের মতের দ্বারা এরূপ অন্ধভাবে 
কেন পরিচালিত হইতেছেন। তিনি ধাঁরোয়ারে প্রাপ্ত শিলালিপি ও হিন্দু 
পঞ্জিকা সমূহের উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে সাহসপুর্বক ষলিতে পারিতেন 
যে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয় । এ সমস্ত ব্যাপারে 
স্পষ্টভাবে কথ! বলাই সঙগত। 

্রীবুক্ত ধীগেশ্রনাথ পাল মহাভারতের সময়ের গ্রহ সমূহের শবস্থিতি-বিষয়ক 
কয়েকটি সন্দেহজনক শ্রেকের উপর আশ্ব' স্থাপন করিতেছেন, এরূপ করার 
কোনই কারণ নাই। 

ইউরোপীঘুদিগের অনি প্রাচীন সাহিত্য একেবারেই নাই। সেই অন্ত 
তর্দেশীক্প পণ্ডিতগণ কল্পনাও করিতে পারেন না যে, ভারতবর্ষে এত প্রাচীনকালে 
সাহিত্য ছিল, এই জন্থই আমাদের শান্ত্রসমূহকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের 
রচনা বলিয়া প্রতিপাদন করিতে তীভাদ্দের এই প্রাণপণ চেষ্টা। অন্ধ ভক্তির 
সহিত সকল বিষয়ে তাহাদের মতের অন্ুবর্তন ন করিয়া, আমাদের যাহ! 
চিরকালের বিশ্বাস এবং আমাদের নিকট যাহ! সত্য ও যুক্তিযুক্ত বিয়া 
প্রতীত হয়, সাহস পুর্বক তাহ বলিয়া ফেলাই আমাদের কর্তব্য। আর 
এক কথা; পাশ্চ।ত্য পণ্ডিতগণের মতও ব্রমশঃ পরিবর্তিত হইতেছে । 
বন্‌ বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক জেক্বি সম্প্রতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, খুষ্ট 
জন্মের তিন সহশ্র বৎসর পূর্বে বৈদিক সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। ইহ হইতে 
দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাতা পগ্ডিতগণের মত ক্রমশঃ পরিবন্তিত হইতেছে 
এবং হিন্দু গ্রন্থগুলি যে অতি প্রাচীন, তাহারা প্রথমে যেরূপ অনুমান 
করিয়াছিপেন তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রাচীন, হাহারা ক্রমশঃই এইরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। গোবিন্দাচারধ্য তাহার গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
যে, অনেক পুরাণ ও ইতিহাস খুব সম্ভবতঃ বেদের সহিত এক সময়েই বিস্তমান 
ছিল। মহ্াঁভারভে কথিত হইয়াছে যে, ইতিহাস ও পুরাণের সাহাযো বেদার্থের 
অবধারণ করিবে, নতুব! বেদার্থের উপলব্ধি হইবে ন|। শ্রীযুক্ত গোবিন্দাচার্যয 
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তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে. পুরাণে বিশ্ব জগতের যে সমস্ত ঘটনা লিখিত 
হইয়াছে,৩ৎসমুদয় বেদের স্ঠায় প্রাচীন । 

১০৩৯ খুষ্টাঝে আল.বিরুনি ভারতবর্ষের যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
তাঠাতে আঠারখানি পুরাণের উল্লেথ [ছে । এই নকলের মধ্যে তিনথানি পুরাণ 
আল বিরুনি শ্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন ; সে সময়েও লোকে বিশ্বাস করিত যে, এই 
সমস্ত পুরাণ ম্মরণাতীত কাল পূর্বে রচিত হইয়াছে । | 

হর্ষচরিতের রচয়িত| বাণভট্র ৬২৭ খুষ্টাব্বে আবিভূতি হয়েন, তিনিও অষ্টাদ্‌শ 
পুগণের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং পুরাণ সমূহের প্রসিদ্ধি আরও চারি শতাব্দী 
অতীতের দিকে চলিয়! যাইতেছে । বাণভট্র বাযূপুরাণ পাঠ শুনিয়াছিলেন। 
ডাক্তার বুলার বলেন যে, বাণভট্ট অগ্নি, ভাগবত ও মার্কগেয় পুরাণের 
সহত পরিচিত |ছলেন ইহা অনায়াসেই প্রমাণ করা যাইতে পারে! এইরূপ 
অনুমান কর! যাইতে পারে যে, গুপ্ত রাজগণের সময়ে অর্থাৎ খুষ্টায্ তৃতীয় 
শতাব্দীতে পুরাণ সমূহ তাহাদিগের বর্তমান আকারে সর্বপ্রথম সম্পাদিত 
হইয়াছিল । 

শ্রীমপ্তাগবত £কান্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা! নিরূপণ করিবার জন্ত 
ষে সমস্ত পণ্ডিত চেষ্ট। করিয়াছেন, তাহারা একটী অতাস্ত আবশ্তকীয় বিষয় 
আলোচনা করেন নাই। যিনি বেদ, উপনিষদ, ব্রঙ্গত্তত্র ও ব্রহ্গবিদা”বিষয়ক 
অন্ঠান্ত গ্রন্থ মমূহ অধায়ন করিয়াছেন,তিনি বেশ ম্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইবেন ষে, 
হ্মদ্তভাগবতের রচয়িতা এই সমস্ত শাস্ত্র অতি উত্তমরূপেই আয়ত্ব করিয়াছিলেন । 
তদ্বতীত অপ্রত্যক্ষ সত্য সম্বন্ধে তাহার একটা বিশেষরূপ অস্তূ্টি ছিল। গত 
৫ হাজার" বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে এমন কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই, ঝাহার 
নিকট দৃশ্ত ও অনৃশ্ত জগৎ উভয়েই তুল্যরূপে ম্পষ্ট। রীমস্ভাগবতের মধ্যে ষে 
সমস্ত অধাত্মরত্ব নিহিত আছে, তাহার তুলনা, একূপ যোগশক্তি-সম্পন্না অন্তূ্টি, 
অত্যন্ত বিরপ। ভারতবর্ষে তাহার পর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে 
শঙ্করাচার্য, রামানুজ, বল্পভ, প্রভৃতি দাঁশনিক, কালিদাসের ন্ায় কবি, পাণিনির 
ম্থায় ইয়াকরণ ও পতঞ্জলির স্বার যোগীর আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু ইহার! 
কেহই শ্রীমতাগবতের রচয়িতা সাহৃত তুলনার যোগ্য নহেন। একটু সুক্মভাবে 
এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালো চন! করিলে আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে 
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যে, এই গ্রন্থ দ্ধ ব্রিকালজ্ঞ ব্যাস বাতীত অপর কাঁহারও রচনা নছে এবং ইহা! 
পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল । 

শ্রীযুক্ত ইচ্ছারাম তৎসম্পা্দিত ভাগবতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন' যে, এই 
ভাগবত শাস্ত্রের ষাট প্রকারেরও অধিক টীকা প্রচলিত আছে। তিনি এই 
সকলের মধ্যে ৩য় প্রকার টাকার নাম করিয়াছেন। বৃন্দাবন ধাম হইতে ষে 
ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আট প্রকারের টীকা! আছে। তত্্যতীত 
নিম্নলিখিত টীকাগুলি উল্লেখ যোগ্য । 

৯  টীকাকার হন্ুমানজি, টীকার নাম হনুমতি | 

২) শীকাকার শঙ্করাচাধ্য টাকার নাম শঙ্করী। 

৩। টীকাকার চিৎন্ুখাচার্্য ইনি শঙ্করাচার্যের শিষ্য । ইহার প্রণীত 
টাকার নাম চিৎমুখী। 

৪। টীকাকার মাধবাচাধ্য টীকার নাম ভাগবত-তা(ৎপর্য্য। 

৫ | টীকাকার নিম্বারক--টাকার নাম নিম্বারকীদ্ব। 

৬। টাঁকাকার মধুহুদন-__টীকার নাম মধুস্থদূনী। 

এই সমস্ত প্রাচীন টাক আলে।চনা করিলে বেশ বুঝিতে পার! যাইবে, 
এই ভাগবত শাস্ত্র কত প্রাচীন। পক্ষান্তরে দেবীভাগবতের কেবল মাত্র 
একখানি টাক! আছে। এই টীকাকারের নাম নীলক তিনি যাইট বৎসর 
পূর্ব্বের লোক । 

উইল.সন্‌ সাহেব প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহের যে রচনাকাল নির্ধারণ করিগ্া- 
ছেন, তাহা গ্রহণ করিবার পূর্বে, তিনি কি কি প্রমাণের উপর নির্ভর 
করিয়া সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা! বিশেষভাবে আলোচন। করিয়! দেখা 
উচিত। অধ]াপক উইল.সন্‌, তাহার হিন্মৃধর্মরবিষয়ক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন 
॥যে, তিনি এই সমস্ত গ্রস্থের মধ্যে কেবল কয়েকখানি মাত্র স্বয়ং তাড়াতাড়ি 
দেখিয়াছেন। ছুই স্থান হইতে তিনি তাঁহার রচনার উপকরণ সমুহ 
পাইয়াছিলেন। 

তিন যে ছুইথানি গ্রন্থ হইতে উপকরণ লইয়াছিলেন, সেই ছুইখানি গ্রন্থ 
পারন্ত ভাষার রচিত) তবে গ্রস্থকারগণ হিন্ুু। প্রথমখ(|ন কাশীর রাজার 
মুন্সি শীতল সিং কর্তৃক লিখিত। দ্বিতীয়খানি কাণী-হিন্দু-কলেজের ভূতপুর্ব 
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গ্দ্থরক্ষক মথুরানাথ কর্তৃক লিখিত। এই ছুইজন লেখকের কৃতিত্ব প্রসৃতি 
সম্বন্ধে আমর! কিছুই জানি না। তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, এইব্প 
উপকরণ হইতে যে মত গঠিত, তাঁহা অবিসম্বাদে কথনই গ্রহণীয় নহে। 

এই কারণে ভাগবত পুরণ যে, আধুনিক যুগে বোপদেব কর্তৃক রচিত নছে, 
অথব! ইহ! যে অন্য কোন আধুনিক লেখকের হস্ত হইতে নিস্থৃত নহে তাহা 
নির্ভয়ে বল! যাইতে পারে এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বীপ যে, এই গ্রন্থ বন্ধ, এই 
“নিগম.কল্পতক্কর গলিত ফল' (শুকমুখ হইতে অমৃতদ্রব-সংযুক্তঠ এই সাত্বত- 
সংহিতা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের রচন| এবং পরাশর-পুজ ব্যাসদেবই 


ইহার রচয়িত। ৷ 
শ্ীকুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ব বি, এ)। 


মহীপ্রতুর শিক্ষা্টক। 


একদিন প্রভু বলিলেন, “ন্বব্ূপ ও রামরায়, শ্রবণ কর, কলিতে নাম- 

সংকীর্ভনই পরম উপায় । কলিকালে যিনি সংকীর্তন-প্রধান যজ্ঞ দ্বার! 
শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনিই সুমেধা এনং তিনিই শ্রীকষ্ের চরণ লাভ 
করিয়। থাকেন। 

“রুষবর্ণং ত্বিষ। কৃষ্ণং সাঙ্গো পান সপার্ধদম্‌। 

যজৈঃ সন্কীর্ভন-প্রায়ৈ্যজন্তি হি সুমেধসঃ1' 

“নাম-সন্কীর্ভনে হয় সর্বানর্থ২-নাশ। 

সর্ধ-গুভোদয় কষে প্রেমের উল্লাস ॥» 
উধাহি পঞ্ভাবল্যাস্‌---_- 

চেতো দপণিমার্জনং ভবমহাদাবাগ্মিনির্বাপণং 

শ্রেঃ-কৈর়ব-চঙ্জ্িকাবিতরণং বিস্তাবধূজীবনম্‌। 

৩৫ 
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আনন্দাদুধিবর্দনং প্রতিপদ পুর্ণামৃতা শ্বাদনং 
সর্ধাত্মননপনং পরং বিজয়তে শ্রীক্ঃসন্ীর্তনম্‌ ॥৮ 
যাহা মানস-মুকুরের মালিন্ত অপসারণ করে। যাহ! সংসার-রূপ দাবানলের 
নোকারক,। যাতা পরয়-তে৪-সঃধন কপ কুমুদদাপের কহ জেতস)-সণ, 
যাহ! পরঃস্বিষ্তারূপ বধূর প্রখস্বরূপ, যাহার শ্রবণে সুখসাগর উদ্বেল হইয়। 
উঠে, হাহা পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করাইয়া থাকে, যাহা আত্মাকে 
সর্বতোভাবে স্নান করাইয়া অভূতপূর্ব আনন্দ প্রদান করে, সেই শ্রীহরি- 
সক্কীর্তন জয়যুক্ত হইতেছেন। ] 
“সন্থীর্ভন হৈতে পাপনংসার-নশন | 
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্কি-সাধন উদগম। 
কষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেদামূত আস্বাদন । 
কষ প্রপ্তি সেবামুত সমুদ্রে মজ্জন। 
উঠিল বিষাদ বৈন্ত পড়ে আপন গ্লোক। 
যাহার অর্থ শুনি সব যায় হঃখ শোঁক ॥৮ 
তথাহি পগ্ঠাবল্যাম-___-_ 
“নামামকারি বহুধ। নিঞসর্বশক্তি- 
স্তজ্রাপিত| নিয়মিতঃ ম্মরণে ন কালঃ । 
এতাদূশী তব কূপা ভগবন্‌ মমাপি 
হর্দৈবমীদৃশমিহ।জনি নানুরাগঃ ॥৮ 
হে ভগবন্‌, তোমার ঈনূণী করুণা যে, তুমি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন বাচা 
অনুসারে বু নামের গ্রচার করিয়াছ, আর এ সকল নামে তোমার নিজের 
সকল শক্তিই নিহিত করিয়া রাখিয়াছ । আবার সেই সকল নামের শ্মরণে | 
কাল নিয়মও কর নাই। সকল সময়েই নাম লইতে পার! যায়। কিন্ত 
আমার এমনি ছুরদৃষ্ট যে, সেই নামে অস্থ্রাগ জন্মিল ন|। 
“জনেক লোকের বাঞ্৷৷ অনেক গ্রকার। 
কপাতে করিল অনেক নামের প্রচার । 
খাইতে গুইতে যথ! তথ! নাম লয়। 
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥ 
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সর্বশক্তি নামে দ্বিল করিয়া বিভাগ । 
আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥ 
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়। 
তাহার লক্ষণ গুন স্বরূপ রাম রায়॥” 
তথাহি পদ্াবল্যাম-__- 
“তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরপি সহিষুনা 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ! হরিঃ 1৮ 
তৃণ হইতে নীচ, তরু হইতে সহিষু১ এবং অমানী ও মনদ হইয়া, সদ 
শ্লীহরিকে কীর্তন করিতে হইবে। 
“উত্তম হঞা! আপনাকে মানে তৃণাধম। 
ছুই প্রকারে সহিষ্ণুতা! করে বৃক্ষ সম ॥ 
বৃক্ষ যেন কাঁটিলেও কিছু না বোলয়। 
শুকাইয়। মৈলে কারে পানি ন। মাগয ॥ 
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। 
ঘর্ম বৃষ্টি নহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 
উত্তম হঞ] বৈষ্ণব হবে পিরভিমান। 
জীবের সম্মান দিবে জানি অধিষ্ঠান ॥ 
এই মতে হঞ| যেই কৃষ্ণ নাষ লয়। 
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ 
(কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্ত বাড়িল!। 
শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ ঠাঞ্জ মাগিতে লাগিল! ॥ 
প্রেমের স্বভাব যাহ! প্রেমের সম্বন্ধ। 
সেই মানে কৃষে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥” 
তথাহি পব্যা বল্যাম্‌--- 
“ন ধনং ন জনং ন সুনরীং কবিতাং বাঁ জগদীপ কাময়ে। 
মম জন্মণি জন্মনীশ্বরে ভবতাদৃতক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ।৮ 
ছে জগদীশ, আরাম ধন, জন, সুন্দরী নারী বা কবিত্বশক্তিও প্রার্থনা করিনা, 
কেবল জগ্গে জনে তোমাতে অহৈতুকী তক্তি প্রার্থনা করি। 
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“ধন জন নাহি মাগে। কবিত। সুন্দরী । 
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥ 
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্ত ভক্তি ঘান। 
আপনারে করে সংসারী জীব অভিমান ॥+, 
তথাহি পদ্যাবলাম্‌--- ্‌ 
“অমি নন্দতনুজ কিস্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্ুধো | 
কপয়া তব পাদপক্থজস্থিত-ধুলসদৃশং বিচিস্তয় |” 
হে নন্দনন্দন, আমি তোমার কিস্করঃ ব্ষিম ভাব-সাগরে নিমগ্ন; আমাকে 
তোমার পাদপদ্মস্থ ধূলিকপার ন্যায় ভাবিয়া নিজ দাল্সে অঙ্গীকার কর। 
তোমার নিত্য দস মুখ্িঃ তোম! পাপরিয়! | 
পড়িয়াছি” ভবার্ণবে মায়া বদ্ধ হঞ| ॥ 
কপা করি কর মোরে পদধূলি সম। 
তোমার সেবক করে তোদার সেবন ॥ 
পুন অতি উৎক% দৈন্য হৈল উদ্‌গম। 
রুষ্ণ ঠাঞ্চি মাগে প্রেম নাম সন্কীর্ভন ॥৮ 
তথাহি পদ]াবল্যা মৃ----- 
“নয়নং গলদশ্রুধারয়া ব্দনং গদ্গদরুদ্ধয়! গির1। 
পুলটৈনিচিতং বপুঃ কদা। তৰ নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥% 
প্রভে!! কবে তোমার নাম লইতে লইতে আমার নেত্র দিয়া আনন্দাশ্রু 
টিগলিত হইবে, মুখে বাকারুদ্ধ হইয়া আমিবে এবং সর্ধাঙ্গ পুলক-কদস্বে 


বিভূষিত হইবে? 
“প্রেমধন বিন। ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। 


দাস করি বেতন মোর দেহ প্রেমধন ॥ 
রস গুরাঁবেশে হৈল বিরহ স্ফুরণ। 
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্য করি প্রলাপন ॥” 
তথাহি পর্দ। বল ম্‌-. 
“যুগায়িতং লিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং | 
পুত জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥” 
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হায় হায়! গোবিন্দ বিরহে নিমেষ কালও আমার পক্ষে যুগের ন্তার় 
বোধ হইতেছে) নেত্র দিলা বর্ধাকালীন বারিধারার স্তায় অশরধারা বিগলিত 
হইতেছে; সমস্ত জগৎ শুন্যময় দেখিতেছি। 


“দিবস না যাঁয় ক্ষণে হৈল যুগ সম। 
বর্যামেঘ প্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥ 
গোবিন্দ বিরহে শূন্ঠ দেখি ব্রিভুবন। 
তুমানলে পোড়ে ষেন না যায় জীবন ॥ 
কৃষ্ণ উদাসীন হৈয়! করে পরীক্ষণ । 

সথী সব কহে কৃষ্ে কর উপেক্ষণ ॥ 
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্মমনপ হাদয়। 
সজোবিক পম উ্ধাব ক্ররিল উবু, ॥ 
ঈর্ঘ। উৎকঠ দৈন্ €প্রাি বিনয়্। 

এত ভাব এক ঠাঞ করিল উদয় ॥ 

এত ভাবে শ্রীরাধার মন স্থির হৈল। 
সখীগণ আগে প্রো শ্লোক যে পড়িল॥ 
সেইভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল। 
শ্লোক উচ্চারিতে তৈছে আপনি হইল ॥*, 


তথাহি পদ্ধা।বল্যাম্‌-- 
| "আই্লিষ্য ব! পাদরতাং পিনষ্ট, মা- 
মদর্শনান্মন্্রহতাং করোতু ব1। 
যথা তথ। ব! ব্ঘিধাতু লম্পটে! 
মত্প্রাণনাথস্ত মন এব নাপরঃ॥৮ 


হে সখি, সেই শ্রীকঞ্ক আমাকে আলিঞন পূর্বক চরধরত( কিন্বরীই 
করুন, বা ষহাকষ্টে নিপাতিত করিগ্ঝ নিশ্পেষত্তই করুন, অথব| দর্শন না দিয়। 
মর্াহতই করুন, কি তিনি স্বনং বছু নারীবল্লত হইয়া যেখানে যেখানে যে 
কো?ন রমণীর সহিতই বিহীর করুন, তিনিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ, অপর 
কেহ আমার প্রাণনাথ নছে। বথারাগ-_ 


২৭৮ 


পন্থা । 

আমি কৃষ্ণ-পদ দাসী, . তেঁহো বস স্থখরাশি, 
আলিঙগি়! করে আন্মসাত। 

কি বান! দেন দরশন, না জানে আমার তনু মন, 
তবু হে! মোর প্রাণনাথ ॥ 
সথি ছে, শুন মোর নিশ্চয় । 

কিবা অনুরূপ করে, কিবা হঃখ দিয় মারে, 
মোর প্রাণেশ্বর কষ অন্য নয় ॥ ঞ্ু 

ছাঁড়ি অন্য নাঁরীগণ, মোর বশ তনু মন, 
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়!। 

ত। সবারে দেন গীড়া, আম! সনে করে ক্রীড়া, 
সেই নারীগণে দেখাইয়। ॥ 

কিবা তেঁহে! লম্পট শঠ ধৃষ্ট সকপট ' 
অন্ত নারীগণ করি সাথ । 

মোর দিতে মনঃপাঁড়। মোর আগে করে ক্রীড়। 
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥ 

নাগশি আপন ছুঃখ সবে বাঞ্ছি তার সুখ 
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য; ।-- 

মোরে যদি দিলে ছুখ, তার হইল মহাসুথ, 
সেই দুঃখ মোর সুখ বর্ষা ॥ 

যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষঃ তাঁর বূপেতে সতৃষঃ 
তারে না পাইপ! কাঁহে হয় ছুঃখী। 

মুগ তাঁর পায়ে পড়ি লঞা যাঁও হাতে ধরি 
ক্রীড়া! করাঞ। তারে করে? সুখী ॥ 

কান্ত কষে করে রোঁষ, কষ পায় সস্তোষ” 

সুখ পায় তাড়ন ভৎসনে। 

যথ!। ঘোগ্য করে মান, রুষ্ণ তাতে নখ পাঁন 

ছাড়ে মান অল্প সাধনে | . 
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সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণ মর্ম নাহি জানে, 
তবু কৃ্চে করে গাছ রোষ। 

নিজ সুথে মনে লাভ, পড়,ক তার শিরে বাজ, 
রুষ্জের মাত্র চাঁছয়ে সন্তোষ ॥ 

যে গোপী মোর করে ছ্েষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে, 
কুষ্ যারে করে অভিলাষ । 

মুঞ্রিঃ তাঁর ঘরে যাঞা, তার সেবাদাসী হঞ 
তবে মোর সুখের উল্ল।স॥ 

কুঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি, 
পতি লাগি কৈল বেশ্ঠ!র সেবা । 

স্তঙিলে সুর্ষ্যর গতি জীয়াইয়ে মৃতপতি, 
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেশ। 

কৃষ্ণ মোর জীবন কষ মোর প্রাথ-ধন, 
কৃষ্ণ মোয় প্রাণের পরাণ। 

হৃদয় উপরে ধরে, সেব। করি স্বখী করে।, 
এই মোর সদা রহে ধ্যান? 

মোর সুখ সেবনে কৃঞ্ের সুখ সঙ্গমে, 
অতএব দেহ দেহদান। 

কৃষ্ণ মোরে কাস্ত। করি, কহে মোরে প্রাণেশ্বরী, 
মোর হয় দাসী অভিম।ন ॥ 

কান্ত! সেবা সুখপূর সঙ্গম হইতে হমধুর, 
তাতে লাক্ষী লক্মী ঠাকুরাধী। ্‌ 

মারায়ণের হে স্থিতি, তবু পদ্-সেবায় মতি, 

: সেবাকরে দাসী অভিমানী ॥ 

এই রাধার বচন (শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ 
আস্বাদয়ে শ্রীগৌর রায়। 

ভাবে মন নহে স্থির, সাবিকে ব্যাপে শরীর) 


মন দেহ ধারয় না যায়। 
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বজেশবর শুদ্ধি প্রেম, যেন জ।ছূনদ হেম, 
আত্মচুখের যাহ নাহি গন্ধ। 
হ্বপ্রেম জানাতে লোকে, প্রভূ কৈল এই গ্লেকে, 


পর্দ কৈল অর্থের নির্ববন্ধ ॥৮ 


অতঃপর একদিন রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর পর্দনখে আঘ।ত 
লাগিল, উক্ত আঘাতকে ছল করিয়া, প্রভূ লৌকলীলা নংবরণের অভিলাধ 
করিলেন। রাত্রিতে কিঞিং জরভাব প্রকাশ পাইল। প্রভু গ্রাতঃফালে 
জগন্াথকে দর্শন করিতে গেলেন; আর ফিরিলেন না। কেহ বলেন, 
আকাশপথে প্রয়াণ কর্রিলেন। কেহ বলেন, প্রভূ জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহেই। 
নিজ বিগ্রহকে অন্তর্ধাপিত করিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি 
গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহে অন্তহিত হইলেন। 


১৭ তত এক 


৮৩০২ উজ ত পিপাসা পেস পোপ শি া & ক 








১৪শ ভাগ। অগ্হায়ণ ১৩১৭ । ৮ম সংখ্যা! | 














নাদ অনাহত। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর । ) 


১১ 
নাদ অনাহত, তৃমি 
করিবে শ্রবণ? 
শ্থৃতিতে রাঁখিবে তারে 
| করিয়! ধারণ ? 
অস্তরের খ্মাত্ব। ধিনি, 
গুহাহিত তোমার অন্তরে, 
যেই ভাঙা ধ্বনি-হীন 
নিশি দিন কছেন তোমারে,স্্ 
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সাধ যদি হয় তব, 

তার মর্ম করিতে গ্রহণ, 
আত্মারে তোমার, শিষ্য, 

তার সনে করাও মিপন ) 
যেমন মিশিয়! থাকে 

| গঠনের ঠিক পূর্ববক্ষণে, 

পুত্তলিকা অবয়ব, 

তার সেই গঠকের মনে। 


১২ 
তখন সে জীবাত্মা তোমার, 
পাইবে শুনিতে সেই 
মধুময় স্বর । 
বুঝিয়া দে ভাব রাশি যত, 
রাখিতে পারিবে ধরি 
স্বৃতির ভিতর । 
১৩ 
শুনিবেন সাধক তখন, 
তবে দেই অন্তর মাঝারে, 
্রহ্মময় অনাহত ন।দ, 
কহিছেন এই মত তারে। 


৯8 


নাদরূপী পরমাত্ম। কহিছেন ডাকি,--. 
“শুন শিষা, গুন গুন, ধীর ভাবে থাকি,_ 
যবে প্রাণ_রবির কিরণে, 
অবগাহি আমিত্ব তোমার, 
ক্রীড়। করি গ্রফুল্লিত মনে, 
হাসিবেক তুলির লহর; 


অগ্রহায়ণ ] 
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যবে তৰ জড়-মাংস.পিঞ্জর মাঝারে, 
জীবরূপী পাখী, বন্দি ভাবে থাকি, 
পুলকে গাহিবে গান স্মধুর স্বরে; 
প্রকৃতির মায় ছর্গে আবদ্ধ থাকিয়া 
সে আত্ম। তোমার, 
যবে শোকে করিবেক অশ্রু বর্ষিণ ) 
মোর সনে ভর্গ-স্ত্রে অপুর্ধব বন্ধন 
আছে যাহ তাঁর, 
(নাস্েন্দ্িয-এ্রীতি-মোহে মোর প্রীতি ভূলে,) 
নান। চেষ্টা করিবেক ছি'ড়িতে যখন; 
তখন জানিও শিষা তব মন-ভূমি, 
পৃথিবীতে মিশে আছে, পুথিবীরি তুমি। 
১৫ 


« জগতের ব্হুভাসে সদ্য জাগরিত তোমার আত্মার 


যদ্দি তালে বেজে উঠে প্রাণ; 


মহামায়া-মায়ায় মোহিত, বৈথরীর অতি ভীমনাদ, 


তব মনে পায় যদ্দি থান) 


যন্ত্রণার তপ্ত অশ্রধারা, তাঁপিতের ভীষণ ক্রন্দন, 


সেই চিত্র করিয়া দর্শন, 


মহ! ভয়ে জড় সড় হয়ে ভুলে গিয়া আধার তাহার,__ 


শান্ত নিত্য জীবের আলয়,__ 


নিজ শাস্তি খুঁক্রিবারে মন, অহংভাবে হয় নিমগন 
ত1”হলে জানিও শিষ্য তুমি, পীঠ তব বড়ই মলিন, 


হয় নাই আধার এখন, 
মোর ভ।ব করিতে গ্রহণ। 
: ১৬ 

“যখন জীবাআ! তব 


শক্ত 
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দেহ-মাত্ম-ভাব তাজি, 
দেহ-দুর্শ হ'তে, 


'ছুটিয়! বাহির হবে 


প্রক্কৃতি-কাননে ) 
প্রমারিয়। আমি-জ্ঞান 

নামরূপ মাঝে, 
নিজ গ্রতিবিশ্ব দেখি, 

এই *আমি+” বলি) 
সে কাননে কুড়াইবে 

যত প্রেয় ফুল) 
« এই বি, এম। মোক, 

বলিয়া সঘনে, 
নামরূপ সন্নিবেশ 

আমিকে দেখিয়।, 
“আমি” ও “আমার” রবে 

সব করি ভুল, 
সম্পন্ন সুসিন্ধ বলি 

আপনে, ভাবিকে) 
তখনি জাঁনিবে জীব 

জীবাত্মা তোমার, 
বিজড়িত রহিয়াছে 

ভীষণ মায়ায় । 
যিনি ব্রহ্ম, পরমা! , 

তারে ভূলে গিয়া, 
তৃপ্ত হয়ে রহিয়াছে, 

মায়ার খেলায় |”? (ক্রম 


শ্রীরাধা | 


ব্র্ম-আনন্দ। 


উপনিষদের খ'ষ বলিয়।ছেন-_ 
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্গ-বৃু। ৩৯২৮ 
ব্রহ্ম বিজ্ঞানন্বরূপ, ব্রহ্ম আননদান্বরূপ |, 
আনন্দং ব্রন্মেতি ব্যজানৎ--তৈ | ৩৬১ 
ব্রহ্ধ আনন্দস্বরূপ বলিয়। জানিলেন।? 
ব্রহ্মকে কেন আননদন্বরূপ বল! হয়? ব্রক্ষকে আনন্দস্বব্বণ বলিলে কি বুঝায়? 
প্রথমতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রহ্ম "আনন্দী+ নহেন, ব্রহ্ম 
আনন্দ। 
প্রাণে! ত্রঙ্গ কং ব্রহ্ম খং বঙ্গ-_ ছ1। ৪১০1৫ 
ংলন্ুখম্‌। 
এব্র্দ প্রাণ, ব্রদ্ধ আকাশ, ব্রহ্ম সুখ । 
স এষ প্রাণ, এব প্রজ্ঞাত্ম। আনন্দোহজরোহমৃতঃ। কৌধীতকী | ৩৮ 
“তিনিই প্রাণ, তিনিই প্রজ্ঞা, তিনিই আনন্দ--অজর অমর 1, 
যদ্‌ অন্ত অগ্রং তৎ শাস্তং অশবাং অভয়ং 
অশোকং আনন্দং স্থিরমচলম মৃতমচ্যুতং 
ঞরবং বিষুণসজ্িতং মৈত্রী। ৬২৩ 
তৎশাস্তম্‌ অশব্বং অভয়ং অশোকং আনন্দং 
তৃপগুং স্থিরং অচলম্‌ অমৃতং অচ্যুতং ধ্রবং 
বিষুসজ্ঞিতং সর্ব্বাপরং ধাম-_মৈত্রী। ৭৩ 
*মর্থাৎ 'ব্রহ্ধ শান্ত, আনন্দ, অভয়, অশৌক, আনন, তৃ, স্থির, অচল, অমৃত, 
অচ্যুত ও ধ্রব। তাহার নাম বিধুব| তিনি পরম ধাম।/ 
আনন্দ শ্ববূপকি? এই প্রশ্নের উত্তরে সর্বোপনিষৎ বলিতেছেন... 
আনন্দো। লাম জুখচৈতন্তত্বরূপে! অপরিমিতানন্দ সমুদ্রঃ অবিশিই সুখন্প্চ 
আনন্দ ইত্যুচ্যতে ॥ 
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ইহার দীপিকার নারায়ণ লিখিয়াছেন-_নতু জ্ঞানাদ্‌ ভিন্নং সুখমন্তি। 
ৃষ্টিস্থখং শ্রৃতিস্থথম্‌ ইতিবৎ বিশেষোহত্র নান্তি। 

অর্থাৎ ব্রক্ষকে জানন্দ বলিলে এই বুঝায় যেতিনি সুখ স্বরূপ অথচ চিং” 
্বরূপ। তিনি অপরিমিত আনন্দ-সমুদ্র। তিনি নির্বিশেষ স্থুখ। 

উপনিষদের মতে জীব- বুন্দ। ব্রহ্ম যখন আননদম্ববূপ তখন জীবও 
তাহাই। এজন্য জীবকে আনন্দ-বিগ্রহ বলা হয়। 

নানাত্বভেদহীনোন্লি হখগানন্দবিগরহঃ |. 
_মৈত্রী। ৩৮ 

বল! বাহুল্য যে এ আনন্দ বিষয়-ল্ুখ নহে। ইহ। সাধারণ সুখ ছুঃখের 
অতীত অবস্থা । সেই জন্ত তেজোবিন্দু উপনিষন্‌ বলিয়াছেন। 
_ আনন্দং নন্দনাতীতম্‌। 

“সেই আনন্দ সুখের অতাঁত অবস্থা” । 

মৈত্রী উপনিষদ জীবের তুরীয় অবস্থ! বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন। 

ততো নিরাত্মকতমেতি নিরাত্মকত্বাৎ ন স্থদুঃখভ।গ. ভবতি কেবলত্বং 
লভতে ।_-টমত্রী। ৬২১ 

ব্রন্মের ষে ভূমাঁনন্দ জীব তাহার কণিকা! মাত্র লাভ করে। তাহাই তাহার 
পক্ষে পর্যাপ্ত । 

এতন্তৈব আনন্বন্ত অন্ঠাঁনি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তি।_-বু । ৪1৩৩২ 


জীব যে, বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করে তাহার কারণ এই যে বিষয়ের মধ্যে 
সেই রস-স্ববপ ব্রন্ধ প্রচ্ছপ্প রহিয়াছেন। অতএব সেই রসের আস্বাদন করিয়।ই 
জীব আনন্দী হয় । এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ এইরূপ বলিয়াছেন। 
রসে! বৈ সঃ। রূসো হ্বাম্নং লব্ষানন্দী ভবতি । কে। হোবান্তাৎ কঃ 
প্রাণ্যাৎ। ঘদেষ আকাশ আননো। ন স্তাৎ। এষ হোবানন্দয়াতি,।-_ 
তৈত্তিরীয় | ২৭ 


তিনিই রস। রূস আশ্বাদন করিয়া জীব আনন্দী হয়। যদি আনন্দ 


স্বরূপ আকাশ (অঙ্গ) ন! থাকিতেন তবে কে প্রাণন করিতে পারিত ? তিনিই 
আনলিত করেন।' 
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 বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই তত্বের বিস্তার কর! হইয়াছে । যাঁজ্ঞবন্ধয 
মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মতত্ব বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন। 

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্ত কামায় পতিঃ 
প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়! প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্ত কামায় 
জায়! প্রিয়! ভবতি ন বা অরে পুাঁণাং কানায় গু: প্রিয়া ভবস্তযা্বনস্ত 
কামায় পুজ্রাঃ প্রিয়! ভবস্তি ন বা অরে বিত্ৃম্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত 
কামায় বিত্তং প্রিল্ন ভবতি ন বা অরে ব্রন্ধণঃ কামার ব্রহ্ধ প্রিরং ভবত্যাত্মনস্ত 
কামায় ব্রক্ষ প্রি্ং তবতি নবা অরে ক্ষত্রপ্ত কামায় ্ত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্বনস্ত 
কামায় ক্ষভ্রং প্রিয্ং ভবতি ন ব| অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয় 
ভবস্ত্যাত্বনস্ত কামাঁয় লোকাঠ প্রিয়া ভবস্তি ন বা অরে দেবানাং কামায় দেব।ঃ 
প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবস্তি নব! অরে ভূতানাং কামার 
ভূতানি ভবস্ত্যাত্মনস্ত কাঁমায় ভূতানি প্রিন্নাণি ভবন্তি ন বাঁ অরে সর্বস্ত কামায় 
সর্বং প্রয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্ম। বা অরে দ্রষ্টব্যঃ 
শ্রোতব্ো মন্তব্যো নিদিধ্যালিতব্যো। মৈত্রেধ্যাত্বনে। বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন 
মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্কাং বিদিতম্‌॥__বু। ২1৪1৫ 

অর্থাৎ_-“পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না। আত্মারই কাঁমনায় পতি প্রিয় 
হয়। জায়ার কামনায় জায়! প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় জায়! প্রিয় হয়। 
পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় ন7। আত্মারই কামনা পুত্র প্রিয় হয়। বিত্তের 
কামনায় বিভ্ত প্রিয় হয় না। আতআ্মারই কামনায় বিত্ত প্রিয় হয়। ত্রা্ষণের 
কামনায় ব্রাহ্ধণ প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় ব্রাহ্মণ খ্ডিয় হত 
ক্ষত্িয়ের কামনায় ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় ন7া। আত্মারই কামনায় ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়। 
লোকের কামনায় লোক প্রিয় হয় না । আত্মারই কামনায় লোক প্রিয় হয়। 
দেবের কামনায় দেব প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় দেব প্রিয় হয়। ভূতের 
কামনায় ভূত প্রিয় হক ন। আত্মারই কামনায় ভূত প্রিয় হয়। কাহারও 
কামগায় কেহ প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় সকলে প্রিয় হয়। অতএব 
--আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, ধ্যাাতব্য। আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন, 
ধ্যান করিলে সমস্তই বিদিত হয়|, 

এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, জগতে যে কিছু বিষয় আছে (যাহার সম্পর্কে 


২৮৮ পন্থা! । [ ১৩১৭ 


জীব ন্ুধ অনুভব করে এবং যাহাতে সুখার্ধা হইয়া জীব তাহার কামনা করে), 
সে সমস্ত বিষয় জীবকে থে সুখ দিতে পারে, তাহার কারণ এইযে, সুখ- 
স্বরূপ আত্ম! সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। যখন জীব [বিষয়ের 
স্পর্শে জুথ মন্ুভব করে তথন বস্তুত পক্ষে সে ব্রহ্ষের ভূমানন্দ-কপিক1 মাত্র 

আস্বাদন করে। অতএব জীব যখন সুখ লোভে বিষয়ের কামনা করে, 
তখন সে বাশুবিক স্ুখ-দ্ঘরূপ বুদ্ষেরই কামনা করে। 

ব্রহ্ম কেন আনন্দ স্বরূপ? উপনিষদের আলোচনা করিলে “দখা যায় যে, 
শ্রুতি ছই ভাবে ব্্ষানন্দের বিবরণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্রঙ্গে ছুঃখের অত্যপ্ত 
অভাব, অত্এন তিনি ন্ুুথশ্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ, বর্গ ভূম!, ব্রঙ্গ অনস্ত, ব্রহ্ে 
টা ও দৃশ্তের, বিষয়ীর ও বিষয়ের একাকার অবস্থা অতএব তিনি আনন্দ। 

গ্রথমত আমরা অভাব নির্দেশের ( ০৪০1৮০ 851১০০/এর ) আলোচন। 
করি। 


উপনিষদ বলিতেছেন যে, জগৎ আর্ত, ছঃখময়। 

অতোহন্তদ্‌ আত্তম-_বৃ। ৩৪।২ 

ব্্ধ ইহার বিপরীত। ব্রহ্ম তিনি, যিনি-ফযোহশনায়াপিপাসে শোকং মোহং 
জরাং মৃত্যুমত্যেতি ।-বৃ। ৩:৫১ 


ক্ষুধা তৃষ্, শোক মোহ, জরা, মৃত্যুর অতীত, 


এষ আত্মা অপহত্পাপ। বিজরো বিষৃত্থাঃ বিশোকো। বিজিঘৎমো! অপিপাসঃ 
সত্যকামঃ সত্যনংকল্পঃ| ছ1 | ৮১৫, ৮৭1১ 

«এই আত্ম। অপাপবিদ্ধ, জরাহীন মৃত্যুহীন শোকহীন ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন, 
সত্যকাম ও সত্যসংকল্প 1 

এ আত্মীপহতপাপ্। বিজরে। বিমৃভ্যুর্বিশোকো২বিচিকিৎসোহপিপাঁসঃ 
সভাসংকল্পঃ সত্যকাম এষ পরমেশ্বর এষ ভূভাধিপ[তিরেষ ভূতপাল এষ 
সেতুর্বিধরণ এব হি খবাজ্মেশানঃ শং ভূর্ভবে! কুদ্রঃ প্রজাপতিবি'শবস্থপ্বিরণ্যগর্ভঃ 
সতাং প্রাণে। হংসং শাস্তাহচাতো! বিষ্ুন্পরায়ণং ।--মৈত্রী। 

“এই আত্ম! পাঁপহীন, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধাহীন, তৃষ্ণাহীন, সতা- 
সংকর, সতাকাম। ইনি পরমেশ্বর, ভূতাধিপতি, ভূতপাল। ইনি ধারণের সেতু, 


অগ্রহায়ণ ] _. ব্রহ্ম-আনন্দ | ২৮৯ 


আত্মার ঈশ্বর, শত, ভব, রুদ্র, গ্রজ্াপতি, বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ, সত্যন্বরূপ, 
প্রাণন্বরূপ, হংস, শাস্তাঃ অচাত, বিষণ নারায়ণ । 

ব্রত্মের এই সকল বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়। ছান্দোগয উপনিষদ এক 
স্থলে বলিয়াছেন,-- 

তস্ত উৎ ইতি নাম। স এষ সর্কেভ্য পাপুভা উদ্দিতঃ__ছা1। ১/৬।৭ 

তাহার নাম উৎ, কারণ তিনি সমস্ত পাপ হইতে উদ্দিত+। 

ইহা গেল ব্রহ্দের ছুঃখাভাব বর্ণনা । অতএব তাহার অভাব-ম্খ। অতঃপর 
তাহার ভাবস্থুখের বিবরণ করিব। ছান্দোগ্য উপনিষদ ব্রহ্মকে ভূমা বলিয়াছেন। 

যে! বৈ ভূমা তৎ সুখং। ন হল্লে সবখম্মঅস্তি। তূমৈব সুখং। ছানোগ্য। 
11২৩,১ । 

“মিনি ভূম। তিনিই সুখ । অন্নে সখ নাই। ভূমাই সুখ ।। 

বন্ধ ভূমা। তিনি সত্যং জ্নমনন্তং ব্রঙ্গ। তিনি সত্যস্ববপ, তিনি 
অনন্ত। অর্থাৎ, তিনি ভূমা। ভূমা কি? ছান্দোগ্য বলিতেছেন-- 

যত্র নান্তৎ পশ্ঠতি নান্তৎ শুণোতি নান্তৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্র 
অন্তৎ পশ্ততি_অন্তৎ শুণোতি অগ্ৎ বিজ্ানাতি তদল্লং। যো টৈ ভূম! 
তদমৃতং। অথ যদল্লং তৎ মর্ত্যং ।--ছ1, ৭1২৪।১ নর 

“যেখানে অন্তকে দেখে ন|, অন্তকে শুনে না, অনাকে জানেন, সেই ভূর । 
আর যেখানে অন্যকে দেখে অন্যকে শুনে অন্যকে জানে সেই অল্প। যিনি হন 
ভূমাঃ তিনি অমৃত । যাহ! অন্ন, তাহ! মর্ত্য ৮ 

অথাৎ তাহাতে বিষম বিষমীর (5৩৮০)০০, ০১)৩০), দরষ্ট! দৃপ্তের ভেদ নাই। 
তিনি অথ, ভেদরহিত, অজর, অমর, একাকার বস্ত। জীব যখন তাহাতে 
প্রতিষিত হইতে পাঁরে তখন দে ভয়ের অতীত হয়। কারণ, ষাঁহ। অল্প তাহাই 
ভয়ের আম্পদ, যাহ! ভূম] তাহা অ-ভক়। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ এইরূপ 
বলিয়াছেন ১-- 


উরি সপ পর লব টন 
* ব্রহ্ষের এই 79290155 2909০% সুচক বর্ণন। সমুহের প্রতি লক্ষ্য,করিয়। অধাপক 
ডয়েলন দিখিয়াছেন 2-- 


41 07956. £5060619 1650017106 05500000175 215. 900070760 00 17) 06 
06518120107) 01 13910008025 4727722)  401155)৮-7-517019500)5 91 076 
[709171517249--7, 147, | 


৩৭ 





২৯০ পন্থা । | [ ১৩১৭ 


যদা হোবৈষ এতস্মিনৃশ্রেংনাত্বে ধনিরক্তেছ নিলয়নেইভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্ৃতে | 
অথ সোহভয়ং গতো! ভবতি। যদ| হোবৈষ এতশ্মিম্সদরমস্তরং কুক্ষতে। অথ 
তন্ত ভয়ং ভবতি ।-_-তৈ ২৭ 

“যখন এই জীব সেই অদৃশ্য অনাত্বয অবাচ্য, অনান্ত বস্ততে অভয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে ভয়ের অতীত হয়। যখন পধ্যস্ত জীব তাহাতে 
অত্যন্নও ভেদ করে, তখন তাহার ভয় হয় (৮, 

এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া শ্রাত অন্যত্র বলিয়াছেন, 

'ননদং ব্রথ্থণণ! বিদ্বান না বিভেতি কুতশ্চন।_-তৈত্তি। ২।৯ 

ত্রন্মানন্দ জ।নিলে কোথাও কিছুতে ভয় থাকে না” সেই জনা যাজ্ঞয- 
বন্য রাজধি জনককে এই আনন্দন্বরূপ ব্রন্গতত্ব ব্যাখ্যান করিয়। অবসানে 
বলিয়াছিলেন-- 

সব। এষ মহান আত্মাংজরোইমরোইমুতোইভয়ে। ব্রক্ষাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং 
ছি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ ॥--বু। ৪.৪1৫ 

“সেই এই মহান অজ আত্মা অঙ্গর অমর অমৃত অভয় ব্রহ্ম । ব্রহ্ম অভয়। 
যে জীব এরূপ জানে, সে অভয় ব্রহ্ম হয়।”” 

স্যুণ্ডি অবস্থায় জীবের এইরূপ একাকার অবস্থা! হয়। সে অবস্থায় জীবের 
বিষয় বিষরী জ্ঞান তিরোছিত হয়, এবং সে সাময়িক ভাবে ব্র্গে প্র্ত্ঠিত 
হইয়। ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে| বৃহ্দীরণ্যক এই স্থুযুপ্তি অবস্থার বর্ণন! করিয়া 
বলিতেছেন, 

অথ যদ। নুযুণ্ডে। ভবতি তদ1 ন কম্তচন বেদ হিত1 নাম নাড়ে) দ্বাদপ্চতি 
মহআপি হদয়াৎ পুরীততমভি গ্রতিষ্ঠস্তে তাভিঃ প্রত্যবস্যপ্য পুরীততি শেতে। 
ম যথা কুমারো বা মহারাজে। বা মহা ব্রাঙ্গণো বাতিগ্বী মানন্দস্ত গত্বা! শয়ীতৈব- 
মেবৈষ এতচ্ছেতে ॥ বু খও১৯ 

“যখন জীব স্ুযুগ্ত হয় তখন সে কিছুই জানে না। হৃদয় হইতে *পুরীতৎ্' 
নাড়ীর অভিমুখে ৭২**০ *হিতা”” নাম নাড়ী গ্রস্ত আছে সেই সকল নাড়ীর 
পথে অপসর্পন করিয়া জীব পুরীতৎ নাড়ীতে শয়ন করে। যেমন কুমার বা 
মহাব্রাঙ্গণ আনন্দের “অতিদ্বী' ( আতিশয্য ) অনুভব করিয়। শয়ন করে।” ইহ! 


অগ্রহায়ণ ] ব্রহ্ম আনন্দ । ২৯১ 


হইতে বুঝ। যায় যে এই স্ুযুণ্তির অবস্তা জীব আনন্দের “অতিত্রী” (ব্রহ্ধানন্ন) 
অমভব করে। মন্ত্র, বৃহদারগ্যক সুযুপ্তি অবস্থার পরিচয় দিয়! বলিতেছেন 

যত্র স্ুপ্তে। ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্রং পশ্ঠতি ॥ 

তা বা অস্তৈতা হিতা নাম দাড় 

যত্র দেব ইব রাঁজেবাহ মেবেদং সর্রবোহস্মীতি মনাতে পোহশ্ত পরমে। লোঁকঃ ॥ 

তদ্বা আন্ভৈতদতিচ্ছন্দ। অপহতপাপ্যাথ ভয়ং রূপং তদ্যথা প্রিয়য়। স্তরিয়া 
সম্পরিঘক্তে ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেব্মেবাহ্গং পুকমং প্রাজ্ঞেনাম্বন। 
সম্পত্বিঘক্তো ন বাহ, কিঞ্চন বেদনাস্তরং তদ্বা অগ্গৈ হদাপ্তকামমাত্মকাম্মকামং 
রূপং শোকান্তরম্। 

অত্র পিতাহপিতা ভবতি মাত!হমাতা লোক! অলোকা দেবা অদেবা বেদ। 
অবেদা অত্র স্তেনোহস্তেনো ভবতি ভ্রণহাহজ্রণহ! চাঁগালোইচাগু।লঃ পৌন্ধসো, 
ইপৌন্কসঃ শ্রমণোহশ্রমণস্তাপসোহতাপসোহনন্বাগতং পুণ্োনানন্বাগতং পাপেন 
তীর্ণে হি তা সর্বাঞ্েকান্‌ হৃদয়ন্ত ভবতি। 

সলিল একো দ্রষ্টাহদ্বৈতো তবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্্াডিতি হৈনমনূশশাস 
যাজ্ঞবন্ধ্য এাস্ত পর্মাগতিরেধান্ত পরমানম্পদেষোহস্ত পরমে৷ লোক এষোহস্য 
পরম আনন্দ ॥-_বু। 81৩১৯, ২০১২১, ২২১ ৩২ 

“সেই স্ত্যুণ্ি অবস্থা_.যে অবস্থায় জীব সুপ্ত হইয়া! কোন কামন। করে না, 
কোন স্বপ্ন দেখে না। তখন জীব *হিত।” নামক নাড়ীতে অবন্থান করে। 
তখন সেদেবের স্তায় রাজীর ন্যায় মূন করে “এ সমস্তই আমি, সেই তাহার 
পরম লোক । এই তাহার অতিচ্ছন্দ মভক্ন রূপ। যেমন প্রিষ্না রমণী কর্তৃক 
আলিণঙগত হইয়া, মানুষ অন্তর বাহির কিছুই জানিতে পারে না, এইন্সপ জীব 
গ্ীজ্ত আত্ম! কর্তৃক পরিঘজ্জ হইয়। অন্তর বাহির কিছুই জানিতে পারে না! 
এই তাহার আপ্তকাম আত্মকীম অকামরূপ--যাহ! লোকের অতীত ' সে 
অবস্থাঞ্ন পিতা পিতা থাকেন না, মাতা মাতা থাকেন না, লোক লোক থাকে 
না, বেদ বেদ থাকে ন1, দেব দেব থাকে না, চোর চোর থাকে না, ভ্রণত্ন 
জগন্প থাকে না, চগ্ডাল অচগ্ডাল হয়, পৌনুন অপৌবস হয়, শ্রমণ অশ্রমণ হয়, 
তাপন অতাপস হয় । তখন জীব পাপ পুণ্যের অতীত হয়। এবং হৃদয়ের 


সমন্ত শোক হইতে মুক্ত হয” 
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_ এই “অতিত্বীমানন্ন্তঁ এই পরম আনন্দের পরিমাণ বুঝাইবার জন্ত শ্রুতি 
উপমার সাহাধ্য লইয়াছেন। 
সযে। মনুষ্যাণ।ং রাদ্ধ; সমৃদ্ধ তবত্যন্তেষামধিপতিঃ সর্ব্বে মণনুষাট কর্ভোগৈঃ 
সম্পন্ন তমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দেইথ যে শতং মন্ৃয্যাণামানন্দাঃ স একঃ 
পিতৃণাং ছিিতলোকানামান্দোথ যে শতং পিতুণাং জিতলোকানামানন্দাঃ দ 
একে! গন্ধব্বলোক আনন্দোহথ যে শতং গন্ধব্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্ম" 
দেবানামানন্দে। যে কর্মণ। দেবত্ৃমভিসম্পন্তন্তেহখ যে শতং বন্দদেবানামানন্া।ঃ 
স এক আজান দেবানাসাঁনন্দে। যশ্চ শ্রোত্রিয়োহবুজিনো২কামহ্ছোহখ যে 
শতমাজান দেবানামানন্নাঃ স একঃ প্রঞ্জাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োহ 
বৃদ্জনো২কামহতোহথ যে শতং প্রজজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রদ্ধলোক 
আনন্দে। যশ্চ শ্রোত্রিয়োইবুজিনো২কামহতোইথৈষ এব পরম আনন্দ এষ 
ত্রহ্গলোকঃ বু | 2৩1৩৩ 
অর্থাৎ 'ধে বাক্তি মনষ্যের মধ্যে খদ্ধিশলী সমুদ্ধ, দকলের অধিপতি 
সমস্ত মান্ুষিক ভোগে সম্পন্নতম, তাহার যে আনন্দ, সেই মন্ুষ্যের পরম 
আনন্দ। এই মনুষ্য আনন্দের শতগুণ জিতলোক পিতৃগণের আনন্দ | 
পিভৃগণের আনন্দের শতগুণ গন্ধব্ব লোকের আনন । গন্ধব্ব লোকের আন- 
নদের শতগুণ কম্ম-দেবগণের আনন্দ। ( কন্মদেব তাহারা, যাহার! কর্ম 
দ্বার দেবত্ব লাভ করিয়াছেন )। কর্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ আজান 
দেবগণের আনন্দ। নিষ্পাপ নিফাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ। আজান 
দেবগণের আননের শতগুণ প্রজাপতি লোকের আনন্দ । নিষ্পাপ নিষকাম 
শ্রতিদ্ধের এইবূপ আনন । গ্রজাপতি লোকের আননের শতগুণ ব্রক্ষ- 
লোকের আনন্দ । নিষ্পাপ নিষ্চাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ। ইহাই পরম 
আনন্দ ইহাই ব্রহ্মলোক। 
সৈষানন্দন্ত মীমাংসা ভবতি। যুব! স্তাৎ সাধু-যুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্টে 
গ্রড়িডো। বলিষ্ট:। তস্তেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তন্ত পূর্ণা স্ত/ৎ। দ একো মানুষ 
আনন্দঃ | তে যেশতং মানুষ! আনন্দাঃ। স একো মন্গুষ্য গন্ধর্বাণামানন্দঃ| 
 শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতন্ত। তে যে শতং মন্ষ্যগন্ধরর্বাণামানন্দঃ | স একো 
দেবগদ্ধর্কণ।মানন্দঃ | শ্োত্রিয়ন্ত চাকামহতন্ত । তে থে শতং দেবগন্ধর্ক।, 
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পামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকালোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়ন্ত 
চাঁকামহ্তস্ত। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকালোকানামানন্দাঃ। স 
এক মাজানজা নাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতন্ত। তে ষে শত- 
মাজানজানাং দেবনামাননাঃ। স একঃ কর্মদেবানাং দেবান।মানন্নঃ। যে 
কর্মণ। দেবানপি ষস্তি। শ্রোত্রিয়ন্ত চাকামহতত্ত । তে যেশতং কর্মমদহানাং 
দেবনামানন্দাঃ। স একো দেবানামানন্দঃ | শ্রোত্রিয়গ্য চাকামহতস্য। 
তেযে শতং দেবানামনন্দাঃ। স এক ইন্ত্রস্যানন্দবঃ। আশ্রোত্রিম্স্য চাকমহু- 
তন্য। তে যে শতমিক্দ্স্যানন্দাঃ। স একে বুহস্পতেরানদদঃ। তে যে শতং 
বৃংস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়দা চাঁকামহতদ্য। 
তে যে শতং গ্রজাপতেরানন্ন।ঃ। নল একো! ব্রহ্গণ আনন্দঃ ৷ শোত্রিয়স্য চাকাম- 
হতস্য।_-তৈত্তিরীয় | ২৮ 

অর্থাৎ 'আনন্দের এইরূপ মীমাংসা । যুব! যদি সাধু যুঝা হন, অধ্যায়ক, 
আশিষ্ট দ্রড়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হন এবং এই সর্ববিত্ব-পূর্ণা পৃথিবী যদ তাহার আয়ত্ত 
হয় তবে নেই মনুষ্য আনন্দের পরিমাণ। মন্ুষা-গঞ্র্বের আনন্দ এই মনুষ্য 
আনন্দের শতঘণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই । দেব গন্ধ- 
ব্বের আনন্দ এই মনুষ্য'গন্ধর্ঘ আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের 
আনন্দ এইরূপই। চিরলোকগোঁকী পিতৃগণের আনন্দ এই দেব গস্ধর্বব 
আনন্দের শতগুণ । অকামহত শ্রোত্রিয়েরে আনন্দ এইরূপই। আজান 
দেবগণের আনন্দ এই চিরলোকলোকী পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ । 
অকামহ্ত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইবূপই। কর্দ্রদেবগণের আনন্দ এই 
আজান দেব্গণের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন 
এইরূপই | দেবগণের আনন? এই কর্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ। অকাম- 
হত শ্রোত্রিয়ের আনন এইরূপই। ইন্দ্রের আনন্দ এই দেবগণের আননোন্র 
শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরপই। বৃহস্পতির আনন্দ 
ইন্দ্রের আনন্দের শতগুণ । অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইন্ধূপই। প্রজ1- 
পতির জাননা বুহম্পতির আনন্দের শতগুণ । অকামহত শ্রেত্রিয়ের আননা 
এইরূপই। ব্রদ্ধের আনদ প্রজাপতির আনন্দের শতগুণ । অকামহত 
শ্রোত্রিক্কের আনন্দ এইরূপই ॥ 


২৯৪ পন্থা । [ ১৩১৭ 


কিন্তু যাহা ভূমানন্দ, যাহা বাক্য মনের আতীত, ভাষা দ্বার! তাহার পরি" 
মাণ নির্দেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন-_ 

যতো বাচো নিবর্তস্তে। ম্মপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্গণো! বিদ্বান্‌। 
ন বিভেতি কুতশ্চনেতি। 

যাহার লাগ না পাইয়া বাক্য মন নিবর্তিত হয়, সেই ব্রঙ্দের আনন্দ 
জানিলে কোন কিছুতে ভয় থাকেনা, | 

সুযুপ্তি জীবের ন্বাভাবিক অবস্থ।। এ অবস্থা স্থায়ী নহে। নিদ্রা ভঙ্গে 
ইহার ক্ষয় হয়। তখন জীবকে ব্রহ্মানন্দ ছাড়িয়া আবার ছুঃখ*সন্কুল জগতে 
ফিরিয়া আসতে হয়। কিন্তু সাধনার দ্বারা ব্রংক্গর সহিত স্ুযুণ্তি কালের 
একাকার অবস্থার নিশ্চলতা সম্পাদন করা যায়। এই সাধনার নাম যোগ। 
উপনিষপ্ধের অনেকস্থলে এই যোগ-প্রণালীর উপদেশ আছে। তাহার 
বিশ্বীত আলোচনার স্থৃন এ নহে। তবে সেই যোগ সিদ্ধ হইলে জীবের 
যে তুরীয় অবস্থ। হয় পেই অবস্থার চক কয়েকটা শ্রুতি নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি । এই শবস্থ।র বিশেষত স্থায়ী ব্রহ্মানন্দ লাভ। 

ততে। নিরাত্বকত্বমেতি নিরাত্বকত্বাং ন স্থথহঃথভাগ ভবতি কেবলত্বং 
লভতে । 

_-মৈত্রী। ৬২১ 

“ইহা! হইতে জব নিরাত্মক হয়, নিরাত্মক হইয়া সখ দুঃখের অতীত 

হয়, কৈবল্য লাভ করে ॥ 
মানসে চ বিলীনে তু যৎ সখং চাত্বসংস্থিতং | 
তত ব্রহ্ম চামৃতং শুক্রং স গতি লোক এব সঃ। 
_-মৈত্রী | ৬২৪ 

অর্থাৎ মনের লয় হইলে যে মাত্মসংস্থ সুখগাভ হয়, ভিনিই ব্রহ্ধ, তিনিই 

অমৃত, তিনিই শুদ্ধ। তাহাই (পরম1) গুতি, তাহাই (পরম ) লোক ॥ 


শ্ীহীরেন্্রনাথ দত্ব। 


চতুবু্ণহ। 


হিন্দুদিগের উপাঁসনার মুলতত্ব আত্মজ্ঞানের প্রসার। সাম্প্রদায়িকভাষে 
উপাঁসন!-পদ্ধতিবিশেষের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও উদ্দেশ্য সকলেরই এক। 
সকল গ্রকান্প উপাসনাতেই আমাদিগের ভেদ্ভাবাপন্ন বিশিষ্ট “আমি”,কে 
অভেদাত্সক “আমি”তে পরিণত করিবার শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু এই 
অবিশেষ পরমভাব সহস। জাগ্রত হয় না বলিয়া, খ বগণ অধিকারীভেদে ছুর্ভেগ্থ 
ভেদ্র।আ্মকগণ্ডীকে ক্রমে ক্রমে অপসারিত করিয়া স্বাভাবিক (81)1567581 ) 
ভাবে এবং স্বাভাবিক উপায়ে আমিত্বকে প্রসারিত করিবা ব্যব্স্থ। নির্দেশ 
করিয়াছেন। বৈষ্ণব, শাক্ত গুভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধমাপদ্ধতির উদ্দেস্ঠয 
এইরূপ। বর্তমান সময়ে বৈধ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটা বিভাগ দৃষ্ট হয়। 
পদ্মপুরণেও এই চারিটী সম্প্রণায়ের উল্লেখ দেখা যায়। 
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রবায়িনঃ। 
প্ীব্রক্ষরুদ্রসনকে1 বৈষুবঃ ক্ষিতিপাবনঃ। 
এই সকল বিভিন্ন সম্প্রনায়ের মধ্যে ভগবানের অবতারস্বরূপ এক এক 
মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়! সেই সেই সম্প্রদায় (ঝ! সাধনার পঞ্ধতিমূলক বিভাগ ) 
তাহাদিগের স্বনমে পরিচিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় এই চারি সম্প্রদায়ন্তর্গত মধবাচার্যের প্রতিধ্বনি হইলেও ততপ্রচারিত 
অচিস্তাভেদাভেদবাদ মধ্বাচার্যোর প্রচারিত ছ্বৈতবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। 
সকল সম্প্রদায়ের মধেঃই বুযছ উপাসনার উল্লেখ দেখ যায়। বামাহুজ সম্প্রদায়ই 
ইহ! বিশেষভাবে সাধন! করেন। এদেণীয় বৈষ্ণবদিগের প্র।মাণ্য চৈতন্টরিতা- 
মৃত গ্রন্থে চতুর্ব্যছের উল্লেখ আছে। 
নাহ্দেব সষ্কর্ষণ প্রদান অনিরুদ্ধ। 
সর্বচতুবূ্হ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ 
সর্ধবদর্শন-সংগ্রহ নামক গ্রস্থেও ব্যুহ উপাসনার কথ দেখ! ধায়. 
অঙ্চোপাননাক্ষিপ্তে কল্মষেংধিতঠভবেৎ। 
বিভবোপালনে পম্চাৎ ব্যুহৌপান্ডৌ ততঃ পরং ॥ 


২৯৬ পস্থা। | [ ১৩১৭ 


গ্রথমে প্রতিমাপুজাত্বার! ক্ষীণ-কল্পষ হইলে অবতারাদির ধ্যানে অধিকার 
জন্মে, তৎপরে বৃহঃউপ।দনার ব্যবস্থা । প্রতিমা পুজা অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরের 
সাধনা। নারায়ণের অংশাবতার কপিলদেব নিগুণ ভক্তিযোগের উল্লেখকালে 
বলিয়াছেন-_ 
যে! মাং সর্ষেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং 
হিত্বাইচর্চাং ভ্জতে মৌটযাৎ ভন্মন্তে ব জুহোতি সঃ ॥ 
ভাগবতপুরাঁণ ৩২৯২২ 
সকল ভূতে অবস্থিত ভগবানকে ঈশ্বরভ্ঞান না৷ করিয়া, মৃঢ়তা প্রযুক্ত যে ব্যক্তি 
কেবল প্রতিমার মচ্চনা করে, মে কেবল মাত্র ভন্মে ঘি ঢালে । তবে কি 
প্রতিমাপূজ! নিরর্থক? তাহ! নহে ভগবান শ্বয়ং ইহার ব্যবস্থ। করিয়াছেন-- 
অঙ্চ[দাবর্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং শ্বকর্মকৃৎ। 
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেঘবস্থিতং ॥ ভাগবত ৩২৯২৫ 
যে কাঁল পর্য্যন্ত সর্ধভূতাত্সক আমাকে না জানিতে পার, ততদিন প্রতিম।- 
দিতে আমার অর্চনা কারবে। প্রতিমা্দিতে ভগবদৃ,দ্ধি হইলে সকল বস্ততে 
তগবদৃবুদ্ধির সুবিধা হয় । সর্বভূতে ভগবদ্বুদ্ধি পাতগ্রলে লিখিত সমাধি। 
সাধনার দ্বিতীয় উপদেশ অবতারাদির ধ্যান। অবতারাপির ধ্যানে এবং 
তাহাদের জন্মকর্ম পর্যযলোচন। করিলে হৃদয়ে প্রভৃত সত্বশ্োত প্রবাহিত হয়। 
ক্রমে তদালোচনায় একত্ববুদ্ধি স্ফ,রণে জীব তৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই 
ভগবান্‌ অবতার-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-- 
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং এবং যে! বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যজ। দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ 
গীতা ৪1৯ 
এবং তাহ! দেখিতে গিয়! এ্রন্ধপ বাঞ্জনার মধ্য দিয়! অর্জিত ভগবত্তত্বের 
অবতারাদির নিষ্ধাম কর্মজীবন আলোচনায় অন্তঃকরণ বিষন্নবাসনাদি-ব্র্জিত 
হইলে ত্বংরূপ জীব তৎরূপ ব্রন্দের সহিত অভিন্ন হুইয়! যাঁয়। কারণ ষে ব্যক্তি 
চিরদিন তীব্র অনুবাগের সহিত কোন ভগব্স্তাবের ভাবনার নিযুক্ত থাকে তাহার 
অন্তঃকরণও মেই ভাবের ভাবান্ুরূপ হুইয়৷ পড়ে এবং গ্রহণাত্মক অহং ভাব 
ত্যাগ করিয়! গ্রাহ ভগবস্তাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃরাণেও দেখা যায়, নন্দিকেশখবর 


অগ্রহায়ণ ] চতুব্যহ। [২৯৭ 


সর্ধদ। সদাশিবের ধ্যান করিতে করিতে সেই দেহেই শিবরূপী *ইয়াছিলেন। 
মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়! এবং বিশিষ্ট স্বৃতি এবং জ্ঞান পরিশুদ্ধ করিয়া সর্ব! তাভার 
ভ।বে কার্য করিলে জীব তৎস্বরূপত্ব প্রাপ্তি হয়, সে বিষয়ে ভগবানের বানী 
ঘীবের আশ্বাস। 


তন্্াৎ সর্বেষু কালেছু মামনুম্মর যুধা চ। 
মধ্যপ্পিতমনোবুদ্ধিমণমেবৈধাস্তংশয়ম্‌ ॥ গীতা ৮.৭ 


তৎপরে ব্যহোপাননা ! ইহাওও উদ্দে একত্বজ্ঞান। পরিদৃশ্মান এই 
জগৎ চৈতন্তের একটা প্রকার মাত্র এবং জীব স্বরূপতঃ এক অবিভক্ত অপরিণ।মী 
নিত্য পদার্থ ইহাই চতুরর্ণহের শিক্ষা। এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে হ্বদসে পরিস্কুরিত 
হইলে সর্ব বস্ততে কেবল নাঁম রূপের খেলা আর দেখা যাইবে না। জীবাত্মা 
পরমাম্ম(, জীব ও ঈশ্বর ব্রঙ্গ ও জগৎ, ভগর্ান্‌ ও ভক্ত এই সকল মাপাঁতত: 
প্রতীয়মান ভেদ্ভাব থুচিয়! গিয়া তাহার ভিতর পরম একত্ব জ্ঞান ফুটিয। 
উঠিবে। তথন সর্ববস্তর মধো গৃঢ়ভ!বে অবস্থিত সচ্চিদাননাময় ভগবানকে দিব্য 
চক্ষে দর্শন করিতে জীব সক্ষম হইবে। 

এই চতুব্ণাহ সধ্দ্ধে আলোচনা করিতে হইলে, সর্বপ্রথমে আদিতত্বের 
সন্ধে আলোচন! করিতে হয়। সৃষ্টির পূর্বের বিষগন শাস্ত্র হইতে উদ্ধত 
এবং আলোচন! ব্যতীত সে সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধি অগ্রসর হইতে পাবে না। 
এই স্থৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সতরূপী ভগবানই ছিলেন। আম্মার মায়াশক্তি 
তখন তাহ!তে লীন ছিলল। একমাত্র ভগবাশই ছিলেন, কারণ তাহার ইচ্ছ: 
তখন আত্মগত ছিল। তিনি তখন একমাত্র দ্রষ্টা। তাহা ভিন্ন অন্ত কাহারও 
প্রকাশ ছিল ন।। তখন অন্ত বিছু দৃত্য না থাকায় তিনি আপনাকেও যেন 
নাই মনে করিয়াছিলেন । মায়া প্রভৃতি শক্তি তখন সুপ্ত থাকলেও তান 
বন্ধত অস্ুপ্ুদৃক্‌ ব! অস্ুপ্তচিৎশক্তি। তাই ভাগবত বলেন-_ 


ভগধানেক আসেদমগ্রমাতত্মনাং বিভুঃ 

আত্মেচ্ছ!নুগতা বাত্মা নানামত্যুপলক্ষপঃ ॥ 

স বা এষ তদাঁ ভর! নাপশ্াদস্তমেকরাট্‌। 

মেনেহসম্তমিবাস্থানং হুগুশক্তিরসুপ্তদৃক ॥ ভাগবত ৩।৫1২৩--২? 
৩৮ 


২৯৮ পন্থা । [ ১৩১৭ 


এই স্বয়ং ভগবানই বৈঞ্ুবদিগের পরমারাধ্য পরতত্ব একৃষ্জ ; উপনিষদে 

তিনিই নিগুপ ব্রহ্ম | ২৩-২৪। 
স্বয়ং ভগবান্‌ কষ কৃষ্ণ পরতত্ব । 
পূর্ণজ্ঞান পুর্ণানন্দ পরম মহত্ব ॥ 

গীতাতে ইহাই পক্রক্মণো হি প্রতিষ্টাহংঃ” এবং শ্রম ভাগবতে অদ্বয় ভান 
বলিয়া অভিছিত। 

বদস্তি তৎ তত্ববিদস্তত্বং যঞ্জ্ঞানমছয়ং । 
ব্রদ্দেতি পরমাম্মেতি ভগবানিতি শব্বতে ॥ 

মনুসংহিত! এই অবস্থার প্রাত লক্ষ্য কাঁরয়! বাঁলতেছেন যে, এই বিশ্ব 
তখন তমঃস্বর্ূপ অপ্রজ্ঞাত অবস্থীয় লীন ছিল। কোন লক্ষণ দ্বারা সে অবস্থা 
নির্দেশ করা যাঁয় না; যেন সমুদায় প্রসুপ্ত ছিল-_ 

আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণং। 
অপতর্কামবিজ্ছেয়ং গস্থগুমিব সর্বতঃ ॥ 

এ অবস্থায় জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয়, এ তিপুটী নাত | তাই বলয়! এই অবস্থাকে 
শূন্য বা! অবাক্ত বলা যায় না। সেই জন্তাই গীতা পরব্র্গের স্বরীপ বর্ণন করিতে 
গিয়া তাহাকে “জ্েনং মওং' ব! পরম দেবা পিয়া নির্ণন্ন করিয়াছেন । কিন্ত 
সেই সদা অপ্রকাশিত পরশুত্ব লৌকিক জ্ঞানের ব্ষিয় নহে । কারণ আমা- 
দের জ্ঞান বলিতে বহিষ্িত কোন স্তর জ্ঞান বুক !তনি স্বতঃ জ্ঞানববরূপ; 
তিনি সত্ম্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ এবং ম্বরটু। এই স্বশ্নংগ্রকাশ অগ্ররুত শ্াম- 
সুন্দর শ্ারুত বন্ধ বা ইন্দ্রিয় বা ভেদমূলক জ্ঞান দ্বারা নির্ণীত হন না। এই 
পরম ভাবে জীব নাই, জগৎ নাই, শক্তি লাই, বিদ্যা দাই, আমি নাই, তুমি নাই, 
আছে সেই পরম অব।ক্ত আঁদ্বতীয় বিরজ নদীর পারস্থিত অপ্রাকত মদনমোহন । 
বৃহ্দারণ্যক উপনিষদেও উক্ত আছে ৭1থরজঃ পর আবাশামুদ্জ আত্ম! মহান্‌ 
ঞ্ুবম্‌।” 

চতুবু্হ এই শ্রীঞ্জের আবরণ দেবতা । লঘু ভাগবতামৃতে দেখা ধায় যে, 
্বায়স্ভুবাগমে চঠুর্দশাক্ষর মন্ত্রের ধ্যান বিধান স্থছে। বানছুদেবাদি চত্ুবুহ শ্রীকৃষ্ের 
আশরণ দেবহাঁবূপে নির্দিষ্ট হহয়াছেন। ক্রমদীপিকাতেও অআষ্টাক্ষর মন্ত্রের 
পদ্ধতিতে ঝাহুদেঝাদি চতুব্্হকে গোকুলনাথের আবরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । 


অগ্রহায়ণ ] চতুব্য। ২৯৯ 


শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই জগতের অতীত (17205067067 )। এই প্রীকষ্জের প্রথম 
প্রকাশ বান্থদেব। বাল্গদেবই প্রথমধাহ । এই বাস্থদেনতত্ব শ্ীরুষ্ণতত্ব হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক তত্ব নহে। যেআত্মায় সকগ্গ শক্তি একাকার হইয়া অবস্থিত ছিল, 
সৃষ্টির প্রাককালে ব্রহ্ম-সংকল্প বশতঃ সেই আস্মস্থিঠ শক্তিই 'একটু স্ব প্রকাশ 
প্রবণতা মারভ্ত হইল। তাই বশিয়া বাশ্থদেব শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র কোন কিছু 
নহেন। এই বাস্থদেবও পূর্ণ জ্ঞানস্ত্রূপ বন্ধ বাতীত আর কিছুই নহেন। 
শক্তির একটা অবস্থান্তর বা রূপান্তর উপস্থিত হইলে যেমন উহ! একটা স্বতন্ত্র 
বস্ত হইয়। উঠে না, নিগুণ ব্রন্দে আজ্মগ্ড শক্তি স্বপ্রকাশ ভাব জাগিয়। 
উঠিলেও ব্রন্ের পৃর্ণত্বের হানি হয় নাঁ। 
" একতা আপনাকে প্রকাশ করিতে গেলে যেূপ দ্দিত্ব (4১) ত্রিত্ব ০+ 
১+১-) রূপে আপনাকেই অবলম্বন করিয়া কেবল কাল সহকারে ব্হুরূপে 
গ্রকাশ হন, সেইরূপ এক এই ভ্ত্বে পরম তত্ব আপনাকেই অবলম্বন করিয়! 
বহুরূপী হইয়া থাকেন। 

বাস্থদেবের এই স্বপ্রকাশ প্রবণতা পুন্বকল্পের বিশেষ এবত্ব বাঁচক স্বৃতি- 
মূলক । স্থৃতি, চিত্ত ( [210 0০97)10 10651101) ) ব'লয়! ভাগবতে বর্ণিত মাছে। 
নেই জন্তই বীল্থুদেব চিত্তের উপান্ত । পূর্বে যে চৈতন্য “আমি যেন নাই”, মনে 
. করিয়া অপ্রকট ছিলেন, এখন দেই চৈতন্ঠ নাম্ুদেখভাবে পূর্ববকল্লের স্থৃতির 
ভিতর দিয়! স্থিত একত্বরূপে আবিভূতি হইলেন | এখন ইনি জ্রষ্টা হইলেন 
কিন্ত এই স্বৃতির প্রতি তীহার কোনন্ধপ আসক্তি নাই। এই বাস্দেৰ ও 
শ্রীকৃষ্ণ বস্ততঃ একই, কেবল প্রকাশভেদে নামের পার্থক্য মাত্র। তিনি একত্ব- 
মূলক প্রকাশভাবে অসপ্ভাবরূপ অন্ধকাঁরকে বিদুরিত করিয়া! বিশ্বের মু চিত্র 
অধিষ্ঠানে গ্রকট হইলেন। 

বিশিষ্টা্বৈতবদীর! বান্ুদেবকেই পরম ব্রঙ্গ বলিয়া থাকেন এবং প্রমাণ- 
শ্বব্ূপ শান্তর হইতে শ্রেকাদি উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নির্কিশেষ 
ব্রঙ্গে প্র্মীণাভ।ব। তাহারা বলেন-_- 

বাসুদেব: পরক্রদ্জ কল্যাণগুণসংযুত2। 
ভূবনানাং উপাদানং কর্তা জীৎনিয়ামক£ ॥ 
অর্থাৎ ক্ল্যাণগুণান্বিভ বানুদেবই পরম ব্রহ্ধ। তিনি ভুবন সকলের উপাদান, 


৩০০ পন্থা! | ১৩১৭ 


কর্তা ও অন্তর্যামী। ভাগবত এই বাস্ুদেবের অতীতও একটা অবস্থার উল্লেখ 
করিয়াছেন, যে অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া গীতা! বলিয়াছেন--- 
ন ভ্ভাসয়তে কুর্ষো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 
যদ্গত্ব। ন শিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 
ধাম তর্থে জ্যোতিঃ। এই অবস্থায় হৃষ্টি বা হৃষ্টির সংকল্পও নাই। কেবল 
কল্প ব! ঈক্ষণ বা স্বপ্রকাশপ্রবণতাকে লক্ষা করিয়া বাসুদেব সংজ্ঞা দেওয়। 
হইয়াছে । এই সংকল্প শক্তিদ্বারা বাস্থদেব পরে আপনাঁফে বিশিষ্ট একতা য় 
পারণত করেন। “বাসুদেবঃ সর্বমিতি” সংকর্ষণরূপ গ্রথমপুরুষে প্রকাশিত 
হইলেন। 'অবিশেষ আত্মমূলক স্থৃতি বিশেষ প্রকট ও কেন্ত্রমূলক স্মৃতিতে পরিণত 
ইইল। এই প্রথম পুরুষের বিশিষ্ট ম্থৃতিই অব্যাকৃত জগদ।ত্বক মূল প্রকৃতি । 
এই মুলপ্রকৃতি তাহার শরীর, ভাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাহার শরীরকেও বুঝিতে 
হইবে। সেই শরীরেই অব্াকৃতভাবে জগৎ নিহিত 
সদেব সৌযোদমগ্র আদীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। ছান্দোগ্য ৬২1১ 
এই এক অদ্ধিতীয় গ্রথম পুরুষ প্রথম জ্ঞতা, এই শরীর বা' মৃলপ্রক্কৃতি জ্ঞেয়। 
এই উভয্জের সংযোগকারিণী শক্তিই জ্ঞান। উপনিষদের ভাষায় এই পুরুষ 
রথচক্তের রথনাভি স্লপ্রক্কৃতি চক্র এবং এই উভয়ের সংযোগকারিণী শক্তি 'অর+ 
নামে পরিচিত । এই মহান্‌ বিশিষ্ট একত্ব হইতে বিশ্বের প্রকাশ। আবার 
অঘয়জ্ঞানই বান্ুদেব ও বাস্তুদেবই সংকর্ষণরূপে প্রকটিভ হইলেন। বাসুদেব 
ও সংকর্ষণতত্ব [0:97] তাহার [10071000 1105-%25 নামক পুন্তিকায় 
সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন !-- 


1105. 08151791050)655500911501090506955 ০? (106 250069৬8 
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€ বিশ্ববীজং বিশ্বীস্তং নিথিলভয়হরং )। 


অগ্রহায়ণ ] চতুব্যুহ। ৩০১ 


সংকর্ষণনাম! এই প্রথম পুরুষ ভগবান্‌ বাস্থুদেবের আগ্য অবতার। ভাগবত 
বলেন 





আছো (হবতাঁরঃ পুরুষঃ পরশ । ২1১1৪ 


শ্রীধরস্বামী এই পুরুষকে প্রকৃতি প্রবর্তক বলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
ভাহার টীকায় লিখিয়াছেন ভগবত আগ্ঃ প্রথমোইবতারঃ পুরুষ প্রকৃতি- 
বীক্ষণকর্তী কারণার্ণবশায়ী । ইনি এক এবং অদ্বিতীয় । লক্ষ লক্ষ রঙ্ধাণ্ড ইহার 
দেহ হইতে আবিভূর্তি হইলে ঝা তাহাতে লয় হইলেও ইহার একত্বের ব! 
অদ্বিতীম়তার হানি হয় ন!। 
ও পূর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পৃর্ণাৎ পর্ণমহুচ্যতে । 
পূর্ণন্ত পৃর্ণমাদায় পূর্ণমে বাঁবশিষ্যতে ॥ 


এই পুরুষের বীক্ষণে প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব পরিণাম প্রাপ্ত হয়। মহত্ত্ব 
অহংকারতত্তবে এবং অহংকারতত্ব সর্ব্ববাই তিন ভাবে ব্যবস্থিত থাকে। সত্বাংশে 
আমি বা দেবতা, রগ অংশে ইন্দ্রিয়, তমঅংশে বিষয় বাঁ বস্জ। যেমন আমি 
তেমনি ইঞ্জরিয় ও বসন্ত, যেমন বস্তু তেমনি ইন্দ্রিয় ও অমি, যেমন হইন্জ্িয় তেমনি 
বস্তঙ আমি । এই সকল তত্ত্বের আত্মা প্রথম পুরুষ বা সংকর্ষণ ইনি মহাবিষুঃ 
নামেও পরিচিত। ইনিই ভগবান্‌ শঙ্কর নামে অভিহিত হন। 

চৈতন্থ চররিতামৃতও এই পুরুষকে কারণার্ণবশারী আখা [দৃয়ছেন। ইনি তত্ব 
সকলের স্ষ্টিকারণ, সেইজন্ত ইনি কারণার্ণবশ।য়ী । 





সেই পুরুষ (প্রথম ) বিরজাতে করেন শয়ন । 
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগতকারণ॥ 
এতো মহতত্রষ্টা পুরুষ মহাবিষুণ নাম। 
অনন্ত ব্রঙ্গাওড তাঁর লোমকুপ ধাম ॥ 
২কর্ষণ অনেক বক্গাণ্ডের ঈশ্বর । বীচিবিক্ষুব্ধ তরঙ্গারিত সাগরলহরীর 
অথঝ পৃথিবীস্ক ধুলিকণার সংখ্যা সম্ভব, কিন্তু বন্ধাণ্ডের সংখা হয় না। 
সংখ্যা চেৎ রজসামন্তি বিশ্বানাং ন কদাটন।. 
দেবীভাগবত। 
কারধ'জলে ভানমান সন্কর্ষণনাম। আদি পুরুষের লোমকৃপে নিখিল জগতের 


৩০২ পন্থা ৷ [ ১৩১৭ 


বীজন্বরূপ চিৎপরমাথুপুপ্জ বিলীন থাকে! তিনি দেই সকল বীর্য প্রকৃতিতে 
আঁধান করিয়। মহাঁভৃতাদি দ্বার) আবুত হিরণাবর্ণ ত্রক্গাপাব্লী সৃষ্টি করেন। 
গবাক্ষের রন্ধে। যেন ভ্রপরেণু চলে। 
পুরুষের লোমকৃপে ব্রন্মাণ্ডের জলে ॥ 
তদ্রোম-বিলজালেষু বীজং সংকর্ষণত্ত চ। 
হৈমান্যগ্ডানি জাতীনি মহাভূতাবৃতানি তু। 
এই সকল তত্থ স্বতন্ত্রভাবে স্থষ্ট হইয়া মিলিত হইয়া বিভিন্ন লোক কিংব 
দেহ রচনায় সমর্থ হয় না দেখিয়া, প্রথম পুরুষ সংকর্ষণ দ্বিতায় পুরুষ বা প্রছ্যম- 
রূপে এক এক ব্রন্গাণ্ডে প্রবেশ করিলেন । 
সেই পুরুষ অনস্তকোটা ব্রহ্মাণ্ড হ্থজিয়া । 
একেক মূর্তে প্রবেশিলা বুমুত্তি হৈয় ॥ 
এই গুদ্াক্-গর্ভোদকশায়ী এবং বন্গাণ্ডের ঈশ্বর (1,995 ০? » 99191 
5956577) )। এই প্রদ্থায় নারায়ণ বা বিষণ নামে ভাগবতে বর্ণিত হন। 
পুরুষোহগুং বিনিভিদ্য যদাসৌ বিনির্গতঃ | 
আত্মনে হয়নমন্বচ্ছন্নপোইভ্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচি ॥ 
তাস্ববাৎসীত স্বস্থগ্রীস্থ সহত্রং পরিবতসরান্‌। 
তেন নারায়ণে। নাম যদাপঃপুরুযোড্বাঃ ॥ 
ভাগবত ২১০।১০---১১ ৃ 
শ্রীধরশ্বামী আপ অর্থে গর্জোদক (৬15 ৬৪০) [লাখয়াছেন। এই গর্ভোদকে 
সহ বৎসর বাস করিয়াছিলেন ব!লয়া গর্ভেদকশায়ী নারায়ণ নামে পারচিত । 
এই সংকর্ষণ ও গ্রছ্যক্জ বস্তুতঃ অভেদ্‌, কারণ সংকর্ষণই আপন।কে 'প্রদ্যয়রূপে 
প্রকাশিত করিলেন। 
ভূতৈর্যদা পঞ্চতিরা ত্মস্থট্টৈঃ পুরং বিরীজং বিরচধ্য তন্মিন্‌। 
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমব।প নারায়ণ আর্দিবেবঃ ॥ 
শ্রীভাগবত ১১1৪৬ 
এই শ্লোকের টাকায় দেখ। যায়---_ 
আত্মন! সংকর্ষণেন হৃষ্টেঃ উৎপাদিতৈঃ পঞ্চভিভূতৈঃ বিরজং জগদস্তরূপং পুরং 
নিশ্মীয় তশ্মিন্‌গ্রছথান্নবপুষ গ্রবিষ্টঃ তদ। পুরুষাভিধানমবাপ॥ 


অগ্রহায়ণ ] চতুব্যহ। ৩০৩ 


এই জিতীয় পুরুষ জীবকুলে স্বতন্ত্রভাবে প্রাদুভূতি হইলে তৃতীয় পুরুষর্ূপে 
ব্ষ্টি এবং বিরাট দেহের অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করেন। এই দ্বিতীয় পুরুষ 
পুরুষনূত্তের সহশ্রশীর্ষ পুরুষ । 
সহস্রণীর্ষাঃ পুরুষঃ স্হশ্রাক্ষঃ সহঅপাৎ। 
সভূ।মং বিশ্বতো। বৃত্ত! অত্যতিষ্ন্দশ।মুলং ॥ 
পুরুষ এবেদং সর্ববং যব্ভূতং যচ্চ ভব্যং | 
উত্া মূ হত্বস্তেশানে। যদন্ে দাতিরেহতি ॥ 
সেই সহশ্রাক্ষ পুস্ষ ।বর।ট মুর্ত দ্বারা স্মন্ত ভূবনকে ব্যাপৃত করিয়া তাহ! 
অতিক্রম কারয়া দশাঙ্গুলপারমাণ হনয় প্রদেশে প্রকাশ পাইতেছেন। এই 
পুরুষই ভূত এবং ভব্য ৩নিহ মৃতত্বের নিয়ন্তা । এই পুরুষ হৃঙ্ষৃভৃততব্রয়-রচিত 
লিঙ্গদেহে অভমান-বিশিষ্ট জীবের "ছিত স্বাংশভূত অনিরুদ্ধাধ্য পরমাস্ম! দ্বার! 
অন্ধ প্রাব্ট হইয়। নামরূপ অভিব্যত্ত করিলেন । এহ (তন রূপই ভগবানের রূপ 
গ্বাংশ বাঁ বিলাসমাত্র | 
বিষ্ঞোস্ত ভ্রাণি বূপাণি পুরুষাখান্তথে! বিঃ | 
প্রথমং মহতো। অঙ্র, দি তীয়ং তৃডসংস্থিতং ॥ 
তৃতীয়ং পর্ব ₹ুতস্থ* তানি জ্ঞাত্বা [বমুচাতে। 
ইহার টাকায় দেখ! যায়__প্রকৃতেরত্র্ধামী সংকর্ষণনূপং প্রথমং চতুর খন্ত 
অন্তযামী গ্রহ্য়নধ ণং 1ছতীয়ং নর্বজাপান্তর্যামী অনকরুদ্ধরূপং তৃতীয়ং॥ 
এইভাবে দেখিলে সংকর্ষণ প্রচ য় ও আনরুদ্ধের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। 
সংকর্ষণ বা বাস্থদেবের ।বলাস; প্রদ্যয়-মংকর্ষণের এবং অনিরুন্ধ-গ্রহ্যন়্ের 
বিলাসমৃষ্তি। 
ব্রঙ্গাণ্ডের কথা ছাড়িয়া! একবার জীবদেছের কথ! দেখ! যাঁক্‌। 
মন্ুষাদেহ একটা ক্ষুদ্র ব্রহ্গাণ্ড। ব্রঙ্গাণ্ডের অন্তর্গত ত্রিলোকের ঈব্বর 
অনিরুদ্ধ। মগষ্যদেহে *ভূ ভূিস্বঃ এই তিন লোকের অহ্ব্ূপ অন্নময় প্রাগময় 
মনোঁময় ণিনটা কোষ আছে। এই মনোময় কোষের অধিষ্ঠাতা অনিকদ্ধ। 
যোহনিরুদ্ধ মনস্তত্বে মনীষভিঃ উপাসতে | * 
লঘুতাগবতামূত। 
্রদ্ধাণ্ডের শ্থলেণকের (776705101275) পর বুদ্ধিক্ষেহ (7904110 


৩০৪ পন্থা! । [ ১৩১৭ 


9129৩") জীবেরও মনেগ পর বুদ্ধির স্থান। “মনসম্ত পরা বুদ্ধি: এই বুদ্ধিতত্বের 
অধিষ্ঠাতা প্রহ্যয় । 
যো ্রছ্ায় ৰুদ্ধিতত্বেবুদ্ধিম্তিরুপাস্ততে | 
লঘুভাগবতামৃত। 


এই বুদ্ধির পর আত্ম! “'বুদ্ধের্ষঃ পরতন্ত সঃ এই তত্বই সংকর্ষণ। এই 
অভেদাত্মক সংকর্ষণ প্রছ্যয় অনিরুদ্ধ মনুষাদেহে “আত্মা বুদ্ধি মন” ব্ূপে 
প্রতিবিস্বিত। বুদ্ধি ও মন অর্থে চৈতন্ত-আভামিত বুদ্ধি মন বুঝিতে হইবে। 
মন্থুধ্য শরীরে এই আত্মাবুদ্ধি-মন জ্ঞাত! ভোক্তা ভ্রষ্ী। 

এই অবিশেষের প্রতিবিম্ব বলিয়ই মনুষ্য-দেহে “আমি” বিশিষ্ট কার্য 
ছার! আংশিক প্রকাশিত হইলেও তাহার স্বরূপ ভাব পর্বদাই রহন্ঠ*জাঁলে 
আবৃত। সেই জন্থই “আমি*” এক এধং অদ্বিতীয় ) সাধারণতঃ ইহা কেন্দ্রীভূত 
“আমি” । এই আমি সংকর্ষণ বা কারণব্রক্ষের ছাঁয়। বলিয়াই এক এবং 
আত্বতীয়। 

এই সংকর্ষণই ঈশ্বরের সুষুণ্তির ভাব, ইহার অতীত অবস্থাই তুরীয় ও 
তুরীয়াতীত। সেই ভাবে আত্ম! শুধু এক নহেন, সর্বব্যপী। সেই সর্বব্যাপী 
আমি ভগবস্ভাব। সেভাবে আত্মা॥ অনাত্বা, পুরুষ, প্রকৃতি, “আমি” তুমি” 
সকল বিশি্ ভাবই তাহাতে লীন। সে যেন এক প্রশান্ত মহাদমুদ্র; 
তরঙ্জমালার ব্যক্তভাব যেন অবাক্তে লীন হইয়া গিয়াছে। এই ভাব গীতার 
““সর্ববঞ্চ মনি পশ্ততি* এই ভাবকে লক্ষ্য করিষা ভক্তিত্াঁজন ম্যাডাম ব্রাভাটুক্ক 
লখিয়াছেন। 
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পরই পরম ভাঁবকে লক্ষ্য করিক্। সাধক এক দিন বলিয়াছেন £_. 
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ক ল্ম[চ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্‌ 

গররীয়সে ব্রহ্ম ণোহপ্যাদি কতে 

অনন্ত দেবেশ জগনিবাস 

ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং বৎ ॥ 

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ 

ত্বমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানং । 

বেস্তাংসি বেছ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম 

ত্বয়। ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ 

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিভত্রপরমং ভব।ন্‌। 

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যং আদিদেবমজং বিভূং ॥ 
এই তত্বই চঙুব্র্ণহের অ।দি তত্ব। চতুরৃ্হের শিক্ষ। অতি উদ্ধার, অতি মহান.) 
সমস্ত জগত তাহার প্রকাশ। এক ভগবাঁনই চতু্ধাহরূপে প্রকাঁশিত। এস 
তাহাকে প্রণাম করি। 

নমস্তে বানুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। 

প্রছ'য়ায়ানিরুদ্ধাপ্ন তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ও 

শ্ীনবরেন্্র নাথ দাস। 


প্রজ্ঞাপারমিতী সূত্রং। 


ও । নির্বিবিকল্লে নমস্তভ্যং প্রজ্ঞাপারমিতেইমিতে | 
য।ত্বং সর্ববানবগ্ভাঙ্গি নিরবন্তৈনিবরীক্ষ্যসে ॥ ১ 


ক নমে| বুদ্ধার। ও নমো মহাগুরবে। ও নমো তথাগতায়। 
হে গ্রজ্ঞাপারমিতে, অর্থাৎ হে নিরূপ।ধিক পাক্ষিটৈতন্য, জামি তোমাকে 
নমস্কার করিতেছি। তুমি নির্ধিকল্প ( অর্থাৎ তুমি স্বগপভাবে অবস্থিত এবং 
(তোমাতে বিকল বা দ্বৈতের ভানমাজ নাই) হোঁমার দর্শন, নির্ব্িকল্প সমাধিতে 
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মহাযোগী প্রাপ্ত হন); তুমি অমিত, (অর্থাৎ তোমার মান বা পরিমাণ নাই, 
তুমি সর্বব্য/পক )7 তোম।র সকল আল, (এমন কি তোমার সর্বপ্রকাশতুমি ), 
অনবগ্য (নির্দোষ )) অতএব ধাহার! নিরবস্ত, (নির্দোষ), কেবল তাহারাই 
তোমার দেখিতে সক্ষম হন। 

নির্ববিকলপ £--চিন্তের ভূমি, অর্থাৎ অবস্থা পাচ প্রকার,-ক্ষিপ্ত, মূড়, বিক্ষিপ্ত, 
একাগ্র ও নিরুদ্ধ। তাহ।দিগের মধ্ো ক্ষিপ্ত মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত চিন্তে যোগ অসম্ভব । 
এক গ্রচিত্তে যোগ সম্ভব। তখন সন্ভুত অর্থ চিত্তে প্রকাশ পায়, সমুদয় কেশ 
ক্ষীণ হয়, কর্মরূপ বন্ধন শ্লথ হয়, এবং পরে নিরোধ বা নির্ধ্িকল্পল অবস্থার 
দিকে সাধককে লইয়া যাঁয়। একাগ্রচিত্তে এই যে সমাধি হয়, তাহ! ছস়্ 
প্রকার; সবৰিতর্ক, নির্ব্িতর্ক, সবিচার, নির্ব্বিচার, সানন্ন ও সানম্মিত। এই 
ছয় প্রকার »মাধির মধ্যে চারিপ্রকাঁর সন্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় কোনও না 
কোন একটা অবলম্বন থাকে; কিন্তু, নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় কোনও বিশেষ 
আলম্বন থাকে ন!। 

অমিত $--তুমি নামরূপের অতীত এবং তুমি পরিমিত, পরিচ্ছিন্ন ও জ্ঞাত 
হওনা। তোমার পরিমাণ কি দ্রব্যের দ্বারা হইবে? তুমি যে সর্বপদার্থেই 
সস্ভাবে ব্যাপ্ত আছ। শ্রুতি বলিয়াছেন,--প্ভীশবাহ্যমিদং সর্বং যতকিঞ্চ 
জগত্য!ং জগৎ” 

(পৃথিবীতে যে কিছু বস্ত আছে, তৎসমুদর পরমেশ্বর কর্তৃক সতত! ও চৈতন্থ 
স্বারা অন্তর্বহিঃ ব্যাপ্ত রাহয়াছে।) 

সমষ্টিভৃত সুষ্টাপদার্থও তোমার পরিম(ণ করিতে পারে না, কারণ তুমি 
সকলের অস্তরে এবং সকলের বাহিরে একভাবে অবস্থিত )--“তদত্তরস্ত সর্ববন্ত 
তহুপর্বন্য।স্ত বাহাতঃ।+ অতএব তুমি পরিচ্ছিন্নও নহ। আবার কাহার দ্বার! 
তুমি জ্ঞাত হইবে? “ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনে। ন বিদ্মে। ন 
বিজানীমো! যখৈতদন্ুশিষ্য।দণ্ভদেব তদ্বিদিকাদথে। অবিদিতাদধি |, নিজে 

(তাহাকে চক্ষু দেখিতে পাপ না, বাক্য বলিতে পারে না এধং মন চিন্ত! 
করিতে পারে ন1। আমর! তাহাকে জানিন। এবং যেন্ধূপে শিষাগণের নিকট 
এ্রত্রহ্গের উপদেশ করিতে হয়, তাহাও অবগত নহি। তিনি জ্ত ও অজ | 
সকল বস্তরই অতীত।) 
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প্রন্তা পারমিতে ২ দর্বজ্ঞতে। সেই অদ্বিতীয় চৈতন্য বস্তুকে তত্বজ্ঞানীরা 
তত আখ্য| গ্রদান করেন । তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান্‌। 
বদস্তি তৎ তত্ববিদস্তত্বং ষ্জজ্রানমদয়ং। 
ব্রদ্ষেতি পরম।জ্মেতি ভগবান্‌ ইতি শব্খাতে ॥ শ্রীমস্তাগবত ১২1১১ 
ইনিই তন্ত্রের ঈশানী, মহাবিদ্তা ব| দুর্গ । ইহার অপর নাম ব্রহ্মধোনি। 


ওঁ আগ়াহি বরদে দেবি ত্রাক্ষরে ত্রহ্ষবাদিনি 
গাঁয়ত্রি ছন্দসাং মাতব্রক্মযোনি নমোহস্ত তে ॥ 


(দেবি, তুমি এস, ধারার মত বরদান করিতে করিতে এল। তুমি ত্রি- 
অক্ষর সমন্বিত অর্থাৎ তোমাতেই অ, উ, ম্‌, রূপী ঈশ্বরের তিন্টী প্রকাশ ভাব 
পর্যবসিত । তুমি ত্রহ্মবািনী ও ব্রহ্গকে জানাই! দাঁও! তুমি গায়ত্রী, 
ছনের মাতৃম্বক্ূপিণী এবং বেদ তোমা হইতেই আপিয়াছে! আমি তোমাকে 
নমস্কার করিতেছি ।) 

তাহার কৃপ। না হইলে ত্রদ্ধকে জান! যায় না) তাই শাস্ত্রে আছে, 

নান! তন্ত্রমতং দেবি নান! ঘনত্রং প্রকাশিতং। 
্র্ষ্বরূপং বিজ্ঞীতুং কঃ সমর্থো মহী তলে ॥ 

নাঁন। মার্ণ| গ্রধাবস্তি পশবো ভতবুন্ধয়ঃ | 
শরীদুর্নাচরণ।স্তে।জং হিত্ যাপ্তি রসাহলং ॥ 

সত্যং বচ্‌মি হিতং ব্চর্যম পথ/ং ব6ম পুনঃ পুনঃ । 
ন ভুক্তিন্চ ন মুক্তিশ্চ বিনা ছূর্ণানিষেবণা॥ 

শ্রী ভগবান্‌ যে পরমধামের কথা বপিয়াছেন, ইনি সেই ধাম (আলয় ও 
জেটোতিঠ)। “তদ্ধিষ্ণোঃ পরমং পদং--ইনিই বিষুতর পরম পদ্দ। ইনিই 
'জগৎ শ্রষ্টীর বরেণা ভর্গ বা জ্যোতি; ;--তৎ সবিতুর্বরেণ্যংভর্ঃ 1” ইনি জ্তঞান£ 
ক্যাপ ব্রচ্গের জ্যোতিঃ.-বিশ্বে বিভিন্ন শক্রিরূপে চেতনে নানারূপ সম্বথিত- 
পে, জীবে বিভিন্ন জীবনরূপে বিরাজ করিতেছেন। বিভিন্ন ভাবে দৃষ্টতঃ 
বিরাজ করিয়াও মূলতঃ এক। যখন ভগবান মানবের কলাণার্থে মানবরূপে 
আবিষ্ূতি হন, তখন ভিনি তাহার মাতৃম্বরূপিণী হইয়। প্রকাশ পান। আবার 
যখন সাধক, হৃদয়ে ভগবানকে অনুভব করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি ভক্ত* 
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হৃদয়ে আবিভূ্ত ভগবানের মাঁতৃরূপিণী হইয়া শোভা পান। তিনি নষ্টিক- 
দিগের শোফিয়!। 

বৌস্ধগ্রন্থে তাহার কথা আমরা কি পাই? গুণকারও বৃহ গ্রন্থে লিখিত 
আছে,_-“্যখন কিছুই ছিলনা শস্তু ছিলেন; শঙ্তৃস্বয়স্তু। তিনি নকলের পূর্ব 
তাই তাহার অপর নাম আদিবুদ্ধ। ভিনি বছু হইতে ইচ্ছা করিলেন; সেই 
ইচ্ছাই প্রজ্ঞা নামে অভিহিত। ব্রহ্ম ও প্রজ্ঞ। মিলিত হইয়! প্রজ্ঞা-উপায় 
হইলেন,--শিব-শক্তি বা ব্রন্মমায়।। 

এই পুস্তক প্রজাদেবীর স্তোত্র গীতা । তাহার মহিমার কথ! বু্ধগ্রন্থময় 
পরিব্যাপ্ত। আমরা তাহার কতকগুলি এখানে সন্নিবেশিত করিলাম । 

১। প্রজ্ঞাপারমিতে, আমি তোমায় প্রণাম করি। তুমি সর্বজ্ঞানের 
আধারভূতাঁ ; তোমারই ক্কপায় মুক্তিপিপান্থ শ্রাবক তোমাতে লয় প্রাপ্ত হন। 
তুমি সর্ধকর্মম-জ্রানবতী, তাই কে কোন পথে যাইলে মুক্তি পাইবে, তুমি 
তাহাকে সেই পথে লইয়া যাঁও। যে বুদ্ধচরণে শ্রাবকেরা ও বোধিসত্ববেরা 
নিত্যভক্তিযুক্ত, তুমি সেই বুদ্ধের মাতৃস্বরূপিনী। ( পঞ্চবিংশতি সাহশ্রিক )। 

২। প্রথমে বাধু, তাহার পর অগ্নি, তাহার পর জল, তাহার পর ক্ষিতি। 
ক্ষিতির মধ্যদেশে সুমেরু ; লুমেরুর চাঁরিপার্থে ৩৩ কোঁটি দেবতার বাদ। তাহার 
উপরে হীরকাদি খচিত পন্মের উপর অর্দচন্ত্রাকৃতি গীঠের মধ্যভাগে লল্লিত 
আসনে প্রজ্ঞাপারমিত উপবিষ্ট । প্রজ্ঞা, তুমি দেবভার্বিগকে প্রসব করিয়াছ 
এবং তুমি অনাগ্যন্তা। ( ভদ্রকল্পবদান। ) 

৩। প্রচ্মদেবি, আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি ! তুমিই প্রজ্ঞাগারমিভা, 
হ জ্ঞন্িপাঃ নীররূপ! এবং বিশ্বের মাতৃম্বরূপিনী। ( পূজাখণ্ড।) 

৪। যখন সমস্তই শুন্ঠ ছিল, প্রজ্ঞাদেবী “গু” সহিত আকাশ হইতে নির্গত 
হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত বৌদ্ধের ও বোধিসত্বের জননী শ্বরূপিনা । তাহার 
হদয়ে ধর্মের স্থান । পরসত্যজ্ঞানরূপিনী তিনি, পৃথিবী এবং পার্থিব জ্ঞান তাহাকে 
গ্পর্শ করিতে পারে না। তিনি পরাজ্ঞানদাত্রী ও মুণ্তিমতী। তিনি দনাতনী, 
মানববুদ্ধির অগম্যা এবং বুদ্ধের মাতৃশ্বরূপিনী। (পুজাথণ্ড। ) 

৫ | হে প্রজ্ঞাদেবি) তুমি সমস্ত বুদ্ধের জননী, বৌধিসত্বের পিতাঁমহী এবং 
অপরের প্রপিতামহী। তুমিই ঈশানী। (পুঙ্গাখণ্ড।) 
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৬। শ্রীতগবতি প্রজ্ঞাণেবি ! তুমি মা সমস্ত বিজ্ঞানের সমষ্টিরূপিণী, সমস্ত" 
বুদ্ধের মাতৃম্বন্ধরপিণী, বোধিজ্ঞানজনমত্রী, বিশ্বের মহাঁজ্যোতিস্বরূপিণী। ( গুণ- 
কারণ বাহ ।) 

৭। তুমি অন্থুর নমুচি-মরের গর্কখর্ববকারিণী, অহঙ্কারীর অহঙ্কার দলনী; 
সত্যজ্ঞানদশত্রী, সর্ববিজ্ঞানবতী এবং লঙ্গমী। পর্বজীবের পালন ও রক্ষণ, এই 
তোমার “ধর্শরত্ব* । (গুণকারগু বাহ। ) 

এঁতবেয়ারণ্যকে প্রজ্ঞা সম্বন্ধে কি আছে, আমরা এইবার আলো৪ন! করিব। 

জন্মক্লেশবিচারী পরবৈরাগা প্রাপ্ত জিজ্ঞান্ু প্রশ্ন করিতেছেন, _ 

“কোহয়মাত্মেতি বয়মুপান্মছে কতরঃ দ আত্ম, ইতি।” 
দ্বিতীয়ারণ)ক যষ্ঠ অধ্যায় । 

(কে সেই আত্ম। ধাহাকে আমর! উপাসন1 করি? সে আত্ম কিরূপ?) 

“যেন বা পশ্ততি যেনবঝা শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিন্রতি যেন বা বাচং 
ব্যাকরোতি যেন ঝ| স্বছু চাস্বাছু চ বিজানাতি যদেতছ্ুদয়ং মনশ্চৈততসংজ্ঞানম। 
জ্ঞানং বিজ্ঞনং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টিধ্ততি্মাতর্মনীষা জুতিঃ স্তৃতিঃ সংকল্পঃ 
ক্রতুরন্থঃ কামো বশ ইতি, ইতি ।+ ্‌ 

(যন্দার! রূপ দর্শন করা! হয়, যদ্দ/রা শব্ধ শ্রবণ কর হয়, দ্র! গন্ধ আাদ্বাণ 
কর! হয়, যন্ত্র বাক্য উচ্চারণ কর হয়, অথবা যন্বারা স্ব বা অস্বাহু বোধ 
কর! হয়, এই সকল বাহা কারণ অর্থাৎ ইন্দ্রিযই কি আম্মা? অথবা যাহ! 
প্রতোেক বহিরিন্ট্রিয়জন্ত জ্ঞান ল।ভ করিতেছে, মেই একমাত্র হৃদয় ব! অস্তঃ- 
করণই কি আত্মা ঃ মনের বৃত্তি অনেক )--পজ্ঞান বাঁ অহংস্ঞান, আজ্ঞান বা 
ঈশ্বর তত্বপ্ঞ।ন, বিজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান, প্রজ্ঞান বা গ্গরস্থার্থাদাবুন্মেষণ” মেধ! বা 
শান্্রর্থ ধারণা, দৃষ্টি ব| ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান, ধৃতি ব| ধৈর্ধা, মতি বা মনন, মনীষ 
বা মননদ্বাতন্ত্রা, জুতি বা রোগাদি জনিত ছুঃখ, স্থবতি বা স্মরণ, সঙ্বল্প ব সঙ্কল্পন? 
ক্রু বাঁ অধ্যবসায়, অনু বাঁ গ্রাণন, কাঁম বা অদংনিহিত বিষয়াকাঁজ্ষ।, বশ ব 
্্ীস্গাভিলাষ ইত্যাদি ।) 

এই সংশয়ের নির্ণয় হইতেছে । 

“সর্বাণোবৈতানি প্রজ্ঞানস্ত নামধেয়ানি ভবস্তি, ইতি। এ। 
(উদার প্রজ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞামাত্র |) 


৩১০ পন্থা । [১৪১৭ 
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“এয বন্মৈষ ইন্দ্র এষ গ্রজাপতিরেতে সর্ধে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহভূতানি 
পৃথিবী বাযুরাকাশ আপো জে।তীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজাণী- 
তর।ণি চেতরাণি চাগজানি চ জারুজ(নি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চা! গাবঃ 
পুরুষ! হন্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণিঞঙ্গমং চ তি চ যচ্চ স্থাবরং সর্বং তৎ 
প্রজ্ঞানেত্রম, ইতি।* 

( এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্মা, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজ।পতি। এই সকল অগ্রাদি 
দেবতা, এই ক্ষিতি, জপ, তেজ, বাঁযু ও আকাশ নামক পঞ্চমহাভূত, এই ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ মিশ্র ভিন্ন প্রাণী সকল, এই স্থাবর ও জঙ্গমভেদে হিবিধ বাঁজভূত গ্রাণী 
সকল, এই অগুজ স্বেদ্জ ওডিজ্জ প্রাণী সকল, এই গো, অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্য 
প্রভৃতি প্রাণী সকল, এই জঙ্গম পক্ষ্যা্ি ও স্থাবর তরুলতাি প্রাণী সকল, এই 
স্মস্তই গ্রজ্ঞানেত্র বা ব্যবহার কারণ ।) 


তাহাই বা কিরূপ! 
“গ্রজ্ঞনে প্রতিষ্িতং প্রজ্ঞানেত্রো লোক: প্রজ্ঞা গুতিষ্ঠা, ইতি । ত্রী। 

শ্রীমৎ সায়ানাচার্ধ্য এইরূপে বাথা। করিতেছেন ১ 

প্রজ্ঞানে, নিরুপাধিক চৈতন্যে, পূর্বোক্তং সর্বং জগৎ গতিষ্ি তং রজ্জং 
সর্পবদারোপিতং | অনেনোৎপত্তিহেত্ুত্বমুক্তং। লোকঃ দর্বপ্রাণিসমূহঃ 
প্রজ্ঞানেত্রঃ1 প্রজ্ঞ। চৈতন্তমেব নেত্রং (ব্যবহাঁরকারণং ) যন্ত/সৌ প্রজ্জানেত্রঃ | 
অনেন স্থিতি হেতুত্বমুক্তং | গ্রজ্ঞ| চৈতন্ং প্রতিষ্ঠালয়স্থানং। গ্রতিতিষ্ঠতি 
বিলীয়তেধত্রেতি ঝুঁংপত্তেঃ। অনেন সংহারহেতুত্বমুক্তং । 

( গ্রজ্ঞাই লোক সকলের স্থষ্টিহেতু, ইহাই প্রতিষ্ঠা এবং ইহাই লয়স্থান।) 

“প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, ইতি ।৮ এ 
( ইনিই ব্রহ্ম ।) 

পারমিত £- শ্রেষ্ঠ আর্ধাধর্খের বা মোক্ষ ধর্শের নাম পারমিতা (৪ দান, 
শীল, ক্ষাত্তি, বৈরাগা, বীর্ধ্য ও ধ্যান, এই ছয়টার নাম পারমিতা । ইহাদিগের 
সাধন হইলে তবে মানক প্রজ্ঞা সাধনে সক্ষম হয়। এখানে, পারমিতার অর্থ 
“মানের অতীত,” ইহাও বুঝাইতেছে। যেমন একদিকে প্রঞ্জাকে অমিত বা 
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যাহার মাপ হয় না বল! হইয়াছে, অগ্দ্বিকে তাহাকে আবার মানের অতীত 
ঝলিয়ী উল্লেখ করা হুইতেছে। 
অনবপ্তাঙ্গি__ছান্দোগ্য উপনিষদ ব্রহ্ষকে “অপাপবিদ্ধ বলিয়া! বর্ণিত 
হইয়াছে। 
“এষ আত্মাহপহত পাপআ1।% 
নিরবস্তৈঃ--অবস্ক (পাপ), ষাহাদিগের নাই । মোহ, পপ, অবিদ্ব। এই 
সমস্ত পর্যযায়শবখ | পাপের লেশমাঞ অবশিষ্ট থাকিলে অপাপবিদ্ধ ব্রদ্মকে জানিবার 
মংশ। নাই । তাই শ্রুতি বলিয়|ছেন,_- 
যন্ত্র সর্ব্বানি ভূতানি আত্মন্তেবাহ্থপপ্ততি | 
সর্বভূতেষু চাত্ানং ততো ন ব্জুপ্ু্দতে ॥ ইশ-_-৩ 
যন্মিন্‌ দর্ধানি ভূতানি আ্মববাভূত্বিজান্তঃ। 
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্তঃ ॥ ত্ী ৭ 
(ধিনি আত্মাতে সর্ধভূতকে দর্শন করেন, এবং যিনি সর্ধভূতে আত্মাকে 
দর্শন করেন, তিনি কাঁহাকেও দ্বগা করেন লা; কারণ তাদৃক দর্শন হেতু তাহার 
মোহ ও পাপ নষ্ট হইয়। গিয়াছে ।) 
(যখন সর্বভূত আত্মাই, এইরূপ অনুভব হয়, তখন তাদৃশ সর্বাত্মদর্শার 
পক্ষে মোহুই বাকি, আর শোকই বাকি?) 
বরাহপুরাণে পাপমুক্তের এইরূপ বর্ণনা আছে ৫ 
য সমঃ সর্বভূতেষু জিতাত্ব! শাস্তমানসঃ | 
স পাপেভ্ো। বিমুচোত জ্ঞানবান্‌ স চ বেদবিৎ ॥ 
গুণ। গুণপরিজ্ঞাতা হৃক্ষয়হ্য ক্ষরন্ত চ। 
ধ্যানেনৈব হানংমুঢ়ঃ স পাপেভ্যঃ প্রমুচ্যতে ॥ 
শ্বদেহে পরদেহে চ সুখদুঃখেন নিত্যশঃ । 
বিচারজ্ঞো ভবেদ্‌ যস্ত স মুচ্যেতৈনসো ্ুবম্‌ ॥ 
'অহিংসঃ সর্বসৃতেধু তৃষ্ণাক্রোধবিবর্জিতঃ। 
 শুভন্তালঃ সদ! যশ্চ স পাপেভ্যঃ গ্রমুচ্যতে ॥ 
এক কথায় যাহা কিছু বরন্ধজ্রানের অবরোধক, তাহাই পাপ, তাহাই অবদ্ধ্য; 
শাহ! লিক ইস্জিযবৃত্তি চরিতার্থতাই হউক, অথবা ভক্ত জ্ঞানীর শেষ “সমাধি 


৩১২ পশ্থা | [ ১৩১৭ 


প্রতিবন্ধক কর্্মাধীন ভোগ্যবর্গই হউক। তাই তক্তজ্ঞানী সেই শেষ পাপলেশ 
হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থন! করেন,_- 
থিরগুয়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপহিতং মুখং। 
তত্বং পৃ্ন্নপাবৃখু সত্যধর্্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ইশ--১৫ 
তাই সম্প্রজ্জাত যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত বৈষ্ণব বা শৈব শেষ অবস্থায় যখন স্বতঃ 
উদ্বেলিত ব্রদ্মভাবে অস্থির হইয়া উঠেন, যখন ভিনি বুঝিতে পাঁরেন,_-শিব বা 
হরি ভিন্ন নহেন,-ইাহারা উভয়েই ব্রঙ্গেরই লিঙ্গ, তখন তিনি গাহিয়। 
উঠেন। স্স্প্প্প 
"্পাপং মে হরতাম্‌ সদ! হরিহরৌ 
শ্রীবংদ গঙ্গাধরৌ ।/' 
আবার অপরদিকে যখন কাম্যাদি বস্ত কামাি না দেখাইয়! ব1 কাম্যাদি 
বস্ত না দেখাইয়া ব্রহ্মকে দেখায়, ইন্জিক্নগণ যখন তাঁহাদিগের অধিকারী ও 
তাঁছাদিগের ভোগা বস্তকে না দেখাইয়া ব্রহ্মকেই ইঙ্গিত করে, তখন আর 
তাঁহার! আঁমাদিগের পাপের কারণ ন! হইয় ব্হ্মক্জানের ন্দোন হয় । 
স্বয়ং অপাঁপবিদ্ধ না হইলে, কি করিয়! পস পর্য্যগঙ্ছুক্রমকায়মব্রণমন্বাবিরং 
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম ত্রন্মকে জ্ঞান হইবে। 
ক্রমশঃ | 
জীকিশোরীমোহন চট্টোপাঁধ্যায়্। 


কাল 


২/ 


ও 


[)6 9176 জীবাত্বা । 


লেখকের বা বক্তার মন কোন প্রকারে সন্দেহপুর্ণ বা কোন বিষয়ে 
অনিশ্চিত থাকিলে, তিনি সেই সময়ে যাহা পিখেন্ন বা কহেন, পে"সকল 
নির্দাল ভাব বহর্ন' না ক্রিয। এক প্রকার তমোৌভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। 
তজ্জন্ত নাঁন। অনিশ্চিত অর্থে বাবহৃত ইংরাজি £51১172” কথাটার বার্থ অর্থ 
ল্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট করিয়া! 015. 39871 প্রবন্ধ আস্ত করিয়াছেন । 
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ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমপ্তগবদ্‌ গীতার ১৫ অধ্যায় ৭ম শ্লে/কে উত্ত “5১110, 
কথাট্রার পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সগ্খণব্রহ্মূপে তিনি তথায় কহিতেছেন 
“মমৈবাঁংশো জীবলোকে জীবভৃতঃ সনাতনঃ1 আমারই অংশ সংসারে সপ্ধা- 
কালস্থায়ী জীবরূপে খ্যাত। প্রতাগাত্মার সেই এক একটা বিশ্ব বা গ্কণামাত্র 
এক একটা জীবাত্মা বা *571৮1 এইরূপ অসংখ্য. অসংখ্য অংশ সহ! 
হইতে নিঃসৃত হইয। অতি সুক্্ উপাধি ছারা, এক একটা অণুদ্বার! জড়িত 
হওয়াম়্ পরস্পর সকগেই ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে জগতে বর্তমান দেখ! যায়। 
পরমাত্মার অমূর্ত ব্যক্তভাব প্রতাগাত্মা বা সপ্তণব্রঙ্ষরূপে, মায়াধীশ ঈশ্বররূপে, 
আমাদের মধ্যে আধ্যাত হয়েন; বিবিধ কোধাবৃত ত্বাহা'র বিশ্বই ভীবাত্ম! 
(59156) বলিয়া জগতে বিদ্িত। সর্বোত্তম, বিশ্বব্যাপী, ভাবমাত্রে পর্যয- 
বসিক্তচ ৭5517101 কহিলে আমরা প্রত্যগাত্মীকেই বুঝিব ; এবং বর্ষা হইতে 
সামান্ত কীটাণু পর্যযস্ত শরীরী সমস্তই জীব "517 তাহা হইলে এক অখণ্ড 
প্রাণের জড়ারৃত সকল অংশই 90171£ জীব বা প্রাণী । অথবা আমরা তাঁহাকে 
এক একটা অনাত্বা জড়িত আত্মা বা জীবাণু কঠিতে পারি। নেই জন্ত 
ভীবাত্বা সদাই দ্বৈত; একটী চিদাংশ একটী জড়াণু সাহত মিশ্রিত। বিশুদ্ধ 
(576) চিৎ ভাবমাত্র, উপাধিধুক্ত প্রাণী নহে। বাক্তাবস্থায় (50178) 
চিৎ কখনও বিশুদ্ধ হইতে পারে ন1) কিন্তু যে উপাধিতে সংযুক্ত হওয়ায় 
ইহার রিকাশ সম্ভব হই্স থাকে, সেই উপাধিকে মনে মনে পৃথক করিয়! 
ইহাকে নির্মল চিন্মাত্ররূপে চিন্তা কর! যাইতে পাঁরে। 

চিদংশই প্রাণী মাত্রেরই মূল । সামান্ত কীটাণু হইতে উচ্চতম দেবতা পর্য্যস্ত 
কল শ্রেনীর সকল প্রকার প্রাণীতেই চিদংশ অপুপ্রবিষ্ট। কেবল মন্ুষ্যই জীব 
এম্ত ঈছে ; মানব অবস্থাব্যতীত তাহার নিয়োপর সকল রাঁজোই জীব বর্তমান। 
শরীরী মাত্রেই প্রাণী বাজীব। একটা জীবাত্মা। কহিলে একটী পৃথক প্রানী 
বুঝায়, এবং তাছার আমিত্বের মুল তাহার চিদংশেই অবস্থিত-_হুইতে পারে 
তাহার বিবিধ উপাধিতে তখনও আত্মজ্ঞান বিকপসিত হয় নাই, এবং তখনও 
নে পত বা জক্ঞানবং নিয় খনজ প্রভৃতি রাজ্য মধো অবস্থিত। ক্ষুদ্র, বৃহৎ 

হাটি, সমষ্টি নান! প্রকার শতীরান্ধ্যায়ী বকে আমরা সামান্ত*ও মহৎ নানা 
স্কাবে গণনা করিয়া থাকি 1 59016£ [)০0০01706 মধ্যে উচ্চ, দধ্যম 
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নিশ্নশ্রেনীভূক্ত বিবিধ পর্যায়ের প্রত্যেক দেব্মণ্লীও জী"উপে আখ্যাত হইয়াছেন 
ও তাহাদের প্রত্যেক পর্ধ্যায় নিয়স্থ অসংখ্য অসংখ্য ক্ষুত্র,কুদ্রতর জীবকে স্টাহাদের 
দেহে ধানুণ করিতেছেন। আধুনিক 7১)51০10£ দেহতত্ব বিজ্ঞান মধ্যেও 
আমর! প্রাণী সম্বন্ধে অবিকল সেইরূপ ক্ষুত্র হইতে বৃহৎ বহু পর্ধ্যায় দেখিতে 
পাই ; যথা,_- 

প্রথম শ্রেণাভুক্ত প্রাণীগণকে (0615 ) দ্যণুক, এসরেণু কহে ( ছুইটা অগু 
মিপিত হ্ইয়! দ্বাথুক, তিনটা দ্বাণুক মিলিত হইয়া একটা এসরেণু হইয়া থাকে) 

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাণিগণ, উক্ত ছণুক, এসরেণু বারা নিশ্মিত হইয়! হুত্র- 
পুঞ্জ 155405 বা তস্তরূপে পরিণত। 

তৃতীয় শ্রেণীর প্রাণিগণ, ২য় শ্রেণীর প্রাণিগণ মিলিত হইয়া প্রস্তুত হয় ও 
তাহাদিগকে (0172175 ) বিবিধ অঙ্গ কহে। 

জরা প্রাণীরা আধিনীণি একক পানী এদিন নিলি কই! এগ্ত হর. 2121 
দ্বিগকে 1১650103 দেহ কছে। 

৫ম শ্রেণীর প্রাণিগণ, ধর্থ শ্রেণীর প্রাণিগণ মিলিত হৃইয়া গুস্তত হয়, তাহা- 
দিগকে ( 007010071065 ) সম্মজ কহে। 

উত্তরোত্তর আমর! ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মানব জাতিতে, এবং ক্রমশঃ তাহাদের 
সমষ্টি সমগ্র মানব রাদ্দ্যে উপনীত হইতে পারি। ক্ষুদ্র ক্ষত্র জীব একত্রিত 
হইয়! একটা বৃহত্তর জীব নির্মাণ করে। পৃথিবী একটা জীব-_-এতদ্বার! 
মগ্ুষ্যের জীবস্ব কোনরূপে অস্বীকার করা হইতেছে না। এক এক জাঠিতে 
একই মাত্র প্রাণ ধাবিত হইয়া থাকে, এবং সকল জাতির মধ্যে সে প্রাণ 
বাহিত হইতেছে । সেই প্রাণ অপেক্ষাকৃত অনেক উচ্চতর বিবর্তিত। প্রত্যেক 
ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে এক এক প্রকারের ইচ্ছা, চিন্ত। ও ক্রিয়া লক্ষিতঞ্হইয়া 
থাকে । তাহাকেই আমরা পেই সেই জাতির বিশেষ ধর্ম বা লক্ষণ কহিয়! 
থাকি ॥ ম্যাম ব্যাভাটস্কী দেব, পিতৃ, মুক্ত মানব প্রভৃতি বিবিধ মণ্ডলীর 
বিবিধ পর্য্যাকে এক এক জীব (11%1144] ) কহিয্াছেন। তাহার শিক্ষা 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতের সহিত সম্পূর্ণ এক্য দেখ! যায়। অবশ্ত অনেকে 
শথনও তাহা বুঝিতে ও আর্বন্ত করিতে পারেন নাই । [১৩ 1152%5771 
11979 ব্রচ্ধা বা তৃতীর পুরুষ কহিলে কেবলমাত্র বাক্যের অলঙ্কারের ছটা 
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বুঝায় আা। ”1219761277 [০2০1৮ সপ্ত গ্রহাধি্ঠাত দেবতারা ষথার্থতঃ 
হুর্যামগ্ুলবর্তী পুরুষের (5০181 [.00০5) দেছে অবস্থিত কয়েকটি চন্রু 
মাত্র। 

যস্ঘপি কেহ এই মত এখনও ভ্রমাত্বক বিবেচন! করেন, তাহা হইলে 
তাহারা শ্ব ন্ব দেহ আগোঁচনা করিয়া দেখিলে তাহাদের সেই ভ্রম দূর হইতে 
পারে। জীবিত ব্যক্তির সজীব রক্ত অণুবীক্ষণ দ্বার! জীবন্ত রক্ত পরীক্ষা করিলে 
দেখিতে পাইবেন কিরূপে পৃথক পৃথক জীবাণুসমূহ তন্মধ্যে গমনাগমন 
করিতেছে, কেহ বা অপরকে বলে আক্রমণ করিতেছে এবং কখনও তাহাকে 
পরাজয় করিতেছে, কথনও বা নিদ্গেই পরাস্ত হইতেছে । কিন্তু তাহারা সে 
দেহের উপাদান স্বরূপ ও ষাহার পুষ্টির জন্য অবস্থিত, সেই দেহ যে বুহত্তর 
জীবের ঘন্তরত্বরূপ, সেই বৃহত্তর জীবকে তাহারা একবার চিন্তাও করে না। 
ক্ষুদূতম জীবাণু হইতে সর্দ্বোচিতম ভীবের বিত্ধি ক্রম, বিবিধ শ্রেণী চিস্তা ও 
পর্যালোচনা করিতে করিতে সহত্র সহস্র অচিস্তিত সম্ভাবনার বিশাল চক্রবাড় 
(70712€0) আমাদের চিন্তাকাশে উদিন্ত হইতে থাকে এবং বিশাল বিশ্বে আবৃত 
হইয়া, নানারূপে প্রবিষ্ট হয়া ব্রহ্ম কিরূপে বহুধা প্রকাশিত হইয়াছেন, সে 
ভাঁবটাও স্পষ্টরূপে হৃন্য়ঙ্গম হইর়| থাকে! সর্দন্তরই একটা চিৎকণ! একটী জড়ো- 
পাধিতে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সকলে উচ্চন্র অনেক জীবের 
বিবিধ অংশ মাত্র, এবং যে পরিমাণে আমরা সকলে উচ্চবিবর্তিত হইব, যেষে 
বৃহত্তর ভ্রীবের আমর বিবিধ অংশ, তাহাদের সেই পরিমাণে উজ্জ্রলতর করিব ও 
তাহাঞ্জের উন্নত উদ্দেশ্টা সফল করিব। 

এইবার আমরা জীবের ত্রিভাবের আলোচনা! করত তাহার কারণ নির্দেখ 
করিতে চেষ্টা করিতেছি । প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অঞ্চলে উক্ত ত্রিভাবের নাম 
করণে সাান্ত বিভিন্নতা আছে, কিস্তু উত্তয় স্থ'নেই উহা তুল্যরূপে স্বীরুত 
হয়া থাকে । এখন প্রশ্ন হইতেছে, তিন হইল কেন? কেহ কেহ এইমাত্র 
কহিয়1০ক্ষান্ত হয়েন যে, ঈশ্বরে ত্রিভাব বর্তমান, এবং আমরা তাহার অংশ 
মাত্র, সেই জন্ত প্রশ্বরিক ভ্ত্রিভাবের প্রতিবিষ্ধ মাঁনবেও বর্তমান »মআছে। তাহা 
সত্য.বটে ) কিন্তু ঈশ্বরে ত্রিভাব কেন বর্তমান? অনেকে কহিক্া! থাকেন যে, 
যাহা, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয় নাই, সেই গুহৃতম বিষয় অংনণ কর! 
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আমাদের উচিত হয় না ব অনাবস্তক। কিন্তু ধদ্যপি এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
ব! প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তর অগ্বেষণ করিতেই হইবে। 
কেবলমাত্র গুহারহস্য উদঘাটন দ্বারা, বিবিধ জ্টিণ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ 
দ্বারাই এক্ষণে বিশ্ব-রহস্ত সম্বন্ধে যাহ! বিছু জানিতে পারা গিয়াছে, মানবে সেই 
জ্ঞানের সংযোজন। হওয়ায় তাহার জ্ঞান অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। 
পূর্বের অজ্ঞাত বিষয় সমূহ জ্ঞানের সীমা মধ্যে আনয়ন করায়, গুহ্যরহস্ত 
ব্যক্তাবস্থায় পরিণত করার, আমাদের মনের পরিপুষ্টি ও মানসিক উৎকর্ষ 
লাভ হুইয়। থাকে । কাহার এরূপ ক্ষমতা এবং কোথায় ব এরূপ প্োক 
আছেন, ধিনি কহিতে পারেন যে এই পর্যাপ্ত তোমরা অগ্রসর হুইবে, ইহার 
বাহিরে কেহই ষাইতে পারিবে না %1])05 ভি 50816 00: 00176 8700 09 
190)57 ? মানব বুদ্ধির হীন প্রভা ও ভাহার দ্র্বলতাই মানবের উন্নতির পক্ষে 
শক্রবৎ বিস্তমান। যাহা তিনি করিতে সক্ষম, তাহ তিনি করিতে পারেন। 

আমাদের চৈতন্ত ব| জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই, জীবের ত্রিভাব 
দেখিতে পাওয়া যায় $ এবং জীব ঈশ্বরাংশ, ইহা! সত্য হইলে, ঈশ্বরেও সচ্চিধানন্দ 
ব্রভাব প্রমাণিত হয়; বিচার এই প্রমাণ দিয়! থাকে। 

আমাদের চৈওন্তে জ্ঞানশ।ক্ত বর্তমান আছে তাহা হইতে আমরা 
পৃথক অপর বস্তর আ্তত্ব ( জড় প্রন্কতির ) অনুভব করিয়া খাকি। ত্র অনুভূতি 
ইচ্ছাশক্তিকে প্রকাশ করে-_-তদ্দারা আমরা বাহিরের পদার্থসমূহ গ্রহণ করিতে 
ধাবিত হই, কিনা এ সকলে [বিরক্ত হই বা! তাহাদিগের নিকট হইতে দুরে 
সরিয়া যাই ; অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়! থাকি । ইচ্ছাশক্তি পুমরার 
ক্রিয়াশক্তি প্রক্কাশ কায! থাকে-যন্্ারা জীব ইষ্ট দ্রব্য গ্রহথ করে, কি! 
কোন দ্রব্যে বিরক্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করে। জড় প্রকৃতির সপ্গুখে হা 
বিপরীতে উক্ত ত্রিশক্তিই একত্র মিলিত হইয়া আমি আছি (অহমশ্মি) 
এই বাক্য কহিতেছে ) “আমি ইহা নহি” ( অহং এতৎ ন ) এই বাক্যেও উক্ত 
ভিশক্তি এক মিলিত; এবং আমি ইহা ( অহমেতদন্মি) এই বলিয। 
ইহাকে গ্রহণে ইচ্ছ! করিয়া ইহার নিকট অগ্রসর হওয়া ও. জড় গ্রকৃতির 
সহিত নব্বদ্ধ স্থাপন করা, এবং “আমি ইহ! নহি+ বলিয়া! পয়ে ইহাকে পরিত্যাগ 
রত নম্বন্ধ বিচ্ছেদ করাতেও উক্ত ত্রিশক্তি একত্র [িলিত। (সদা সবাজ 
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ব্রিশক্তি একত্ে মিলিত হইক্জ! কার্য করে--একের প্রাধান্য অবস্থায় অপর 
দুইটা তাহার পশ্চাতে থাকিয়। সাহায্য করে )। আনাদিগেন্র বাহরে অপর 
কোন পদার্থের অস্তিত্, এবং আমাদের তাহার সাত ১ম্বন্ধ, এ সকলই 
মূল প্রকৃতির বি্যমানে প্রকাশ পাইয়। থাকে- এতন্বারাও আমর আমাদের 
ত্রিভাব জানিতে পারি। 

বিবেককে জিজ্ঞাসা করিলে দেখ যায় যে, আমাদের 'আমির” এই ব্রিভাব 
হুচন আমাদের মুল স্বভাব হওয়ায়, থে বিভুর আমরা অংশমাত্র, ভাহারই উহ! 
একটী সীম অথচ যথার্থ প্রতিবিস্ব হইবে) এবং এই ত্রিভাবের কারণ অবগন্ত 
হইবার জন্ত আমাদের স্বভাবকে পরম উৎকর্ষ পর্য্যন্ত প্রনার করত বিশ্বব্যাপী 
করিতে হয়। 

১। প্রতাগাত্মাই ব্যক্ত ভাবাপস্ন পরম “অহমন্রি 0 210)1 

২। আত্মার বিপরীতে বিশ্বব্যাপী অনাস্থা ( মুলপ্ররুতি ) বর্তমান। 

৩। আত্মা ও মুলপ্রক্কৃতি পরস্পর পৃথক ও পরস্পর বিপগীতে অবস্থিত 
থা.কলে উভয়েই নিষ্ষল ও বন্ধ্যাবং। কারণ সৃষ্টি বা বিশ্বপ্রকরুণ জন্ত কেবল 
প্রত্যগাত্মা ও মূল প্রকৃত ছুই দিকে পৃথকৃভাবে অবাস্থত থাকিলেই হুইবে না, 
₹কম্ত আত্মার অনাত্মাকে অন্ভব কর! চাহ, তাহার নিকট বাইবার ইচ্ছা হওয়| 
চাহি, এবং তাহার সহিত সংযুক্ত হওয়া চাহি) অর্থাৎ তাহাদে* উভয়ের পরস্পর 
সন্বন্ধ প্রয়োজন । 

আত্মা, অনাত্ম। ও তাহাদের পরস্পর ম্ম্বঘ্ব। এই ত্িনই চিরন্তন তিন। 
ইহার অধিক আর কিছু হইতে পারে না, কারণ সকলই ইহার অন্তর্গত | 
ইহা হইতে [কচু নুনও হইতে পারে না, কারণ এই তিনের একটার অভাবে 
সৃষ্টি হইতে পারে না। তজ্জন্ত প্রত্যেক ব্যক্ত ঈশ্বর ত্রিতাব সম্পন্ন । এবং 
তজ্জন্ত মানবেও প্রিভাব বর্তমান। প্রত্যগাত্মার মূল প্রকৃতিকে স্বীকার করণ, 
অনসষ্য পক্ষে অর্থাৎ তাহার চিদাভাস সম্বন্ধে বোধ বা অনুভুত । ঈশ্বরের সঙ্কল্প 
অর্জাৎ ব্ছ হইবার ইচ্ছায় মুল প্রকৃতি অভিমুখে অগ্রসর হওন, মনুষ্যের পক্ষে 
ইচ্ছা! ; মুল প্রকৃতিতে ঈশ্বরের অনুপ্রবেশ, যন্থার। প্রকৃতি কাধুঃক্ষম হইয়া থাকে, 
মনযা সব্বন্ধে উহ! ক্রিয়া । 

সার্িধ্য হেতু পুরুষের ছা গ্রকৃতিতে পতিত হওয়াতে পুরুষের উপর 
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প্রকৃতির ক্রিয়া হইতে ই বোধ বা জন্তজ্ঞান উদয় হয়। চিত্ত ব্ষিয়রূপে পরিণত 
হইয়া পুরুষকে বিষয় প্রদর্শন করে, বিষয়বিশিষ্ট চিত্ত পুরুষে প্রতিবিদ্বিত হয়, 
এই নিমেন্ত পুরুষের (অবিস্তার বশীভূত্ত জীবের) আর একটা নাম “নর্শিত বিষয় 
হুইয়াছে। পাতঞ্জলি কহিতেছেন 3; প্ৰ শর্ত খ্ষয়ত্বাৎ বুত-সারপ্োমিতরম্ত্ব 1” 
ইতরত্র অর্থাৎ বুখ্যানকালে--যোগাবস্থা হইতে বিভিন্ন অবস্থার়--পুরুষ ইপ্ধপে 
বিষয়ের ছায়! প্রাপ্ত হইয়া ইহাই আমি বিবেচনা করেন, অর্থাৎ সুখ ছুঃখার্দি 
জড় স্বভাব না হইয়!ও পুরুষ তদাত্মক হয়, সুখ ছঃখাদি ধন্ম বিশিষ্টের স্তায় জ্ঞাত 
হয়।৮ প্রকৃত পক্ষে বিষয়াকারে পরিণত চিত্তেরই এ কার্ধয। পঞ্চ শিখাচার্ধয 
বলিয়াছেন) নদী হদ প্রভৃতির কল্পত জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়িলে, চন্দ্র 
কাপিতেছে বোধ হয়, জলের কম্পন মেরূপ চন্দ্রে আরোপিত হুইয়া থাকে, তদ্রপ 
পুরুষের ছায়! বি“শষ্ট বুদ্ধিও বিষয়াকারে পরিণত হুইয়! পুরুষকে স্বীয় ভাবাপন্ন 
করিয়। থাকে । “বাচম্পতিমিশ্র ত কেবল বুদ্ধিতেই পুরুষের ছার! স্বীকার 
করিয়াছেন। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে উভয়ের ছায়াই উভয়ে পতিত হয়। 
যেরূপেই হউক, বিষয়াকারে চিত্তবৃত্তি হইলে উঠা পুরুষের স্বনীযর় বলিয়৷ 
বলিয়া! বে'ধ হয়, চিত্তে ও পুরুষে বিকাশ থাকে ন। বলিক্াই প্রতীতি হয়| 
«ভোক্ত (শক্তি পুরুষের পরিণাম নাই, উহার প্রতিসংক্রম অর্থাৎ প্রতিসঞ্চার 
হয় না, বুদ্ধি নামক পদার্থ বিষয়াকারে পরিণত হইলে তাহাতে প্রতি 
সংক্রান্তের সভার হইয়া! (ছায়। পড়িয়া যেন তন্রপই হইয়া!) বুদ্ধর বৃত্তি প্রকাশ 
করে, অর্থাৎ আপনার বণ্য়া অভিমান করে। চৈতন্ভের উপগ্রহ (উপরাগ) 
বা ছায়া প্রাপ্ত বৃদ্ধর অনুকরণ করে বলিয়া! জ্ঞানবৃত্তি পুরুষকে বুদ্ধিবৃত্তির অপৃথক্‌ 
বুত্তি বা সমানধর্্রক বলিয়া ব্যবহার হয়, বুদ্ধির বুত্তিকেই যেন পুরুষের বৃদ্ভি 
বলিয়া ভান হয়।” আমাদের বোধ বা অনুভূতি এইরূপেই হইয় থাকে । 
চিত্তের হুক্ষষ প্রবেশের ও সুক্্াকার ধারণার এন্ধপ বিস্তৃঠ ক্ষমতা যে, উৎ। সুপ 
পদাথেও স্বীর আধকার প্রসাগিত করিয়া থাকে। প্রত্যেক জ্ঞানেত্ররিয় সদ 
শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙের হুক্মরূপাস্তরিত অবস্থা, এবংটক্ষু কর্ণ প্রভূত ্ুগ : 
অঙ্গ বাদ্বার দিয়া,বাহিরের যে সমস্ত ব্ষিন ভিতরে প্রবেশ করে, সেই বিষয় 
গুলি উক্ত জ্ঞানেন্দ্রির সকল ্ব স্ব অত্যান্তরে গ্রহণ করত চিত্তে প্রতিবিস্থিত করি 
খাকে-চিত্ত সেই সেই বিবয়াক!রে পরিগত হয়। 


অগ্রহায়ণ |] জীবাতা ৷ ৩১৯ 


এক্ষণে চিত্ত সধপ্ধে আরও একটু আলোচনা করা যাঁউক। পাতঞ্লি 
কহিতেছেন £ “দেশবন্ধচিত্বস্ত ধারণ! 1৮ *“নাভিচক্র, হৃৎপর্দা, মস্ত কম্থজ্যোতিঃ 
্রত্ৃতি আধ্যাত্মিক দেশে অগবা দেবসুত্তি গ্রভৃতি বাহ্‌ দেশে চিত্বকে স্থির 
করার নাম ধারণা |” তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্‌।%” “বিষয়াস্তর হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হইয়। পূর্বোক্ত যে কোন বিষয়ে চিত্ত স্থির কর! যায়, সেই বিষয়! 
কারে বারম্বার চিন্তবৃত্তি হওয়াকে ধ্যান বলে। ধ্যের আলম্বন ভিন্ন অন্ত বিষয়ে 
চিত্ববৃত্তি না হইয়। ধ্যে্াকারে চিত্তবুত্তর সদৃশ প্রবাহকে ধ্যান বলা যায়” 
চিন্তের অবিরাম পরিবর্তন ও নুতন নূতন বিষয়াকারে নিয়ত পরিণতি উপরোক্ত 
প্রণালীদ্বার! স্থির হইয়া থাকে । অর্থাৎ উত্তমরূপে চিন্ত। করত কোন একটা উন্নত 
শুণ, ক্ষমতা বা কোন একটা ইষ্ট দেবমুর্তি নির্ব্বাচন করিয়া! গাহাতেই একাস্ত 
মনোনিবেশ করিয়! চিন্তকে তদাকারে পরিণত করিতে পারিলে চিন্তস্থির ক্রমশঃ 
হইয়া থাকে। যেমন, একটি মহৎ গুণ ধ্যান করিতে করিতে উক্ত গুণ চিত্তে 
প্রতিফলিত হয় এবং জীব তাদাত্যভাব ধারণ করে। শ্রীকৃষ্জ বা বুদ্ধ দেবকে 
ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে আমরা কৃষ্ণময় ঝ| বুদ্ধময় দেখিতে থাকিব ও শ্ীরুষ 
বা বৃদ্ধদেবেই পরিণত হইব বা মিশাইব। ইহার উপরে প্রাচ্য “সোহহং» 
মহাবাক্যের ভিন্ত্ স্থাপিত হইয়াছে । অনেকে এক্ষণে উহ! উচ্চারণ করিয়া 
থাকেন, কিন্তু তোতাপাধীর স্তায় কেবল বারবার উচ্চারণ করিলেই সেই অনন্ত 
জীবনের জ্ঞান হইবে না; আমরা ধ্যান দ্বারাই কেবল এই বন্ধাবস্থা' অতিক্রম 
করত মুক্ত হইতে পারি-_বাক্যহ্থারা তাহা সাধিত হয় নাঁ। চিন্তদবার! মানব 
জ্ঞানপাভ করে, এবং চিন্তাদ্বারাই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হই থাকে । ধিনি 
ঈষ্বরকে আধদর্শ করত ধারাবাহিক ধান দ্বারা আপনাকে আদর্শতুল্য করিয়াছেন, 
তিনিই ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর হইয়াছেন। যখন কোন ব্যক্তির 
চিন্ত তদাকারে (আদর্শ ঈশ্বরের আকারে ) পরিপত হয়, এবং এইরূপে তাহার, 
জ্ঞানোদয় হয়, তখন পদিব্যে ব্রহ্গপুরে প্রতিঠিত" প্রতাগাত্মা তাহার নিকট 
গ্রকাপিত হয়েন এবং তিনিও তপ্তাব প্রাপ্ত হয়েন। তজ্জন্ত ১. 4১03161 
 কহিয়াছেন +0320077 01726 ৮/1)101) 700 215.) তুমি তে ব্রহ্ম তাহাই হও । 

এইরূপে বধার্থ পর বিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ অভ্যান পরস্পর অতি ঘন সংযুক্ত। 
থার্থ পরবিজ্ঞানের উপর যাহার ভিত্তি স্থাপিত নহে, দে জভ্যাস ঝা ক্রিয়৷ যোগ 


০ পন্থা । 0১৩১৭ 


বিশুদ্ধ নহে | এসং কোন বিজ্ঞানই যথার্থ ও জীষস্ত হইতে পারে না, ধাহ! 
হষ্টতে পবিত্র নিরাময় অভ্যাদ বিকসিত নাহয়? আমাদের খঁশিক "তাৰ 
প্রন্ছূটিত করিতে উভয়ই নিতান্ত প্রয়োজনীয় 

ঠতন্ক (007019857959 ) ও আত্মজ্ঞান (%561£-0905104$7)655 ) 
বাহাকে কহে উভয়ের মধ্যে কি প্রভেন বর্তমান, তাহ। আমরা এক্ষণে বুঝিতে 
চে করিব | “4১০১১ “আছি মাত্রের” জ্ঞানই চৈতন্ত বা 0072010957639 প্রাণের 
অস্তমুখী অবস্থা । (প্রাণ, চৈতগ্ঠ, আত্মা এই সকল গুলিই সমপধ্যায়ের শব ) 
কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বকীয় অস্তিত্বের জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান (5০91£-007,0104- 
৪7585) কহে-থ।, *] 211, আমি আছি বা! অহমন্মি--এখ[নে প্রাণ বহিমুী 
এবং আপনাকে বাহিরে অবস্থিত অপর সকল হইতে পৃথক বোধ কর! হয়। যখন 
কোন জীব জীবাণু স্বীয় অভ্যন্তরে ঈষৎ স্ফ,রণ অনুভব করে, তথন তাহার 
চৈতন্ত জাগরিত হইতে আরম্ত হয়--*আছিমাত্র'” তখন ইহার অস্তিত্বের জ্ঞান। 
খন বাহির হইতে নেক সংঘাত ক্রমশঃ আসিতে থাকে, এবং প্রত্যেক সংযোগ 
ভীবের অন্তরে ঈষৎ স্পন্দন উৎপন্ন করে, উপর্যযপরি এইরূপ হইতে থাকিলে 
একবার স্পর্শে একটু সামান্ত গতি, আবার স্পর্শে পুনরায় অল্প গতি -তখন 
কার্ধাকারণের ভাবটী অল্প অল্প দেখ! দিতে থাকে। একটী সংযোগ ৬হইতে 
জীবের অভাস্তরে একটা গতি উৎপন্ন হয়__স্থুলশরীরে বাহা সলবস্তর আঘাত 
জীবচৈতন্ের উক্ত গতির কারণ স্বক্ধপ হইয়া! থাকে । বহুকাল এ্রন্নপ খাত, 
প্রতিঘাগ্ড চলিতে চলিতে, যে আঘাত করে এবং দেই আধাত দ্বারা ষাহাতে 
গতি বা স্ফুরণ উৎপয্ন হয়, উহাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পর পার্থক্যজ্ঞান ধীরে 
ধীরে জীবে উদিত হইতে থাকে । সে মুহূর্তে পার্থক্য জ্ঞানের উদয় হইল, 
তখনই “আমি, ও "অপর? জ্ঞান জন্মিপ এবং “অহমন্মি “আমি আছি বোধও 
হইতে আরম্ভ হইল-_( সেই সময় হইতেই আত্মজ্ঞান প্রন্ফুটিত হইতে আরম্ত 
হইল )। চিহিত্ব অবতরণকালে একটা অণুগ্রহগ করিদ্লা জীবরূপে (57) 
পরিণত হন--তিনিই [1০790 জীবাত্বা।। পেই চিৎকণাতে ( 25670855 ) 
“আছি মানত জান বর্তমান থাকে । আপনাকে নির্দিষ্ট ও. শীমাবিশিষ্ট করিবার 


জন্ত জীব শরীর গ্রহণে ধাবিত হয়্। ক্রেদশঃ। 
শ্ীোগেন্র নাথ গোস্বাদী। 
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৯ম সংখ্য!। 











বিশ্বরূপ। 
( গীতৌক্ত অর্জুনের বিশ্বরুপদর্শন |) 


১ 
তব দেহ মাঝে হেরি একি অপন্ধপ দৃশ্ত! 
নাভি উৎপল--আসন উপর 
চতুর-আনন লোক-ঈশ্বর, 
দিব্য উরগ খধি ভাশ্বর 
সর্ধা অমর; ভু্মাচর 
বিরাজ বিদ্বাট শরীরে তোর নিখিল বিপুল বিশ্ব! 


ওছে দেব! 


৩২২ 


্‌ 


টে বিশ্ব-ূপ, 
বহু সহস্র ঠেঁরি বাহ্‌দর 


বন্ত,-বিসর নেত্র-নিকর, 
অস্তমধ্য আদি অগোচর 
সগ্ডভৃবন তোমারি ভিতর 


বিশ্বের ওহে ঈশ্বর 


লুটিছে টুটিছে উঠিছে পড়িছে, একি অনস্তত্বপ ! 


১৮. 


তোমারি দত্ত দিব্যনেত্র তুলি? হেরি কোন মতে $-- 


সর্ধতঃ রবি-বহ্ি-দীপন 

অনস্ত জ্যোতিঃ ঝারছে কেমন, 
ভেদ্বিতা আলোক-পুঞ্জ-গঠন 
চক্র কিরীট-গদ1-সুশোভন 


অপূর্ব্ব তব মূরতি মোহন ফুটিছে নয়ন পথে। 


৪ 


হেরি ও বিরাট তেজ-কলেধর হয় হেন অনুমান £». 


তুমি অক্ষর পুরুষ প্রবর, 
তোমাকেই চাহে মুমুক্ষ নর 
তুমি সনাতন অজর অমর 
নিত্য ধরম রক্ষণ-পর 


বিশ্ব তোমাতে ওহে শাখখত করয়ে অধিষ্ঠান। 


৫ 


মন! পাই অস্ত-মধ্য বা আদি বিশ্বরূপের তব) 


অসীম বীধ্য, অন্ত কর, 

রবি শশী ছুটি নেত্রবিবর, 
ঝলকে কিরণ চির ভাশ্বর 
বদনে দীপ্ত অনল নিধর, 


আপন কিরণে করিছ তণ্ত ভূলোক ছালোঁক-স্ব |... 


পৌষ ] 


বিশ্বরূপ ৷ ৩২৩ 


ভূতল হইতে স্বরগ অবধি অসীম শূন্ঠা কাশ 
--একি বিচিত্র !--তুমি অগ্থয 
রহিয়াছ সদ! ব্যাপী দিকৃ-চয় 
হে মহান! তব মহ তেজোম 
ঘোররূপ হেরি ভূবনন্রয় 
স্তম্ভিত রহে বিশ্ময় ভরে, কম্পিত করে ত্রান। 
৭ 
ও বিরাট বপু হেরিয়া তোমার ভূভার হরণক।মী 
সুরবীরগণ লইছে শরণ, 
স্তুতি করে কেহ অতি ভীতমন 
অঞ্জলি বাঁধি, করিছে পগন 
রচি বহুতর স্বপ্তিবচন 
যতেক সিদ্ধ“মহধিগণ ভর্তির অনুগাঁধী। 
৮ 
ও বিপুলকায় দর্শন করে অতি বিশ্রয়ভরে 
আদিত্য, বন্ধ, রুদ্রঃৎ পবন, 
পুর্ব পুরুষ উঞ্ণ অশন, 
অশিিনি-যুগ, দিতি-ননান, 
কিন্নর' দল, বিশ্বাি*গণ, 
সাধ্য, সিদ্ধ, ক্ষ, রক্ষ, রণ অঙগন-পরে | 
নি 
ওছে মহাভুদ্জ নেহারি নেত্রে অতিকাঁষ্ধ অতিঘোর, 
 অনংখ্য তব বিপুল বদন 
অগণন তব দীপ্ত নঙ্গন 
বহুবাহু উরু উদর চরণ 
ভীষণ দশন করি দন 
জিলোকের লোক শঙ্চিত অতি, কম্পিত চিত মোর। 


৩২৪ 


পন্থা । [ ১৩১৭ 


বিস্তৃত তব মুখ-গহ্বর গগন করিছে গ্রাস, 
অস্ত ভীষণ বর্ণ সকল, 
দীপ্ত বিশাল-নেত্র অনল, 
নেহারি চিত্ত হ'তেছে বিকল, 
ধৈর্যা ধরিতে নাহি আর বল, 
অশাস্ত মম অন্তর হ'তে প্রবোধ হুরিছে ত্রাস। 
১3 
ওহে। কি তীষণ ব্দন-নিকর, ভীষণ দর্শন ধরি 
উগরে দীপ্ডি যেন কাঁলানল, 
তাহে দিশহর! হ'তেছি, বিকল, 
অদ্ধ ধন্ধ নয়নে কেবল 
নাহি স্থখ-কণ। অস্তর-তল 
ওহে দেবদেব ! জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও হরি! 
১২ 
ওহে! বিচিত্র ওহে! তয়ানক একি অদ্ভুত দৃশ্ঠ ! 
ধার্তরাষ্্ পুত্র-নিকর 
সহ সপক্ষ ভূপতি-বিদর 
ও তব করাল বদন বিবর, 
পশিতেছে অতি ভীত অন্তর,-_. 
নির্ভয় ঘোর গ্রতাপে যাঁদের কম্পিত হ*ত বিশ্ব । 
৯৩) 
তীন্ম ভীষণ সথতজ কর্ণ দ্রোণ রণ-গুরু, তুর্ণ 
আমাদের পূর্ণ স্থযোদ্ধগণ-__ 
পশিতেছে তব ভয়াল বদন; 
দলিত পিশিত পিগড মতন 
ভক্ষিত কেহ রয়েছে লগন 
করাল দস্ত-অস্তর মাঝে, পিষ্ট শিরস ূর্ণ। 
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3১৪ 
বিপুল গ্রসর বদনে তোমার পশে নর, নববীর, 
পতঙ্গ দল দীপ্ত কিরণ 
বহ্ির মুখে লভিতে মরণ 
চঞ্চল পদে পশয়ে যেমন 
অথব যেমতি নদনদীগণ 
অধীর আবেগে সিন্ধুর মুখে নিশায় আপন নীর: 
১৫ 
বিশ্বব্াপক ! বিরাট পুরুষ! জলন্ত মুখে তব 
দিশি দিশি দিশি পর্বভূবন 
রসনার বনে করিছ লেহন, 
কিরণ পুতে করি আপুরণ 
সকল জগত, উগ্র ভীঘণ 
ভাম্বর তব দীপ্ডি নিকর করিতেছে অভিভব। 
১৩ 
নম নম ওহে দেববর। গ্রসনন হও মোরে; 
করুণ করিয়ে কহ দীনজনে ; 
কে আপনি ঘট? কিসের কারণে 
উগ্র মূরতি। আছ কি সাধনে? 
জানিতে বাসন! জাগিতেছে মনে, 


জানিনা তোমারে হে আদি পুরুষ! আছি অজ্ঞান থোরে। 


শ্রীভূজধর রায়চৌধুরী । 


প্রেম বা প্রাণের বিকাশ । 
( প্রথমানুরৃত্তি) 


আকর্ষণ সর্বা জাগতিক ধর্ধা। অতি নগণ্য ক্ষুদ্রভম হইতে মহত্তম পর্য্যন্ত, 
স্থলতম হইতে সুক্মতম পর্যাস্ত অজ্ঞনান্ধকারের নিবিভূতম আবরণ হইতে জ্ঞান 
ভাঙ্করের দিদ্য জেযোতিঃ পর্যান্ত এই আকর্ষণের চিরন্তনী খেলা নানাবিধ 
বৈচিত্র্যাকে একননে গ্রগিত করিতেছে । জড় ও চৈতন্তের রাজ্যে এই আকর্ষণ 
সমভাবে বিরাজমান । বিজ্ঞানের আপাবক কম্পন (৬1)020100 ) এই 
আকর্ষণের ফল; স্থতরাং এই আকর্ষণকেই প্রক্কতির একমাত্র আরঘি, মধ্য ও 
শেষ বলা যাইতে পারে । জগতের যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই 
দেখি, এই মহা আকর্ষণের খেলা --হুর্ধযমণ্ডলের চত্ুঙ্গিকে এ্রহরজি আকর্ষণধন্থে 
নিয়ন্িত, অগণ্য নক্ষরররীজি জসীম শুনে এই আকর্ষণধর্ম্দে অগুপ্রাণিত হইয়া 
সঞ্চালিত । জগতে এই আকর্ষণ-যঙ্ছে আহুতি দিবার জন্যেই প্রকৃতির 
বৃহদীয়োজন _-পুম্প ও মধুমক্ষিক', ছাত্র ও পুস্তক, চিত্রকর ও তুলিকা, জননী 
ও সন্তান, ভোগাবস্ত ও ভোক্তা--এই উভয়ের মধ্যে একমাত্র আকর্ষণই বর্তমান; 
আকর্ষণই এই দুইকে একের দিকে মিলনের দ্বিকে আকর্ষণ-যজ্জে অগ্রসর করিবার 
জন্ত ব্যস্ত। এঁই আকর্ষণ-যজ্জে জীবনাহুতি দিতেই থধেন সমগ্র জগৎ ব্যস্ত। 
চৈতন্থশক্তি, আকর্ষণের পরিপোঁধক ও জড়ত্ব আকর্ষণের বাধক। একটি পরমাণু 
যে আর একটি পরমাণুকে আকর্ষণ করে, সে তাহাদের আভ্যন্তরীণ অনুস্থ্যত 
চৈতন্টশক্তি-বলে। অথচ জড় ও চৈতন্ত প্রকাশ ভাবে নিত্যগ্রথিত। জড়ের সত্ব! 
চৈতন্য ব্যতীত অসম্ভব, এবং চৈত্তন্তশক্তির প্রকাঁশভূমিই জড়। এই ছুইটীকে 
বিভিন্ন কর! বা বিভিন্নভাবে ধারণ! কর! সাধারণ মানবের সাধ্যাতীত। আক্ৃতিগত 
বাহিক বৈষম্যের ভিতর দিয়া আভ্যন্তয়ীণ চৈতন্তশক্তির সাম্ভাবের উপলব্ধি 
করানই এই আকর্ষণের উদ্দেম্ | ছুইটী বস্তু মিলিতে চাঁয়; কারণ ছুইয়ের মধ্যে 
একই চৈতন্তশক্তি বিরাজমান, কিন্তু তাঁহার! মূলতঃ এক হইলেও তাহাদের 
আকৃতিগত বৈষম্য তাহাদিগকে ছুই করিয়া রাখিয়াছে এবং দ্বৈতভাঁব আছে 
বলিয়াই মিলন আছে; নচেৎ ছুই ন! থাকিয়া! এক থাকিলে আর মিলন 
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কোথায়? স্থাবর ও জঙগম উভয় জগতেই এই আকর্ষণ সমভাবে বিদ্যমান । 
তন্মধ্যে ,জঙ্গমজগতে চৈঠ্ন্তশক্তি প্রকাশবহুলা হওয়ায় জঙ্গম জগতেই এই 
আকর্ষণের লীল! সমধিক অন্ুভবনীয়া। মনবজগভে এই আকর্ষণের 
তীব্রতা প্রতিনিয়ত অনুভুত হইতেছে । এই আকর্ষণের জন্তই স্থষ্িপ্রবাহ 
বর্তমান | মানবের এই আকর্ষণ, কোথাও কাম, কোথাও লালসা, কোথাও ছেষ, 
কোথাও ক্রোধরূপে বর্তমান । মানবকে প্র'তমুহূরর্ভ এই আকর্ষণের তীত্রত। 
অনীমত্বের দিকে টানিয়। লইয়া যাঁয়। মানব যখন নিজের প্রকৃত স্বভাব উপপন্ধি 
করিতে পাঁরে না, তখনই ছুঁটাছু্ট করিযা প্রাণের আবেগে লালপার উন্ম(দ মুচ্ছ- 
নার বঙ্কারে প্রাণের তন্্ী নাচাইয়! আকুলভার জোতে গা ঢাপিয়া দেয়। তখন সে 
নিজের আভ্যন্তরীণ অপীমত্বে ভুলিন গিয়। বাহিরে প্রতিফলিত ছায়ায় নিজের 
স্বভাবের তৃ'প্ খুখিয়! কেড়ায়। কিন্তু বস্ততঃ এই পু বাহিরের বস্ততে নাই, 
এই তৃপ্তি নিজের অসীমক্ষের স্বভাবের বাহ্িক বিকাশে নাই । ইহা নিজের 
আভ্যন্তরীণ আত্ম্বভাবের পুর্ণ বিকাশে । মাস্ধৰ পিশ্বে বত অপুর্ব মাঁধুধ্যদর্শনে 
মোছিত হয়, সে সমস্ত বাহক জগতের মাধুর্য নহে, সে তাহার নিজের অলীম 
মাধুধ্যের বিকাশ। সমস্ত বিশ্বে তাহার নিঞ্ছের ইন্জিয়-দ্বার দিযা_-আত্মার অনন্ত 
মাধুর্য প্রতিবিথিত হইয়া! ছড়াইয়। পড়ে । তাই সে নিজের মাধুর্্যং বাহিরে 
দেখিয়া আত্মন্বব্ধপ বিস্বৃত হইয়া আকুল হইয়া পড়ে। বাহার নিজের মাধুর্যের 
ষত বিকাশ হইয়াছে, ভিনি বাহ্জগতে তত সুন্দর, তত মধুর, তত তৃপ্তিজনক 
বলিয়া মনে করেন । একজন কবি একটি পত্রে একপ্রকার মাধুর্য উপভোগ 
করিয়া মোহিত হইয়| বিশ্বপিতার স্তুতি গীতে হাদর নিনাদিত করেন; একজন 
উত্ভিদবিদ্ঝ।-বিশারদ এ একই পত্রে আর একপ্রকার মাধুর্। দর্শন করেন। অপর 
একজন বিজ্ঞানবিৎ এঁ পত্রে অন্প্রকাঁর সৌন্দধ্য উপভোগ করেন এবং একজন 
আত্মতত্ববিৎ ঝ ব্রহ্মবিৎ এ পত্রের পূর্ণ সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া! উহার মধ্যে 
ব্রহ্মতাঁন অনুভব করেন। বাস্তবিক জাগতিক জিনিষের মধ্যে প্রত্যেকে নিজের 
নিজের আভ্যন্তরীণ মৌন্দধ্যেরই পরিচয় পান ১ কিন্তু মানব যতদিন আত্মস্থ মা! 
হয়, ততদিন এই সৌন্দর্যকে দে বাথ প্রক্কতির সৌন্দর্য ঝলিয়*মনে করে । সেই 
জন্য সাধফ কবীর বলিয়াছেন £-- | 
“নাভিকে সুগন্ধি মুগ নাছি জানত, টৃ'়ত ব্যাকুল হোই” 
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অর্থাৎ কস্তরী মুগ যেমন নাভিস্থ হ্থগন্ধ বাহাজগত হইতে আমিতেছে বলিয়া 
মনে করিয়! অন্ধ হইয়! ঘুরিয়া থুরিয়! বেড়ায়, তেমনি মানুষও নিজের মধ্যের 
অসীমত্বের মাধুর্য ভুলিয়া বাহাজগতের সৌনার্ধ্য অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়! নিয়ত 
পরিভ্রমণ করে, কবিকুল-তিলক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথও গাহিয়াছেন__ 
“পাগল হইয়। বনে বনে ফিরি 
কন্তরী মৃগ সম 
আপন গন্ধে মম” 
এক্ষণে এই মহাঁবলশালী অসীমত্বব্ঞ্জক আকর্ষণের স্বরূপ ও কার্ধ্যাসন্বন্ধে 
আমর! কিঞিৎ আলোচন! করিতে চেষ্টা করিব। এই আবর্ষণকে আমাদিগের, 
সনাতন ধর্মশান্ত্রে প্রেম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 
জগতের প্রত্যেক জিনিষই ব্রন্মের অংশ; অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষেই পরিপূর্ণ 
চৈতন্তশক্তি অপ্রকট অবস্থায় থাকিলেও প্রকট অবস্থায় তাহার আংশিক 
অনুভূতি হয়। স্কলই সেই পরিপূর্ণ ্রহ্মশক্তি সাগরের দিকে যেন শ্রোতে 
ভাঁসিয়া চলিতেছে, স্থাবরজগত হইতে এই ক্রমোন্নতি স্রোত আরম্ভ হইয়া 
জঙ্গমজগতের চরমসীমান্ধ অতীত স্থানে অবিশ্রান্ত গতিতে নিয়ত বহিতেছে। 
ইহার আদি ও অস্ত মানবধারণার অতীত, কেবল মধ্যাবস্থা মাত্র ক্ষণিকের জগ্ত 
নয়নসমক্ষে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়! দৃষ্টিশক্তিকে ঝলসাইয়। ফেলিক্ কোন এক 
অতীব্দ্রিপ্ জগতের পরিপূর্ণ তার দিকে ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া! ঘায়। তাই গীতা 
শ্রীভগবান্‌ অর্জুনকে বলিতেছেন 
অব্যক্তাদীনি ভূতাঁনি নি ভারত ! 
অব্যক্তনিধনান্ঠেব তত্র ক! পরিদেবন। ॥ 
অর্থ।ৎ “হে ভারত ! তুমি ভাবিয়া দেখ, উৎপত্তির পূর্বে এই সকল শরীর 
ব্বব্যক্ত ছিল, উৎপত্তির পরে এবং মরণের পুর্বে অর্থাৎ জন্ম মরণের মধ্যসময়ে 
কিছুদিন অভিব্যক্ত ছিল, নিধনে অব্যক্ত হইবে। শরীরের স্বভাবই এইরূপ ; 
অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বেও ইহ! অবাক্তরূপ নিধনেও অব্যক্ত, মধ্য কিছুদিন মাত্র 
ব্ক্তরূপ, অতএব এক্প শরীরের জন্য পরিদেবন! কি ?” 
বাসশুবিক প্রাক্কত মানব এই মধ্যাবস্থাটুকু ব্যতীত আর কিছুই প্রতাঞ্চ 
অনুভব করিতে পারে না। তবে এস্থলে তত্বজ্ঞানী ও লাধারণ লেকের মধ 
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প্রভেদ্র এই যে, জ্ঞানিগণ এই জাঁবনকে চৈতন্তের সাময়িক বিকাশ বলিয়! দর্শন 
করেন" এবং জন্মমৃত্যুর মিথ্যামোহে মোহিত হন না; কিন্ত সাধারণ লোকে এই 
জীবনকেই বাস্তব সত্য মনে করিয়! মুগ্ধ হইয়! পড়ে । বাস্তবিক এক অথগ্ড 
ক্রমবিবর্তনের সুত্র জীবনীশক্তি ও শরীরকে অনন্তকালের জন্য গ্রথিত করিয়া 
রাখিয়াছে। এই সংযোগভাবই স্থষ্টি। স্বীয় বিকাশের তারতম্য অনুসারে এই 
বাস আকৃতির ক্রমোম্নতিই চৈতন্তশক্তির কাধ্য। জীবনীশক্তির এই পূর্ণ 
বিকাশের আভ্যন্তরীণ চেষ্টাতেই এই ক্রমবিবর্ভন কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। 
প্রকৃতি বৈচিত্রাময়ী ও নিয়ত পরিবর্তনশীলা। রঙ্গলয়ে ঘন ঘন দৃষ্ঠপট পরি- 
বর্তনের স্যায় গ্রকৃতিদেবী অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের নয়নসমক্ষে নাঁনারূপ 
'লীলাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয় পরিবর্তনের অভিনয় করিতেছেন । দেশ কাল ও 
ক্রিয়'শক্তির ভ্বারা পরিচ্ছিন্না সগুণ! প্রকৃতির অংশীভৃত প্রত্যেক দ্রব্যই পরিবর্তিত 
হইতেছে । আঁজ যেখানে সমুদ্র, ছই সহত্র বৎসর পন্ধে হয় ভ দেখানে মকভূমি | 
আজি যেখানে অত্যুচ্চ পর্ব তশিখর, যুগধুগাস্তর পরে হয় ত সেস্থলে বারিনিধির 
্রীড়াক্ষেত্র । আ্ি যে শিশু, কয়েক বৎসর পরে দে বুব! । আজি যে পাপী, কাল 
হয়ত সে পুণ্যবান্। আজি থে ফুলটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত, কাল তাহ! বিশুদ্ক এইরূপ 
পরিবর্তন প্ররুতির নিত্য শ্বভাব। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে আম?! 
একটা সার্বভৌম নিয়ম দেখিতে পাই। প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে একট ক্রমো- 
ব্নতি স্রোত বর্তমান, এই জেতে জড়ত্বকে উদ্ভিদ রাজ্যের দিকে, উত্ভিন রাজ্যকে 
জীবত্বের দিকে, জীবত্বকে মানবত্বের দিকে এবং মাঁনবত্বকে দেবত্বের দিকে 
ছুটাইয়াছে । এই বড় হ্টবার জন্ত-__নিজের স্বভাবের পূর্ণ বিকাশের জন্ত যে 
অনন্ত আকুলত|, ইহাই চৈতন্য শক্তির ক্রিয়া।  যতদ্দিন পূর্ণতাকে অবলঘ্ন 
করিতে না পারে, ততদিন কেহ কোনও অবস্থায় সন্ত হইয়া থাকিতে পারে ন1। 
এই অসন্তক্ট এই অস্থিরতা, এই অনন্ত আকুলতা আছে বলিয়াই লকলেই* 
সুখের অন্ত, পূর্ণ শান্তি লাভের জন্ঠ অনন্ত আনন্দের দিকে ছুটিয়া চলিতেছে । 
বর্তমান*হইতে অধিকতর শস্তিপূর্ণ অবস্থার দিকে সকলেরই লক্ষ্য। এবং সেই 
লক্ষ্য সাধনের জন্তই এই গরিবর্তন। জীবনীশক্তির এই ক্রিয়াই আকর্ষণ রূপে 
বর্তমান । জীবনী শক্তিই এই আকর্ষণের মূল কারণ। জড়জগতে এই 
আকর্ষণ বা প্রেম অজ্ানতার মধ্য দিয়া অনুন্যত। সেখানে গ্বাভাবিক ধর্মমানু- 
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সারে ছুইটী জিন্ষি পরম্পর মিলিতে চায়; কিন্তু আক।জ্ষার আঁকুলতা সেখানে 
বর্তম!ন নাই। সুতরাং এই আকর্ষণে ছুইয়ের পৃথকীভূত শ্বাতন্ত্রের অনুভূতি 
বিদ্ধমন নাই। এখানে এই অজ্ঞানের মধ্য দিয়া কাধ্য হয় বলিয়। ক্রিয়াশক্তি 
পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে না । অগ্নির শক্তি সম্বন্ধে ফাহার সম্পূর্ণ 
অভিভ্ুতা আছে, সে মগ্ন দ্বার। আপনার স্বেচ্ছ।মত কাঁধ্যসমূহ সম্পাদন করিয়া 
লইতে পারে কিন্তু যে ইহার দহিকাশক্তির বিষয় জ্ঞাত নহে, সেও অগ্িম্পর্শ 
করিলে তাহার অদ্ধদহন অনশ্যান্তাবী। এইরুপে জড়জগতে এই আকর্ষণের জ্ঞান 
বর্তমান না থাক!য বস্তস্মুহ ইহ!র সম্পূর্ণ সুবিধা! ভোগ করিতে পারে না) কিন্ত 
প্রাকৃতিক মাধারণ শঞ্ষি অজ্ঞনেও আপনার কার্য সম্পন্ন করে? তাই এই 
জড়জগতে আকর্ষণের বিদ্মাঁনতায় জড়ত্ব পরিবর্তনের আোঁতে ভাসিতে ভাসিতে 
জীবত্বের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে । 

ষে বস্ততে যত জীবনের বিকাশ প্রেম ব! অনুভূত্িমূলক আকর্ষণের প্রাবল্য, 
তাহাতেই তত অধিকরূপে অনুভূত হয়। প্রেমের ধন্দ আত্মবিস্তৃতি। প্রথমে 
দ্বৈতভাবের মধ্য দিয়া প্রেম কোন বিশেষ কৈন্দিক শক্তি অবলম্বন করে। 
ক্রমে সেই কেন্দ্র হইতে প্রেমশক্তির যতই বিস্তৃতি হইতে থাকে,ততঈ এক অন্তুত 
প্রাণারাম আকর্ষণ আবিভূতি হইয়া প্রেমের ক্ষেত্রকে লইয়া একত্বের দিকে 
ছুটিতে থাকে । যেসকল বস্ত ধতই জীবনী-শক্তি-উদ্ভাসিত, সেই সমস্ত বস্তই 
তত বিশিষ্টভাবে প্রেমের প্রকাশক্ষেত্র। আমরা মন্্রষাজগতে আত্মবিসর্জনের 
প্রারভে দেখিয়। প্রেমের উচ্চতর প্রকাশ নির্ণয়ে সমর্থ হই। তাই মনম্থী 
সধক 1:91১:07 বলিয়াছেন 1,258 15 1056 01910 1761) 16 19 (6 
৪2001006 0£ 5611 “যে প্রেমে আজ্বিসঞ্জন বিগ্যমান, সেই গ্রেমই প্রকৃত 
প্রেম” । প্রেমের ক্রম বিকাঁশের সঙ্গে সর্গে জীব্নীশক্তির ক্রম বিকাঁশে এই 
'সত্য ক্রমেই পরিস্ফুট হয়। একটী উদাহরণ দ্বারা ইহা হদয়গগমের চেষ্টা করা 
ধাউক। প্রথমতঃ আমর! দেখিতে পাঁই, যাহাকে আমর! জীবন বলি, উত্ভিদ্‌- 
জগতেই যেন তাহার প্রথম বিকাশ হইয়াছে। বৃক্ষ, লতা গ্রভৃতি স্বপ্রয়োজ- 
নাঙরূপ রস ও বায়ু আকর্ষণ করিয়! নিজ নিজ জীবনীশক্তির পরিস্ফুরণ করি- 
তেছে, এবং তাহার অভাব ঘটিলেই মৃত্যুর কবলে গা ঢলিয়া দিতেছে । কিন্তু 
এখানে একটী বৃক্ষ আর একটী বৃক্ষের সহিত এমন বদ্ধনে আবদ্ধ নহে, যাহাতে 
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একের অস্তিত্বের সাময়িক অনুভূতি অন্ের পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু তবুও 
| “অন্তঃসংজ্ঞ। ভবস্ত্যেতে সুখছুঃথসমন্বিতাঃ।* মন্ু। 
ইহারা আভ্যন্তরীণ চৈতন্তশক্তিপম্পন্ন এবং সুখ দুখের অনুভূতিঙমন্ত্রিত 
উহ্বারা জীবনীশক্তির অনুরূপ বিকাশের অভাবে মসাড়তা বা তামসিকতা 
স্রোতে নিমগ্ন। এই কারণে এখানে আমরা প্রেমমূলক আকর্ষণের জরীড়1 স্পষ্ট- 
রূপে দেখিতে প1ইতেছি না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা! একটু উন্নততর জগতে--অর্থাৎ 
যেখানে জীবনীশক্জির আরও ধিকতর বিকাশ হইয়াছে,__সেই পণুজগতের 
নিয়ম লক্ষ্য করুন। সেখানে দেখিতে পাই" প্রেমের নিয়শ্ম অস্্থ| 
কামের বিকাশ সেখানে বিশেষরূপে পরিশ্ফুট হইয়াছে । এখানে প্রেমের 
স্থলতম ভব অর্থাৎ আত্মবিসজ্জন-ইচ্ছা-বর্জিত প্রাকৃতিক আকর্ষণ বর্তমান। 
ইহাঁকেই সাধারণতঃ আমর। কাম নামে অভিহিত করি। এই প্রবৃত্তির সাম- 
ধিক উচ্ছাসে হিংস্র প্রাণীদিগের অগ্রগণ্য একটি ব্যাস অন্ত একটা ব্যাস্রীর দিকে 
লালপার তীব্রতা লইয়া দিপ্বিদিক্‌ জ্ঞানশুন্ঠ হইয়| চুটিতেছে। সে সময়ে সে 
নিজের প্রাণকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ মনে করিতেছে । লালদার পরিতৃপ্রিই তাহার 
তাৎকালিক-লক্ষযে পারণত হুইয়! তাহাকে মুহূর্তের জন্য সমস্ত জগদ্বাপারে মন্ধ 
করিয়া ফেলিতেছে। যখন সেই বুভ্তির চরিতার্থতা সম্পদিত হইল, তথন 
সকলই শান্ত--যে . প্রবল অগ্নিকুণ্ড সহমা অগাধ বারিবর্ষণে একেবারে নির্বা- 
পিত হইল। আবার সেই ব্যাপ্ত ক্ষুধিত হইল, তখন সেই কামপ্রবৃত্তির 
আস্পদীভূত। ব্যাস্ীর আমমাংসশোণিতে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বিন্দুমাত্রও 
ইতস্ততঃ করিতেছে না। এখানে আকর্ষণের নিতান্ত স্থলতম ভাব কেবল 
আঁরস্ত হইয়াছে । এখানে কামের সহিত আঁত্মবিসর্জনের ভাব 'এখনও মিশ্রিত 
হইতে পারে নাই। তার পর আমর! পশুজগৎ ছাড়িয়া আদিম অসভ্য মানব- 
জাতির দিঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই, সেখানেও কামের এইরূপ 
সাময়িক তীবগ্তার সহিত ক্ষুদ্র দ্বার্থপরতার ভাব-- সাময়িক স্থুখলালসা পরি- 
তৃপ্তির "ভাব নিশেষরূপে জড়িত। এখানে এ ভাবটি একটু সুক্মমতর । এখানে 
প্রেমিক প্রেমাম্পদ (অথবা! কামুক কামাম্পদ্দের জন্য) কিছু কিছু ত্যাগ করিতে 
শিখিতেছে। কিন্তুসে অতি সামান্য । তারপর সেখানে তমোগুণের স্থিত 
রঞজোগুণ মিশ্রিত হইয়াছে--সেই আধুনিক শিক্ষিত সগাপ্গে নিতাস্ত স্বার্থপর 
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লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এখানে আত্মবিপর্জনের ভাব 
আর একটু জাগিয়াছে। এখানে আকর্ষণের তীব্রতা দমিত হইয়া সামাজিক 
বন্ধন ঝ| বিবাহ দ্বারা নিয়ন্ভ্রিত হইতেছে । এইখানেই প্রথম বিবাহের স্থষ্টি। 
দেখিতে পাই, মানব নিবাহ করিয়। পত্বীকে আদর যত কৰিতেছে-_তাহার সুখের 
জন্য অল্ননচিত্তে নিগ্গের স্থথের আশা ত্যাগ করিতেছে । তারপর এই মিলনের 
ফলে উৎপন্ন পুভ্রকন্যার জন্ঠ সে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিখিতেছে-_ এমন 
কি সন্তানের প্রাণের জন্য, দন্তানের মঙ্গলের জন্য পিতামাত। জীবন পধ্যস্ত 
বিসর্জন করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছে নাঁ। মানব যে আমিকে লইয়া একাই 
ব্ন্ত ছিল, তাহ! পত্বী পুত্র কন্তা ও অন্থান্ত আঁত্রীযস্বজনের উপর অল্লাধিক, 
পরিমাণে ছড়াইয়। পড়িতেছে। ক্রমেই আমিত্বের বিস্তৃতি ঘটতেছে। এইরূপে 
প্রেমের স্ুলীভূত ভাব ক্রমে ক্রমে সুক্মতা প্রাপ্ত হইতেছে ও জীবনীশক্কির 
বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের বিকাশ বা আমিত্র প্রপার ঘটতেছে। এখানে 
ইহা অনুভূতি মূলক,'তাই মানুষ ভালবাপিয়া পরের ভ্ন্ত আপনাকে অল্পে অল্পে 
ত্যাগ করিতে শিখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে । আরও দেখিলাম, লাল- 
সার আকর্ষণ যত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, প্রেমের স্থায়িত্ব ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতেছে এবং জীব ততই অল্পে অন্ন স্থায়ী আনন্দ উপভোগ করিতেছে । 

একই প্রেমল্োত বিভিন্ন অবস্থাবশে কোথাও কাম, কোথাও প্রেম নামে 
অভিহিত হইতেছে । ইহািগের বাস্তবিক স্বরূপ কি তাহাই দেখা যাউক। 

সাধারণতঃ আমরা স্খেচ্ছ।বিহীন সহজ আকর্ষণকে প্রেম বলি ও লাঁলস!- 
বিশিষ্ট সুখাত্বক আকর্ষণকে কাম বলি। "কাঁম বহিম্মখ, শুধু বাহিরের মধ্যে 
ঘুরিয়! ফিরিয়া আঁত্ম।কে বাহিরে প্রতিবিঘিত করিয়! বাঁহজগৎ লইয়া থাকিতে 
চার়। প্রেম অত্তর্শ.খ, জীবকে বাহির হইতে ফিরাইয়! ঘরে লইয়! যাইয়া 
আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করে। কামের গতি স্থলে, প্রেমের গতি সৃক্ষে। একজন 
বহিরঙ্গের মত আসিয়। ছুদও আদর যত্ব করে, তারপর ফেলিয়া চলিয়া যায়, আর 
একজন অন্তরজ চিরসঙ্গীর স্তায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়৷ শ্বাতন্ত্য ভুলাইয়। ক্রমশঃ বিমল 
হইতে বিমলতর প্রাণারাম আনন্দদানে প্রতিনিয়ত আখ্মপুষ্ট সাধিত করে। 
একজন সংকীর্ণতার গতির মধো আনস্তত্থভাঁব জীবকে পদে পদে আবদ্ধ করিতে 
চেষ্টা করে, আর এর্কজন তাহার স্বভাব উপলব্ধি করাইয়া তাঁহাকে জীবনের 
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অনস্ত বিস্তৃত্তির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে শিক্ষা দেয়। 
প্রেম জীবকে হস্তাবলম্বন দিয়! ক্রমে ক্রমে আরোহণ মার্গের চরমসীমায় লইয়। 
যায়, কাম তাঁহাকে ধীরে ধীরে নামাইয়! অবরোহণ মার্গ অবলম্বনে নরকের 
অন্তংস্থলে উপস্থিত করে । কাঁম নিবিড়তম অমাবস্তায় 'অন্ধকর--পমস্ত জগৎকে 
আবৃত করে এবং প্রেম জ্ঞান্ভাঙ্করের দিব্য জ্যোন্তঃ, নিজে আলোকন্বরূপ এবং 
নিজেই লোক চক্ষু হইয়। সমগ্র জগৎ অ:লোকিত করে। কিন্তু ছুইয়েরই 
প্রয়োজনীয়তা এক অথও হত্রে গ্রথিত ; যেহেতু ছুইই এক আকর্ষণ ধর্মের বিভিন্ন 
অবস্থা | 

প্রকৃতপক্ষে এই কাঁমতত্বের মধ্যে ভগবানের একটি অপূর্ব খেলা দেখিতে 
পাওয়া যায়। কামের মূল আকর্ষণ। ছুইটা জিনিষের মধ্যে একটি একত্বস্চক 3 
অর্থাৎ সাধারণধন্মী বস্ত না থাকিলে আকর্ষণ অসম্ভব; ভগবাঁনই ছুইটা 
জিনিষে যুগপৎ একত্ব ও স্বাতন্ত্র অবলম্বন করিয়! আছেন বলিয়! কাম ও 
কামতোগ সম্ভব হইতেছে। 

একই প্রেমের অবস্থাভেদে ইহ!কে স্নেহ, ভক্তি প্রেম বা! প্রণয় ইত্যাদি 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে । কিন্তু এই নামকরণ লৌকিক । প্রেমের আর 
এক প্রকার নামকরণ আছে, তাহ! আধ্যাত্বিক। এই প্রেম যখন অধ্যাত্ 
রাজ্যের বরেণা সহচর হইয়া সাধককে ভগবদ্দেকশরণ করে, তখনও ইহার 
নানাবিধ পৃথক্‌ পৃথক্‌ নামকরণ হইয়া থাকে । প্রধানতঃ আমরা ইহাকে ভক্তি 
নামে অভিহিত করি; কিন্ত ইহার সুক্মতা ও নির্মল মধুর উজ্জল ভাব বতই বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়, ততই ইহাকে প্রেম, ভাব, মহাঁভাব ইত্যাদি পৃথক পৃথক আখ্যায় 
অভিহিত করি । যে অনির্বচনীয় সত্বকে অবলম্বন করিয়! প্রেম বিভিন্ন 
প্রকারে বিকাশগ্রাণ্ড হয়, তাহাকে রস বলে। প্রধানতঃ ইহ! শান্ত, দাসা, সখ্য, 
বাঁৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চতাগে বিভক্ত। এ সমস্ত ছুর্জেয ততের স্বরূপ 
জানিয়! বাহার! হুঙ্্ম বিচারানুসন্ধানে তৃপ্তিলাভ করিতে অভিলাষ করেন, তাছারা 
উপযুক্ত আচার্ধ্যাবলম্বনে ভক্তিশান্ত্র আলোচন! করিবেন। 

যে পর্যাস্ত “আমি” বর্তমান থাকে, যে পর্যন্ত আমিত্বের সম্পূর্ণ সত্তার সহিত. 
প্রেমাম্পদের সহ না মিলিয়! যাঁর, ততক্ষণ যেন অভি হুস্মভাবে স্প্ম হইতে 
হুক্মতয় এবং তদপেক্ষা সুক্মতম অহঙ্কারের রজ্জু অবলম্বন করিয়! কাম বর্তমান 
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থাকে । স্খোনেও পরোক্ষভাবে সারথির অন্তরালে রথীর স্থাঁয় “আমি” কর্তী 
থাকিয়। যাঁয়। তবে এই যে কাম, ইহ প্রেমের আভাস । এই কাম যাহার 
আছে, তিনি ধন্ভ। এই স্ুঙ্গুতম কামের ভিতর ও প্রেমের ভিতর পার্থক্য 
নির্ঘয় করা বড় শত্ত-এখ(নে বুদ্ধি গ্রতিহতা ও ধারণ! গতিশুন্ত!। এই 
কাঁমকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন £-- 

“কামোকাকাধীনমৌনমঃ ॥ কাঁমোকাধীৎকামঃ করোতি নাং করোমি কামঃ 
কর্ত। নাহং কর্ত। কামঃ কারায়তা নাহং কারস্িত| ॥ এষ তে কামকামায় স্বাহা । 

-নারায়ণোপনিষৎ ৬১ । 

দ্কাঁমই আকর্ষক 3 অত এব ইহ।কে নমস্কার করি। কাঁমই আকর্ষণ করেন ॥ 
কমই কর্দাচরণ করেন, আমি করি না, কামই বর্ত। আমি কর্থী নহি । কানই 
কর্মের প্রেরুককর্ত! আমি প্রেব্ককর্তা নৃহি। এই কাব্ণ ও কার্যারপী কাম 
তোমারই প্রকাঁশ অতএব তোমাকে নমস্কার | তবে সাধারণতঃ কাম ও 
প্রেমের পার্থক্যের জনা ইহাই বল! যাইতে পারে ষে ষেথানে যেরূপ ভাবেই 
হউক পআমি”কে প্রাতিষ্ঠঠ করিতে য'ইতেছি, সেখানেই কাম প্রত্যক্ষে বর 
পরোক্ষে বর্তমান; কিন্তু যেখানে তাগ বাঁ যজ্ঞের ভিত্তির উপর ভগবদ্ভাবে 
বিভাবিত হইয়া সর্বভূতাত্মা, সর্বান্তর্ধ্যামী চিদ্রানন্দরপ ভগবানের স্থাপন! 
হইতেছে, সেইখানে প্রেম বর্তমান। তমেো ও রজোগুণে এমন কি রজোগুণ 
মিশ্রিত সন্ৃগুণেও প্রেমের উদ্ভব অনস্তব 1 শুদ্ধ সব্বগুণে ইহার উদ্ভব ও ইহার 
স্থিতি ইহার শেষ কোথায় তাহা কে জানিবে? তবে বোধ হয়যাহাকে 
জানিলে আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না, নানাত্বের ভেপেের--ধ্ৈতভাবের এমন কি 
অধ্বৈতভাবেরও যেখানে অব কাশ নাই, যেখানে জ্ঞান জ্ঞে় ও জ্ঞাত! এই ব্রিবিধ 
ভেদ অন্তহিত হইয়াছে, দেই সচ্চিদানন্দ ভগবানে প্রেমের উদ্দীপনা । তাই 
শ্রুতি বলিয়াছেন “রসোবৈ সঃ1” তিনিই প্রেমের জীবন। সুতরাং যেখানেই যে 
ভাবেই হউক,কাঁম বা! প্রেমের বিচার প্রয়োজন, সেখানেই নিয়পিখিত মহাবাকা- 
টাকে পথপ্রদর্শকরূপে বরণ করিয়। আমরা প্রত তত্বে উপনীত হইতে পারি ॥ 

"আতেন্রিয় তৃপ্তি ইচ্ছা তারে বলি কাম। 
রুষেন্দরিয় তৃপ্তি ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাম1+” 
প্রীচৈতষ্টচরিতামূত। 


পৌষ । প্রেম ব। প্রাণের বিকাশ । ৩৩৫ 


যেখ।নেই স্থল বা! হুক্ষ ইন্দিযতৃপ্তির জন্ত বা আমিত্বের স্থাপনার জঙ্ত ইচ্ছ। 
ংজাত হইতেছে,সেখানেই কাঁম ধীরে ধীরে আপনার রাগ্য বিস্তার করিতেছে । 
কিন্ত মখনই জগন্ঙ্গল, সর্বশ্বর্ূপ, পৃথিবীস্থ যাবতীয় বন্ত ধাহার ব্ঞ্রন| 
করিতেছে-শাহার সেবার জন্য-_-ঠাহার স্থাপনার জন্ত কর্তৃত্ববিহীন স্বাভাবিক 
ইচ্ছাঁর উদয় হইতেছে, তখনই কোন লোকাঁভীত লোকেশ্বরের প্রেমবাশরীর 
ধবনি ধীরে ধীরে আমাদিগের জ্ঞনেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া “মরমে পশিয়া” আত্মাভি- 
মুখিনী হইতেছে । 

কাম ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধপ্রেমে পরিণত হইয়া জীবকে আধা|ক্মিক 
রাজোর শেষ সীমায় উপনীত করিনে। যত দিন আমরা কামের মধ্যে ভগবন্ছ! 
ব! আজ্মাৰ সন্পূর্ণবূপে উপলব্ধি করিতে না পরিব, তত দিন কাম কিছুতেই 
প্রেমে পরিণত হইতে পারে ল। বস্ততঃ পক্ষে কাম এই আত্মভাঁবের ব্যপক । 
তাই শ্রতি বলিতেছেন £-- 

'ন বা অরে পত্ুঃ কাঁমায় পতি প্রিয়োভন্যাত্বনস্ত কামাঁয় পতি প্রিয়ো 
ভবতি ন ব। অরে জায়ায়ে কামায় জায়াপ্রিয় ভবতি আত্মনন্ত কাম'য় জীয়! প্রিয়া 
ভবতি * ্ * ন বা অরে দেবানাং কামার 
দেবা প্রিয় ভবস্ত)াত্বনস্ত কামাঞ দেবা? প্রিয়াঃ ভবস্তি * ৯৭: 
নব! অরে সর্বপ্ধ কামায় সর্ধ্ং প্রিয়ং ভবত্যাত্মস্ত কামার সর্ব প্রিয্নং ভবতি |” 

বুহদ|রণ্যকেপনিষত্ ৪র্থ অঃ ৫ম ব্রাঃ। 
ইহার ভাবার্থ এই যে-- 

“জগতের সমস্ত বস্তই বিশেষ বিশেষ কোষ!ভিমানী আত্মার প্রিয়সাধন করে 
বলিয়াই প্রিয় হয়। কেবলমাত্র পতির প্রতি অভিলাষ আছে বপিয়। পতি প্রিয় 
হন ন।। আত্ম। প্রিয় এবং তাহার সাধনের জন্তই পতি প্রিয় হন। জাঁয়ার প্রতি 
অভিলাষ ছে বলিয়! জায়! প্রিয়! হন ন! কিন্তু আত্মা প্রিয় এবং তাহার গ্রীঞ্তি 
সাধন করেন বলিয়। জায়! প্রিয়া। * * *  * দেবতার্দিগের 
কামন? সাধনের জন্ত দেবতার! প্রিয় হন ন! কিন্তু আত্মা প্রিয় এবং প্রীতি 
সাধনের হেতু বলিয়! দেবতার! শ্রিয়। এইনপ দমস্ত বস্তই আগ্জীর জন্যই প্রিয় 
বলিয়। কল্পিত হয়।” 

কামের সহিত ত্যাগের 'ভাঁব ধতই মিশিতে থাকে, ততই পৃতা ভাগিরথী 
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ধারারূপা নিঃস্বাথ প্রেমধারা কামের মলিনাংশ ধৌত করিয়। দেয়। কখনও 
কখনও দেখা যায়, কোন জীব কামের মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ তগবস্তাব উপলব্ধি 
করিতে গিয়াও পারিতেছেন নাঁ, যেন কোথায় একটু বাঁধা বহিয়া যাইতেছে, 
তাহাতে কখনও কখনও সেই কাম নিতান্ত নিকৃষ্টবৃত্তিরূপে পরিণত বণিক! বোধ 
হইলেও তাহার ভিতর পপ্রমের ভাব--সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনের ভাব লুকাস্িত 
থাকে । একটু সামান্ত ঘে বাধ! থাকে, তাহা দূরীভূত হইলেই এই সমস্ত 
সাঁধক-জগতের লোকে ধাহাদিগকে পুর্বে অতীব ঘ্বণিত চরিত্র বলিয়! জাঁনিত, 
তাহারা অত্যন্ল সমক়েই প্রেমরাজোর মধুময় নিকেতনে--আধ্যাত্মিক রাজ্যের 
শান্তির বিদল ক্রোড়ে উপস্থিত হন। বেস্টাসভ্ বিথ্মঙ্গল এইরূপে অল্পকাল 
মধ্যেই প্রেমিকশ্রেষ্ঠ লীলাশুকে পরিণত হইয়াছিলেন। বিন্বমঙগলের বেসশ্ঠাসক্তিতে 
“আমিত্ব* প্রায় অবদিত হইয়াছিল। সেখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া পর্য্যন্ত তম্ময়ী 
হইয়া গিয়াছিল-_তুচ্ছ মৃত্যুভয় ত? দুরের কথা। এখানে প্রেমের উচ্চতম 
ভাব ঈষৎ অসম্পূর্ণতার অর্গলে বদ্ধ থাকিয়া কামের অভিনয় করিতেছিল। 
যাই সেই অর্গল খুলিয়া গেল, অমনি তাহার স্বাভাবিক গতি একেবারে চরম 
লক্ষ্যের অভিমুখে নিয়ন্ত্রিত হইল। 

সাধনারাজ্যে ভগবৎসেবা জীবের চরম লক্ষ্য । বরহ্গলাভ ঝ! প্রকৃত আত্মজ্ঞন 
লাভ তাহার সোপান। হহার জন্ত নানারূপ পন্থা! আছে। তন্মধ্যে গ্রধানতঃ 
প্রেম ছুইরূপে সাধকের নিকট উপস্থিত হন। প্রথম এক প্রকারে, প্রেম ঝ! 
চৈতন্তশক্তি আত্মাভিমুখী হইয়া আমার ভিতর দিয়া জগৎকে দেধায়। এইটি 
প্রথম আমিকে অবলম্বন করিয়া! আরভ্ত হয়। ইহাকে “লোহহং” ভাঁব বলে। 
দ্বিতীয় প্রকার ইহ! হৃদয়ের একটি ক্ষুপ্র ঘর দিয়! অহংকার অবলম্বনে জগতে 
সেবার ভব লইয়া ছড়াইয়! পড়ে। অবশেষে সমস্ত বস্তুতে আত্মসত1 দেখিয়া 
প্রকৃত আস্মাসুভৃতি করিতে সমর্থ হয়। এই শেষোক্ত ভাবটার উৎপত্তি কোন 
কোন স্থলে ব্যক্তিগত আকর্ষণ বা কাঁম হইতেই হইয়া থাকে । বুদ্ধের যশোধারার 
প্রতি ভালবাসা হইতেই বিশ্বপ্রেমের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় *। এ সম্বন্ধে 
তাবুকশ্রেষ্ঠ 75557507 বলিয়াছেন £-- 

৮1615 226 0080, 100011175 205 015% 9100875 1 (109 02110 
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“এই প্রেম অগ্রিস্বরূপ | প্রথমতঃ ইহা অপর একটী স্থগুপ্ত হৃদয়ের প্রেমাগ্ি 
হইতে প্ফুলিঙ্গ গ্রহণ হৃদয়ের সঙ্কীণ কোণে দীরে ধীরে প্রঞ্লিত হইয়! জ্যোতির্ময় 
হুইয়! ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয় সার্বজনীন হ্বদয়কে উত্তপ্ু এবং আলোকিত কৰে 
এবং ইহার উদার মধুমদ্ন জ্যোঁতিঃ দ্বারা অবশেষে সকল জগতে এবং সমগ্র গ্রক্কাতির 
অন্ধকার দূরীভূত করে। 

বাস্তবিক এই প্রকারে যখন কাম সকল সংকীর্ণত। পরিত্যাগ করে, তখনই 
কাঁমের নির্বাণ ও প্রেমের উদ্যাপন হয়--কামের চিতাঁভন্মের উপর তখন 
প্রেমের তিত্তি অটলরূপে নিরঞ্জন আত্মাকে অবলম্বন করিয়! প্রতিঠিত হয়। 
অনেক দাধককে দেখ| যাঁয়, তাহার! ইন্দ্রিয়-গীড়নের হস্ত হইতে অব্যাহতি 
লাভ করিবার জগ্ঠ নানাপ্রকার উপায়ে জড় কামের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিবার চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর সাধকগণকে লক্ষ্য করিয়! ভগবান শ্রীকৃ্জ 
বলিয়াছেন-- 

“কর্দেন্দ্িয়ানি সংযম্য য আস্তে মনস! ম্মরন্‌ | 
ইন্্রিয়ার্থবিমূড়াত্স মিথ্যাঁচারঃ স উচ্যতে ॥+ 
গীতা ৩। ৬ 

“যে বাক্তি কর্েন্দ্িয সকল নিগ্রহ করিয়া অর্থাৎ হস্ত পদাদি কর্শেন্ছি় ঘর! 
কন্ম আচরণ করে না) অথচ চিত্তের অশুদ্ধতাঁ হেতু মনে মনে ইন্দ্িয়-বিষয় সকল 
স্মরণ করে, সেই মুছা! ব্যক্তিকে কপটাচার বলিয়া! জানিবে |» 

আর এঁক প্রকারের সাধক নানারূপ কৌশপে কামকে দমিত রাখিয়। যোঁগ 
অবলম্বনে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করেন। ইহারা কামকে দ্বণা 
করিয়! বাঁ নিজ স্থার্থসাধনের প্রতিকূল ভাবিয়, ভেদভাবের নিবৃত্তি না করিয়। 
উন্নৃতিমার্ণে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন। ইহারা ভগবল্লাভার্থী হইয়াও কামকে 
ভগবদ্ধর্জিত বলিয়া মনে করেন; স্থতরাং ইহার কামের ভিতর দিয় 
কখনও ভগবস্তাব অনুভব করেন নাই। এই জন্ত ইহাদের কাম গৃলত্ব বা 

৪৩ 
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সথলরূপাঁসক্তিতে নিবিষ্ট হইয়াই বীজভাবে অবস্থান করে। যখন ইহারা হুক্মদেহ 
অবলম্বন করিয়! হৃঙ্মলোকে উপস্থিত হন, তথন ইহার! সেখানে কামাসক্জি ছার! 
অধঃপতিত হুন। পুরাণে আমর! অগ্চরা-প্রলোভনে অনেক তপস্বীদিগের 
তপোভঙ্গের বিবরণ প্রাপ্ত হই ; এই প্রকার সাধকদিগের ক্ষণিকমোহ ভাগগিয়া 
তাহাদিগকে প্রকৃত আধ্যাত্মিকমার্গে উপনীত করাইবার জঙ্গ দেবরাজের এই 
অগ্গর! প্রেরণ। বলা বাহুলা, ধাহাদের হ্ৃদয়ে হুক্মভাবে আঁসক্কি বর্তমান থাকে, 
তাহার! শত্তিসম্পন্ন হইলে নিজের ও অপরের নানা প্রকার অনিষ্টসাঁধন করেঃ এই 
জন্য এই প্রকার সাধকদিগের মঙ্গলের জন্য বিশ্বহিতার্থী দেবতারা তাহাদের আস্ত 
পতনের “নিমিস্ত” হুইয়াঁ থাকেন। পূর্বেই দেখান হইয়াছে, যতদিন ছৈত- 
ভাবের নিবৃত্তি না হয়, ততদিন কামের বা আপক্তির নিবৃত্তি হয় ন।। সাধারণ 
জীবের ধীশক্তি যতই পরিবর্ধিত হয়, ততই জড়জগতের সহিত তাহার পার্থক্য 
সাধিত হুয়। মনে করুন, আঁমি লেখাপড়া শিথিতেছি । নাঁন।বিধ শান্ত্রাদি পাঠ 
করিয়!, আমি বড় পণ্ডিত হইয়! উঠিলাম ; অর্থাৎ আমার বিদ্ভাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
আমি মনের দ্বারা, যাহারা বিস্তাশিক্ষ! না করিয়াছে, ভাহাঁদের সহিত আমার 
পার্থক্য চিন্তা করিতে লাগিলাঁম। যাহারা বিদ্যাশিক্ষ! করে নাই, তাহাদের 
মধো ও আমার মধ্যে এইরূপে একটি পার্থক্যের দ্বারা ঘনীভূত হইয়। উঠিল। 
এইরূপে আঁমার ধীশক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে মনে অপর বহুবিধ লোক 
হইতে পৃথক হই! পড়িলাম। কিন্ত প্রক্কতিদেবী নানাত্বের মধা দিয়! নানাবিধ 
গীড়নের দ্বারা সকলকে একত্বের আভাস উপলব্ধি করাইতে চেষ্টমানা। এই 
জন্য যতই আমি অপর হইতে পৃথক্‌ হইতে লাগিলাম, ততই তিনি কাম, ক্রোধ, 
ন্নেহ, ভক্তি, দয়া, ঘ্বণা, অসুয়! ইত্যার্দি নানাবিধ ভাবের দ্বারা বাহা-জগতের 
সহিত আমাঁর সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে লাগিলেন। বলা বাহুলা, কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্যা ইত্যাদি একই কাম বাঁ আসক্তির রূপান্তর মাত্র। 
এইরূপে যত দিন আমরা বুদ্ধি ও ভাবের (117661150 2720 1১621) সংযোগ- 
বিধানে প্রকৃত আত্মজ্ঞানের দ্বারা সমগ্র জগতের সহিত আমার একতা স্থাপন 
না করিতে পারিব-_-যত দিন নিজের মধ্যে এবং অপর সমস্ত বাহাজগতের মধ্যে 
একই ভগবস্ভাব ন! দেখিতে পারিব, ততদিন এ কাম বা আসক্তির নিবৃত্তি নাই। 
বাস্তবিক জগতে যতদিন হুই থাঁকে, ততদিন দুইয়ের জ্ঞান থাকিয়া যায়। এই 
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জ্ঞান থাকা অর্থ ছুইয়ের মধ্যে একটি সম্ব্ধ স্থাপন করা। অথচ সববন্ধ স্থাপন 
আসক্তিত্যতীত অসম্ভব । 
“যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি * * তদ্দিতরং বিজানাঁতি |» 
্‌ বৃহদারণাক ২81১৪ । 

“অর্থাৎ যেখানে দ্বৈতের ন্যায় বোধ হয়, সেখানেই একের অপরের সম্বন্ধে 
জ্ঞান জন্মে । 

সুতরাং যত দিন প্রাণে প্রাণে পুর্ণ অদৈতভাবের বিমল অনুভূতিজোত 
মন হইতে বুদ্ধিতে, বুদ্ধি হইতে চিত্রে, চিত্ত হইতে অহঙ্কারে এবং অহঙ্কার 
হইতে মহত্তত্বে প্রবাহিত না হইবে, ততদিন মানব আসক্তির বা দ্বৈতভাবের হস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ন। এবং ততদিন মানব পূর্ণতাঁর চরম লক্ষ্যস্থলে উপনীত 
হইয়। আত্মস্থ হইতে পারিবে না। 

প্রেমের যেখানেই ষে প্রকারেই উদ্ভব হউক না কেন, প্রথমে “আমি” ও 
“তুমি” লইয়া ইহ! জগতে দেখ! দেয়। কিন্তু নিত্য পরিবর্তনশীল “আমি” ও 
“তুমি”র মধ্যে প্ররূত স্বন্ধ স্থাগন অপসভ্ভব। সুতরাং এই “আমি” ও “তুমি” 
এই ছুইয়ের মধ্যে যে সাধারণ ভাব থাকে যে দাধারপ ভাব অধ্যতন «“আমি”র 
সহিত অনপ্যতন “আমি” র সন্বন্ধ স্থাপন করে, সেই একত্বস্থত্রকে অবলম্বন 
করিয়া প্রেম জীবিত । এই জন্য প্রেম একত্বে সংস্থাপিত, বর্ধিত ও রক্ষিত। 

প্রেম দেশ, কাল বা পাত্রের অপেক্ষাবিবঙ্জিত। অতএব প্রেম অনস্তধর্দা 
ও একরস। ইহার আরম্ভ কোথায়, তাহ! কেহ জানে ন।; আজিও পর্যন্ত ইহ! 
নির্ণীত হয় নংই তবে হাষ্টি বা প্রকাশভাবের প্রারস্তেই ইহার প্রকাশ। ক্ষুপ্রকে 
বৃহৎ নীচকে উচ্চ, স্বার্থকে পরার্থ করাই ইহার স্বভাব । অতএব ইহাই একমাত্র 
ধন্ম। জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবে সমস্ত বিশ্বজগতের “আত্রঙ্গস্তস্ত পর্যযস্তঃ ইহার 
উপানন। করিতেছে ; অতএব ইহাই একমাত্র রসম্ববূপ। বিভিন্ন নদীগুলি যেমন” 
আ্োতোবেগে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সমগ্র বিশ্বস্ত ভাবাবলীকে প্রেম 
ঈশ্বরা তিমুখীন ও একত্বাতিসুখীন করে? এই অন্ত ইহাই সমস্ত ভেদ্ভাবের 
একমাত্র বিনাশক। | 

পরাবিদ্যা-স্মিতির মুলস্থাপয়িতৃগণ এই প্রেমের স্বরূপ পর্যযালোচন। করিয়। 
সমগ্র জীবঞ্জগতে শ্রাতৃত্বতাব ব! প্রকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপনের উদ্ভোগী। বাস্তবিক 
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প্রেমের ভিত্তি এই “একমেবাছিতীয়ং৮ মন্ত্রেরে উপর। ইহ! ব্যতীত এই 
সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ভাব (0701%6152] 73706)61470990) কখন স্বাপিত "হইতে 
পারে না। 
এই প্রেমই রসস্বরূপ, এই প্রেমই বঙ্গ ; ইহাকে জাঁনিলে-- 
“পথম বসিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ 
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতৈে * * *। 
কঠ ৬'১০। 
পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে । বুদ্ধি কামচেষ্টাবিরহিত হয়। 
“সব এষ এবং পশ্তক্সেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্বক্রীড়ায্মমিথু- 
নাআ্মানন্দ স স্বরাড় ভবতি।» (ছান্দোগ্য ৭২৫ ২) 
ধিনি এই প্রকারে সম্যকৃভাবে ইহাকে দর্শন করেন, মনন করেন ও জানেন, 
তিনি এইরূপ করিয়! আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ এবং স্বরাট হন। ইহাই 
পরম! গতি । ইহাই একমাত্র গ্রেয় ও শ্রেয়ের অনন্ত সঙ্গমস্থল। 
ও শ্রীকুষ্ণার্পণমস্ত | 
শ্রীসতোন্্রনাথ বস্তু 


রথযাত্রী । 


রথ্যাত্রার দিন প্রাতঃকালে প্রভু প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক ভক্তবৃন্দ 
সমভিব্যাহারে জগন্নাথের পাওুবিজয়ার্থ রথাঁরোহণ লীল দর্শন করিতে গেলেন। 
জগন্নাথ সিংহাসন ত্যাগ পূর্বক রথারোঁহণ করিতে চলিলেন। রাজ প্রতাপ" 
রুদ্র স্বয়ং অনুচরবর্গের সহিত মহাপ্রভুর ভক্তগণকে পাগুবিজয় দর্শন করা- 
ইতে লাগিলেন | বলবস্ত পাণ্ডাগণ জগন্নাথকে ধরাধরি করিয়! রথস্থানে 
লইয়া যাইতে লাঁগিলেন। প্রতাপরুত্তর শ্রয়ং স্বর্ণ-সম্মার্জনী লইয়া! পথ মার্জন 
করিতে লাগিলেন। রাজার উক্ত নীচজনোচিত সেবাকাধ্য দর্শন করিয়! 
মহাপ্রভু অতিশয় গ্রীতিলাভ করিলেন। মার্জিত পথে,চনন জল সেচন 
কর! হইল। জগনাথ তুলার গর্দির উপর থাকিয়া থাকিয়া রথে আরোহণ করি- 
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লেন। পথের উভর় পার্থ বিপণি। মধ্য দিয়া রথ চলিতে লাগিল । প্রভূ 
তক্তগণকে মালাচন্দন দিয়া সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ভনের চারি 
সম্প্রদায় হইল। এক এক সম্প্রদায়ে ছয় জন করিয়া গাঁয়ফ ও ছুইজন করিয়। 
বাদক দেওয়া হইল। অদ্বৈত, নিত্যানন্ব, হরিদাস ও বক্রেশ্বর এই চারিভন 
চারি সম্প্রদায় নৃত্যারস্ত করিলেন । প্রথম সম্প্রদায়ে স্বরূপ দামোদর প্রধান 
গায়ক এবং দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত ও গোবিন্দানন্দ 
এই পাচ জন তাহার সাহাঁধ্যকারী গায়ক হইলেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় শ্রীবাস 
পণ্ডিত প্রধান গায়ক এবং গঙ্গাাস, হরিদাস, শ্ীমান পঞ্ডিত, শুভানন্দ ও 
শ্রীরাম পণ্ডিত এই পাচ জন তাহার সাহায্যকারী গায়ক হইলেন। তৃতীন্র 
সম্প্রদায়ে মুকুন্দ প্রধান গাঁয়ক এবং বান্ুদেব, গোগীন!থ, মুরারি, শ্রীকাস্ত ও 
ব্লতসেন তাহার সাহায্যকারী গাঁয়ক হইলেন । 

চতুর্থ সম্প্রদায়ে গোবিন্দ ঘোষ প্রধান গায়ক এবং হরিদাস, বিষ্ুদ(ন, রাঘব, 
মাধব ও বান্থুদেব তাহার সাহায্যকারী গান্গক হইলেন। এই চারি সম্প্রদায় 
ব্যতীত আরও তিনটা সম্প্রদায় গঠিত হইল, একটি কুলীন গ্রামের, একট 
শাস্তিপুরের ও অপরটি শ্রীখগ্ডের । রথের অগ্রে চারি নম্প্রদয়ি, ছুই পাশে দুই 
সম্প্রদায় এবং পশ্চাতে এক সম্প্রদায় কীর্তন করিতে লাঁগিলেন। রথ কখন 
শীপ্র কখন মন্দ চলিতে লাগিল; কখন স্থির হইয়! থাকে, টানিলেও চলে না। 
যখন কোন রূপেই রথ চলে ন1, তথন মহা প্রভু রথের পশ্চাতে যাইয়৷ মাথ। দিয়। 
রথ ঠেলেন, আবার রথ চলিতে থাকে। প্রভু কখন সাত সম্প্রদায়ে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ নৃত্য করেন, কখন যুগপৎ সাত সম্প্রদায়েই নৃত্য করিতে থাকেন। স্বস্সং 
জগন্নাথ প্রভুর নৃত্য ও কীর্তন দেখিবার নিমিত্ত রথ স্থগিত রাখেন। প্রতাপ 
রুদ্র প্রভুর ঈদৃশ অদ্ভুত কীর্ডন দর্শন করিয়। অতীব বিশ্মিত হইলেন। তিনি মধ্যে 
মধ্যে পার্বতী কাশী মিশ্রকে লক্ষ্য করিয়! প্রভুর প্রেমমহিম। বলিতে লাগিলেন এ 
কাশী মিশও বাজার ভাগ্যের প্রশংস। করিতে লাগিলেন 1 অনস্তর রাঁজ। প্রতাপ রুত্ত 
প্রভৃক্ষে যুগপৎ সম্প্রদায় নৃত্য করিতে দেখিয়! সবিশ্ময়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্যাকেও 
উহ! দেখাইলেন। প্রভুর প্রসাদের অদ্ভুত রীতি, সাক্ষাতে বাঁঞ্র প্রতি বিরক্তি 
প্রকাঁশ করিয়! পরোক্ষে এই প্রকার দয় প্রকাশ করিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য 
ও কাশীমশ্র রাজার প্রতি প্রভুর প্রসাদ দেখিয়। আশ্চর্য বোধ করিতে লাগিলেন। 
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প্রভু কিয়ৎক্ষণ এই প্রকার লীলা! করিয়। সাত সম্প্রদা্দ একত্র করিয়! শ্বয়ং 
উদ্দও নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে উর্দমুখ হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোক 
সকল পাঠ সহকারে প্রণতি ও স্তুতি করিতে লাগিলেন । 
“নমো ব্রহ্ধণযদেবায় গোব্রাঙ্ষণহিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কুষ্ণায় গেবিন্দাঁষ় নমো নমঃ 0 
যিনি ব্রঙ্গণ্যগণের পুজ্য, যিনি গোব্রাঙ্গণের হিতকারী, ধিনি জগতের কল্যা৭' 
দায়ক, যিনি গোগণের পালয়িত1, দেই বশোঁদানন্ন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার | 
“জয়তি জয়তি দেবে দেবকীনন্দনোহসৌ৷ 
জয়তি জয়তি কষে বৃষ্ণবংশপগ্রদীপঃ | 
জয়তি জয়তি মেঘস্যামলঃ কোমলাঞঙ্গো 
| জয়তি জয়াত পূরীভারনাশো! মুকুন্দঃ ॥ 
বৃ্কিকুল-প্রদীপ, মেঘস্তামল, কোমলাঙ্গ, ভূভারহারী, মুক্তিদ্নাতী, পুজ্য, 
দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ জরযুক্ত হউন । 
“জয়তি জননিবাসে! দেবকী জন্মবাঁদে। 
যছ্ুবরপরিষৎ স্বৈ দোতিরস্তনরধর্ম্‌। 
স্থিরচরবৃজিনদ্বঃ স্থম্মিত শ্রীমুখেন 
ব্রজপুরধনিতানাং বদ্ধয়ন্‌ কাঁমদেবম্‌ ॥% 
যিনি অন্তর্যামিবপে সর্বজীবের অন্তরে বাস করিতেছেন, ধিনি নন্বভার্ষ্যা ও 
বন্তুদেব তাধ্য। হইতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়! সিদ্ধান্তিক হয়েন, ব্রজবাসী 
গোপগণ ও পুরবাপী ক্ষত্রিক্গণ ধাহার সভাসদ, যিনি নিজ ভূজতুল্য অঙ্ভুনাদি 
দ্বার অধন্দম নিরসন করেন, যিনি স্থাবর জঙ্গমের ছুঃথহস্তা, যিনি সহাশ্ত ব্দন 
দার! ব্রজবনিত। ও পুরবনিতা। সকলের প্রেমরূপ অগ্রাককৃত কামের বর্ধন করেন, 
€দই শ্রীরুষ্ণ জয়যুক্ত হউন । 
পরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিয়া পুনশ্চ প্রণাম করিলেন । 
“নাহ্‌ং বিপ্রো। ন চ নরপতিনণাপি বৈত্তে! ন শূত্রে 
ধ্নাহুং বর্ণী ন চ গৃহপতি নে? বনস্থো। যতির্ব।। 
কিন্তু প্রো্যক্লিখিলপরমানন্দপুর্ণামৃতন্ষে- 
গ্োপীভর্ত,ঃ পদকমলয়োর্দাসদাসান্ছদাস:|% . 
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আমি ব্রা্ষণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্ত নহি, শূদ্র নহি, 
ব্রহ্মচারী নহি গৃহস্থ নহি, বনবাসী নহি, সন্াসীও নহি; কিন্তু নিখিল 
পরমাননদ পূর্ণামৃত সমুদ্র স্বন্নপ শ্রীগোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের 
দানানুদ।স। 

প্রভূ মধ্যে মধ্যে এতাদৃশ উদ্দণ্ড নৃতা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পদতরে 
পৃথিবী কম্পিত হইতে লাঁগিল। তাঁহার সর্বশরীরে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত স্তস্ত শ্বেদ 
ও পুলকাদি দৃষ্ট হইতে লাগ্িল। প্রভু ভাঁবাবেশে কখন ভূমিতলে পতিত ও 
লুষ্টিত হইতে লাগিলেন, কখন ব1 নিত্যানন্দ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে লাগিলেন। 
এইরূপ বিচিত্র ভাবাবেশ আরন্ত হইলে, ভক্তগণ তিনটি মণ্ডল করিয্ন! লোকের 
ভিড় নিবারণ করিতে লাঁগিলেন। প্রথম মগ্ুলে নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ, দ্বিতীয় 
মণ্ডলে কাণীশ্বর ও গোবিন্দার্দি ভক্তগণ এবং তৃতীয় মণ্ডলে পাত্রমিত্রাি সহিত 
স্বয়ং রাজা গ্রতাপরুদ্র লোকের ভিড় নিবারণ করিতে লাগিলেন । রাজা প্রতাপ- 
রুদ্র নিজমন্ত্রী হরিচন্দনের স্বন্ধে হস্ত দিয়! প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতেছেন। আ্রীবাদ 
পণ্ডিতও তাবাবিষ্ট হইয়! রাঁজার অগ্রে থাকিয়া প্রভুর নৃত্যাবেশ দেখিতেছেন। 
হরিচন্দন শ্রীবাস পণ্ডিতের গাত্রে হস্ত দিয়া ভাহাকে বাজার সম্মুখভাগ হুইতে 
একটু পার্খে সরিয়। দীড়াইতে বলিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত হরিচন্দনের ইঙ্গিত 
বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ বিরক্তি সহকারে তাহাকে একটি চপেটাঘাত করিলেন। 
হরিচন্দন চাপড় খাইয়া ভুদ্ধ হইলেন এবং শ্রীবাঁস পঙ্ডশরকে কিছু বলিতে ইচ্ছা 
করিলেন। রাজ! গ্রতাপরুদ্র তাহাকে নিবারণ করির! বলিলেন, তুমি ভাগ্যবান, 
শ্রীবাস পঙ্ডিতের হস্তম্পর্শ লাভ করিয়াছ, আমার ভাগ্যে এরূপ হস্তম্পর্শ লাভ হয় 
ন। 1” হত্বিচন্দন রাজার কথ! শুনিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত ও শান্ত হইলেন। এ দিকে 
উদ্দগু নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অদ্ভুত বিকার সকল প্রকাশ পাইতে 
লাগিল ', . 

মাংস ব্রণের সহিত রোমবৃন্দ উত্থিত হইতে লাগিল, দত্ত সকল চলিত হইতে 
লাগিল, রোম কৃপ দিয়া রক্তোদগম হইতে লাগিল, নয়ন যুগল হইতে গ্রত্রবণের 
্যায় বারিধার। ছুটিতে লাঁগিল। তিনি কখন বা নিষ্পন্দ হইনা। ভূমিভলে অব- 
স্থান করিতে লাগিলেন। কিরৎক্ষণ এই প্রকার ভাঁবাবেশ প্রকাশের পর গ্রতু 
_ কিঞিৎ ধৈর্য ধারণ করিলেন! তাঁহার চিত্তের ভাবাস্তর হইল। তখন শ্বরূপ 
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দামোঁদরকে গাঁন করিতে আদেশ করিলেন। স্বরূপ গোঁসাই প্রভুর মন বুঝিয়] 
নিম্নলিখিত পদটি গাঁন করিতে লাগিলেন ।-- 
“সেইত পরাণ নাথ পাইলু 
যাহ! লাগি মদন দহনে ঝুরি শেলু* ॥৮% 
স্বরূপ গোসাই উচ্চকণ্ঠে উক্ত ধুয়া গাঁহিতে লাগিলেন। প্রভু প্রেমানন্দে মধুর 
মধুর নাচিতে লাগিলেন। প্রভূ যখন নৃত্য করেন, তখন জগন্নাথ রথ থাঁমাইয়া 
প্রভূর নৃত্য দর্শন করিতে থাকেন। আবার যখন প্রভূ রথের অগ্রে অগ্রে চলিতে 
থাকেন, তখন রথও চলিতে থাকে । নাচিতে নাঁচিতে আবার প্রভুর এক ভাব 
তরঙ্গ উঠিল। নিমিধিত শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন । 
“যঃ কৌমারছরঃ স এব হি ব্রস্তা এব চৈত্রক্ষপা- 
স্তে চোন্ীলিতমালতী গ্গরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদন্বানিলাঃ। 


স|! চৈবাশ্মি তথাপি তত্র স্থরত ধ্যাপারলীলাবিধো 
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুতকণ্ঠতে ॥৮, 
রেবাঁতীরে কৃতক্রিঘা কোন এক নাক্সিক। এ স্থানের প্রতি সমুৎস্ুক হইয়। 
নিজ গৃহে সখীকে বলিতেছেন,--যিনি আমার কৌমারস্হচর অভিমত পতি 
ছিলেন, এখনও তিনিই আছেন; কাগও সেই টচত্ররজনী; সেই প্রফুল্ল মালতী 
কুম্নুমের গন্ধহারী কদগ্ববনবাষু বহন করিতেছে) আমিও সেই আছি; তথাপি 
রেবাতটস্থ বেত কাননের স্থরত ব্যাপার সকল স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত 
অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে। 
পূর্বে যেমন কুরুক্ষেত্রে শ্রীক্ৃষ্ণকে প্রাপ্ত হই! শ্রীরাধ! বলিয়াছিলেন-- 
“সেই তুমি, সেই আমি, সেই নবসঙ্গম, তথাপি শ্রীবৃন্দাবনই আমার যন আকর্ষণ 
করিতেছে ; অতএব সেই স্থানেই নিজ্জ চরণ দর্শন করাও । এখানে লোকারণ্য 
গাতী ঘোড়। ও রথের ধ্বনি ; বুন্দাবনে পুপ্পারণ্য, ভ্রমর কোকিল ও ময়ূরাদির 
ধ্বনি । এখানে তোমার বাজবেশ, ক্ষত্র নকল স্হচব? বুন্দাবনে গোপবেশ 
গোঁপসকল সহচর । এখানে অন্্রক্পে সুসজ্জিত $ সেখানে মুরলীবদন। * 
বজে তোমা সঙ্গে যে স্থখ আস্বাদন হয়, এখানে তাহার কণামাত্রও হয় না) 
অতএব পুনশ্চ ষদি আমাকে লইয়া শ্রীবৃন্নাবনেই লীলাবিহার কর, তাহা হইলে 
আমার মনোরথ পূর্ণ হয়। তত্রপ প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া উল্লিখিত শ্নোকটি পাঠ 


পৌষ ] রথযাত্রা । ৩৪৫ 


করিলেন। স্র্ূপ গৌপাই প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া তদনুরূপ পদ গান 
করিলেন । 

গ্বব্ূপের গীত শেষ হইলে, প্রভু পুনশ্চ নৃত্য করিতে করিতে আর একটি 
প্লেক পাঠ করিগা তাহার রস আস্বাদন করিতে লাগিলেন। 

উক্ত শ্লোক ঘথা-- 


“আহশ্চ ছে নলিননাভপদরবিদ্দং 
যোগেশ্ববৈ ঘি বিচিন্ত্যমগাধবোৈঠ | 
সংসারকুপপত্তিতোভ্তরণা বলম্বং 

গেহং জুষামপি মনন্থাদিয়াৎ সদ! নঃ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ কুককক্ষেত্রে মিলিত গোগীগণকে তত্বজ্ঞান উপদেশ করিলে উহা শ্রবণ 
করিস! সেই গোগপীগণ বলিতেছেন,--তুমি তন্বজ্ঞানের উপদেশ ছার! 
অজ্ঞানাদ্ককার-নির়সন বিষয়ে ভাক্ষএসদূশ, ইহ! আমব। বিদ্িত আছি। আমরা 
কিন্তু তত্বজ্ঞঞনোপদেশের পাত্র নহি । আমর। চকোরা, তোমার মুখচন্জ্রের জ্যোতস। 
দ্বারাই জীবন ধারণ করি। তছুপদিষ্ট ত্বত্বজ্ঞানর্ূপ আতপ আমাদিগকে দগ্ধ 
করিতেছে । অতএব শ্রীবুন্দাবনে সমুদ্িত হইয়া আমার্দিগের জীবন রক্ষা কর। 
হে নলিননাভ, যোগেশ্বরগণ তোমার চরণারবিন্দ হৃদয়ে চিস্ত! করেন, আমর! 
উহ! হৃদয়ে ধার করিয়া থাকি । ঘোগেশ্বরগণ অগাধবুদ্ধি, তাহারা তোমার 
পাদ্দপস্ম চিন্তা করিতে পারেন, আমর! বুদ্ধিহীনা অবলা, উহ] চিস্তা করিতে 
আরম্ত করিয়াই মৃগ্ছ্াাসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাক । তোমার এ পাদপদ্ম সংসার- 
কৃপে পতিত লোক সকলকে অবলম্বনরূপে উদ্ধার করিয়া থাকে, ইহাও আমরা 
জানি; কিন্তু আমর! ত সংসার-কুপে পতিত হই নাই ; বিবহসাগরে পতিত 
হইয়াছি, *অত এব ত্বচ্চিন্তন আমারদগের পক্ষে বথই হইতেছে। দ্বারকাস্ 
আসিয়! তোমার সহিত বিহারও আমা“দগের পক্ষে অসম্ভব; কারণ আমর! 
প্রীধৃন্ধৰন ত্যাগ করির! ছারকায় আগমন করিতে অক্ষম । তোমার বৃন্দা- 
বনীয় মাধুর্ধযই আমাদিগের রুচিকর, স্বারকৈশ্বর্য আমাদিগের ্চিকর হয় না। 
খতএব শ্রীবন্দাবলেই তোমাক শ্রীচরণারবৃন্দ উদয় কর। আমর বৃন্দাবনে 
তোমার শ্রীচরণদর্শনে রুতার্থ হইব, স্মরণে কৃতার্থ হইতে পারিব না। 


৩৪৬  পহ্থা। [ ১৩১৭ 


প্রভুর তাঁব-গতিক স্বদয়ঙ্গম করিয়া! স্বরূপ গৌঁনাই পুনশ্চ গান করিতে 
লাগিলেন। উক্ত গীত যথা 


অন্তের যে অন্ত মম, আমার মন বৃন্দাবন, 
মনে বনে এক করি জানি। 
তাহ! তোমার পদছয়, করাহছ যদি উদয়, 


তবে তোমার পুর্ণ কৃপা মানি ॥ 
প্রাণনাথ শোন মোর সত্য নিবেদন । 
বরঙ্জ আমার সর্ঘন, তাহ! তোমার সঙ্গম, 
না পাইলে না রুহে জীবন ॥ 
পূর্বে উদ্ধব দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, 
যেন্জ্'নের কহিলে উপায় । 
ভূমি বিদগ্ধ কূপাময়, জান আমার হাদয়, 
মোরে এ্রছে করিতে ন| যুয়ায় ॥ 
চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাঁইতে, 
যত্ব করি নারি কাড়িবারে। 
তারে জ্ঞান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয় মার, 
স্থানাস্থান না কর বিচার ॥ 
নহে গোপী যেগেস্বর, তোঁদীর পদকমল, 
ধ্যান করি পাইবে সন্তে।ষ। 
তোনার বাক্য পরিপাটা, তার মধ্যে কুটি নটি, 
শুনি গোপীর বাড়ে আর রোষ ॥ 
দেহস্মৃতি নাহি ধার, দংদার-কুপ কাহা তার, 
তাঁহছ! হৈতে ন। চাহে উদ্ধার। 
বিরহস্সমুদ্রজলে, কাম তিমিলিলে গিলে, 
গেোপীগণে লহ তার পার ॥ 
বৃন্দাবন গোবর্ধন, বমুনা-পুলিন বল, 
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীল!। 
সেই ব্র্ধে ব্রজজন, মাতা পিতা মিত্রগণ, 
বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা॥ 
বিদগ্ধ মুছ সব্গুণ, সুশীল নিপ্ধ করুণ। 
তাহে তে।মার নাহি দোঁযাভান। 
তবে যে তোমার মন, | নাহি শ্নরে ব্রজঞ্জন, 
সে আমার ছুর্দৈব-বিলস ॥ 


পৌষ] 


রথযাক্রা | 


ন। গণি আর ছুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বণী মুখ, 
ব্রজজনের হদ্য় ব্দিরে। 

কিব। মার ত্রবাসী, কিবা জায়া ও ব্রদ্ধে আসি, 
কেনে জীয়াও হুঃখ সহিবারে ॥ 

তোমার যে অন্ত বেশ, অন্ত সঙ্গ অন্ত দেশ, 
ব্রজজনে কতু নাহি ভায়। 

ব্রজ ভূমি ছাড়িতে, নারে, তোমা! ন! দেখিলে মরে, 
ব্র্জনের কি হবে উপা্গ ॥ 

তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন, 
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ। 

কপার তোমার মন, আপি জীয়াও ব্রজজন, 
ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ ॥ 

শুনিয়! রাধিকা রাণী, ব্রজ প্রেম মনে আনি, 
ভাঁবেতে বাঁকুল হৈল মন। 

ব্রজলোকের প্রেম শুনি আপনাকে খ্ধণী মানি, 
কবে কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন ॥ 

প্রাণপ্রিয়ে শুন মোর সত বচন। 

তম! সবার স্মরণে, বুঝে সুঞ্ঞি রাত্রি দিনে, 
মোর ছু!খ না জানে কোন জন ॥ ঞ॥ 

ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিত। সখাগণ, 
সবে হয় মোর প্রাণ সম। 

তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন, 
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥ 

তোমা সবার প্রেম রসে, অ।মাকে করিল বশে, 
আমি তোমার অধীন কেবল। 

তোমা সব। ছাড়া ইয়া, আমা দুরদেশে লঞ্জা, 
রাখিয়াছে দু্দৈব প্রবল । 

প্রিয়া-প্রিঘ স-হীনা, প্রিয়-প্রিয়! মগ বিনা, 
নাহি জীঘষে এ সত্য প্রমণ। 

মোর দশ! শুনে যবে, তার এই দশা হবে, 
এই ভয়ে দৌহে রাখে প্রাণ ॥ 


৩৪ 


৩৪৮ 


পস্থা | [ ১৩১৭ 


সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমনান্‌ সেই পতি, 
» বিষ্লোগে ষে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে। 

ন। গণে আপন ছুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-স্ুখ, 
সেই ছুই মিলে অচিরেতে ॥ 

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ, 
তার শক্ত্যে আসি নিতি নিতি। 

তোমা সনে ক্রীড়া করি, নিতি ষাই যছুপুরী, 
তাহা তুমি মান আম! স্কৃত্তি ॥ 

মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে, 
সেই প্রেম পরম প্রবল! 

লুকাইন্া আম! আনে, সঙ্গ করায় তোমা সনে, 
প্রকটেহ আনিবে সত্ব ॥ 

যাদবের গ্রুতি পক্ষ, হষ্ট বত কংস পক্ষ, 
তাহা আমি কৈল সবক্ষয়। 

আছে ছুই চারি জন, তাহ! ম।'ৰ বৃন্দাবন, 
আইলাম জানিহ নিশ্চয় | 

সেই শক্রগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে, 
রহি রাঁজ্ে উদাসীন হৈঞা। 

যেস্ত্রী পুত্রধন করি, বাহা আব্রণ ধরি, 
ষছুগণের সন্তোষ লাগঞা ॥ 

তোমার যে প্রেম-গুণে, করে আম! আকর্ষণে, 
আঁনিবে আমা দিন দশ বিশে। 

পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধু তোমা সনে, 
বিললিব রাত্রি দিবসে ॥ 

এত তারে কহি কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্,, 
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল। 

সেই শ্লোক শুনি রাধা, থগ্ডিল সকল বাধা) 
কষ্ণ-প্রাণ্তি গ্রতীত হইল ॥ 

ক্রমশ 
শ্শ্যামলাল গোস্বামী । 


পাগলের প্রলাপ । 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
(৩১৭ ) | 
দয়াময় ! তুমি ফল হয়ে গাছে বোলো, ঠাকুর হয়ে নৈবেগ্ক খাও, 
আবার ছুটিয়া আসিয়া! ভক্ক হ'য়ে প্রসাদ লও,.ধন্য তোমার লীল-চাত্রী। 
( ৩১৮ ) 
শিশু যখন প্রথমে “বাবা,” কিন্ব। “ম1” বলিতে শিখে, তখন তাহ।র মুখ 
হইতে “ব+» কিম্বা *“ম* একটী মাত্র অক্ষর বিনির্গত হয়। এই ছুই একাক্ষরী 
মহামন্তে সুমধুর সংযোগে যে “বম্” শব উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার তিতর 
জগজ্জীবের জনকজননীর যুগল মুরতি যে ন| দেখিতে পায়, তাহার জীবন 
জনম সকলই বৃথ!। 
€( ৩১৯ ) 
হিন্দুর ঘরে বিধবা রমণীগণ আমার মহামায়া মায়ের ধূমাবতী মৃূত্তি। কেহ 
কেহ আগুন খাইয়া পতির অনুগমন করেন, আর কেহ কেহ পতিকে পেটে 
পুরিয়। সর্বদ। নাদারন্বপণে ধুম উদগীরণ করিতেছেন। তাহাদের পতির 
চিতা অবিরাম তাহাদের হৃদয়ে হু হু প্রজ্বলিত, তাহাদের নিজের চিতায় জল 
ঢালিলে তবে তাহাদের যুগলমিলন হয়। সতীর সহমরণ সময়ে দম্পতি 
যুগল যে ভাবে মিলিত হয়, ইহাও সেইরূপ মিলন জানিবে। 
( ৩২৭ 9 
কাম ক্রোধার্দি মনের বাহো প্রস্রাব অর্থাৎ মলমূত্রাদদির বেগ যেমন দেহের 
স্বংভাবিক ধর্ম, কামক্রোধাদির বেগও তদ্রপ মনের প্রকৃতিদিদ্ধ জানিবে। 
প্রকৃতিকে অতিক্রম করাই প্রকৃত পুরুষত্ব। 
( ৩২১ 0 
গুয়ৈ মাছি মাঝে মাঝে সন্দেশে গিয়াও বসে; কিন্তু মধুমক্ষিক! প্রাণ গেলেও 
কখন গুয়ে বসিবে না। সেইরূপ ঘোর সাংসারিক ব্যক্তি ক্ষণেকের তরে 
কখন কখন ভগবৎকথ! শ্রবণ কীর্তনে অনুরাগী হইপেও তৎক্ষণাৎ তাহার 


৩৫৩ প্স্থা। [ ১০১৭ 


মন সংসারে পুনরায় গ্রুতিনিবৃত্ত হয়) পরন্ধ প্রত প্রেমিক ভক্ত প্রাণাস্তেও 
কখন সংসারের পুরীষপিপ্রাস্থ হয়েন না। 
( ৩২২ ) 
ভিতরে প্রেমামি ছু হু প্রঙ্জলিত হইলে বাহির হইতে আর ত্রিতাঁপের 
আচ গায়ে লাগে না, অথবা লাগিলেও তাহা অনুভব হয় না)কারণ 
আত্যন্তরিক ও বাহক উত্তাপের তারতম্যেই আমাদের শীত গ্রীষ্ম অন্থভৰ 
হইয়! থাকে। 
€ ৩২৩ ) 
তুমি যদি ভক্তকে শুনাইবার জন্য ভগবানের নাম কীর্থন কর, তাহা হইলে, 
তাহাদের আনন্দ দিতে পারিবে না) ভগবানকে শুনাইবার জন্য প্রয়াস 
করিলে সকল ভক্তই যুগপৎ আনন্দিত হইবে) 
*তশ্মিন্‌ তুষ্টে অগৎ তুষ্টং | 
(৩২৪ ) 
খড় কুটো যাহ! উপরে ভাসে, তাহা! আ্েতের বশবর্তী হইয়। চলে? কিন্তু 
অভ্যন্তরচারী মৎস চিরদিন উজান ঠেলিয়া অথাৎ আোতের প্রতিকূলে বিচরণ 
করে। সেইরূপ যাহার। লঘু প্রকৃতির লোক, তাহারা এই সংসার সাগরে 
জোয়ারের ভাড়ের স্াঁ ইতন্ততঃ ভাসিয়! বেড়ায়) পরন্ত ধাহার। ইহার ভিওরে, 
একবার ডুব মারিয়াঁছেন, তাহাদের উল্টা! গতি জানিবে। 
0৩২৫ ) 
দুগ্ধ জাল দিবার সমস্ প্রথম তাহাতে উত্তাপ লাগিলে, তাহা উলিয়া উঠে ; 
কিন্ত যখন তাহ। ঘন হইয়া আইসে, তথন তাহ! আর উচ্ছসিত হইতে 
দেখা যায় না। সেইরূপ ভগবতপ্রেমের প্রথমাবস্থায় অল্লেতেই ভক্কের অশ্রু 
পুলক দ্বেদ কম্পাদি ভাবাবেশ হইয়া! থাকে) পরন্ত ষখন প্রেম প্রগ।ঢ. হইয়। 
অ।ইসে, তখন আর কোনরূপ আবেগ উচ্ছাস হয় না; তখন তাহার প্রাণ 
নিবাতপ্ফিম্প প্রদীপের নায় স্থির ধীর ও-গম্ভীর ভাব ধারণ করে 
( ৩২৬ ) 
পৃথিবীতে "আমার, বলিবার বস্তই সব, আমি” খুজয়। পাওয়া দাস। 
যদি বল “দেহ” তাহাও “আমাক, য্দ বল “প্রাণ তাহও "আমার, যদি 


পৌষ] পাগলের প্রলাপ । ৩৫১ 


বল আত্মা” তাহাও “আমার”, যদি বল “আমি” সেও “আঁমার”»। সকল 
বস্তই “আমার”, অর্থাৎ “আমর” সহিত নিগুঢ় সঙন্ধ-বদ্ধনে আবদ্ধ ।; 


( ৩২৭ ) 

শিশু যখন সবে কথ। কহিতে শিখে, তখন সে কখনও “বাবা” কে “মাত 
থলিয়া ডাকে, কখনও বা “মা” কে “বাবা” বলিয়! ডাকে ) কিন্তু “বাবা” 
বলিয়াই ড'কুক, আর “মা” বলিয়াই ডাকুক, ষাঁকে ডাকিতেছে, তিনি তাহা 
বুঝিতে পারেন ও ছুটিয়া৷ আগিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া! লন। তাঁই বলি 
ভাই! তান্থাকে “বাবাঃ বলিয়াই ডাক, আর কমা বপিয়াই ডাক, সরল 
ব্যাকুল প্রাণে একবার ডাঁকিতে শিখ, ডাকিবার মত ডাকিতে পারিলে তিনি 
ছুটিঘ্বা আদিবেনই আমিবেন। 


(৩২৮ ) 


কোন ব্যক্তির ফটোগ্রাফের সহিত তাঁহার যে প্রভেদ, রূপে ও স্বরূপে 
ততটুকু প্রডেদ জানিবে। ধুতি চাদর পরিয়াই হউক, বা কোট পেন্টলেন 
পরিয়াই হুউক, বসিয়াই হউক ব! দাড়াইয়াই হউক, শ্মিতমুখেই হউক ব! 
লরোঁষনয়নেই হউক, যে কোন ভাবে, বেশে বা অবস্থায়ই তোল! হউক না 
কেন, ফটোগ্রাফ দেখিলে যেমন যাছার ফটোগ্রাফ; তাহাকে ভিন্ন দ্বিতীয় 
ব্যক্তিকে শ্মরণ হয় না, সেইরূপ ভগবানের অসংখাকোটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিয়া 
তাহাকে ভিন্ন আর কাঁহাকেও মনে হওয়া কখনও সম্ভব নছে। তিনি শিরে 
শিথিপুচ্ছ চুড়! বাধিয়া কটিতটে গীতধড়া পরিয়া, বদনে মুরলী লইয়া মৃহ্হান্তে 
ভুবন কিমোন্ছিত করিয়া! মদনমোহন রূপেই টীড়ইয়া থাকুন, আর রুধি- 
রাক্ত থড্াগা ধারণ করিয়া আনুলাফিতকুস্তলা দিগঞ্ধরী হইয়া রণোন্মাদিনী 
বেশে অট্টহ্রান্তে মেদ্দিনী কম্পিত করিয়া! ভয়ঙ্করীরূপে তাণ্ব নৃত্যই করুন। 
তিনি ছাই ভশ্ম মাখিয়া শিরে জট। ধরিয়া বাঘছাল পরয়! ভাঙড় ভোলারপে 
শ্শান্েে মশানেই বেড়ান, অথবা! নবদুর্ববাদলশ্ত(ম বিশ্ববিমোহনরূপে রাণ- 
রাজ্যেখর হইয়াই বন্গুন, তাহাকে যে একবার দেখিয়!ছে,, তাহার আর 
চিনিবাঁর বাকী থাকে ন|। ম্বদপ দর্শন না-হুইলেই রূপভেদে ভাবাস্তর বা ভ্রম 
উপস্থিত হয় জানিবে। | 


৩৫২ পন্থা । 1 ১৩১৭ 


( ৩২৯ ) 
সনেশের মধুর আশ্বাদন যেমন রাজা মহারাজ হইতে পিঁপড়ে মাছি পর্যন্ত 
সকলেই সমান উপভোগ করিতে পারে, সেইরূপ হুরিনামামূতে ধনী, দরিদ্র, 
জ্ঞানী, মূর্খ, সাধু, পাষণ্ড সকলেরই সমান অধিকার; এরম যেই আস্বাদন 
করুক না কেন, সকলেই সমান রস পাইবে । তাই বলি ভাই! পাপীতাগী 
মূর্খ কাঙ্গল বলিয়া আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই; দে :অমৃত থে 
একবার আস্বাদন করিয়াছে, সেই প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া অমরত্ব লাভ 
করিয়াছে, তাহার রসনায় জগতের আর কোন দ্রবোর মধুরতা উপলব্ধি হইবে 
না, সে অবিরাম সেই অখণ্ড অচুত আনন্দামৃতাস্বাদনের জন্য পিপান্থ হইবে। 
তাহার সাক্ষী দেখ রাছ একবার স্ুধার স্বাদ পাইয়াছিল বলিয়া ছিন্নশীর্ 
হইয়াও সুধানিধিকে এখনও ধরিয়া খাইতে যায়। 
( ৩৩ ) 
সপ্তর্ষিমগুল আজীবন ঞুবের দিকে তীহাদের লক্ষ কেন্দ্রীকৃত করিয়। 
তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। আহ1! ভক্তবৎসল ভগবন্‌ তক্তের মান এই- 
রূপেই বাড়াইয়া থাকেন। 
€ ৩৩১ ) 
মানুষকে ভূতে পাইলে সে বক্তা হয়। তাই বলি ভাই! পৃথিবীতে যত 
বক্তা দেখিবে, সকলকেই ভূতাবিষ্ট বলয়! জানিও, ভূত ছাঁড়িপেই নিশ্চঙগ 
তাহাদের মুখ বন্ধ ছুইবে। 
( ৩৩২ ) 
ওউঁধধ কটু তিক্ত কথায় হইলে বৈগ্যগণ মধু অনুপান ব্যবস্থা করিস থাকেন, 
তাই ভবরোগবৈদ্ক বিচক্ষণ ধর্ম্োপদেঈগণ দর্শন শাস্ত্রের গভীর গবেষণার 
সহিত ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও- সুমধুর হরিনাম স্ধার জস্কপান বাবস্থা 
করিয়াছেন। 
[ ক্রমশঃ । 


উত্তর ভারত-ভ্রমণ | 
প্রথম ভাগ। 


শোভার অনস্ত ভাঙার, বিধাতার বিলাস কানন, হিমাচল এবং অগ্গরো! 
নগরী কাশ্মীর ঝ| তৃম্বর্গ দর্শন করিবার বলবতী বাসন। আমার হৃদয়ে অনেক দিন 
ধাবৎ জাগ্রত ছিল। প্রবল ইচ্ছ! সত্বে কখনও সম্পূর্ণ স্থযোগ ও সুবিধা ঘটিয়! 
উঠে নাই) যেহেতু শুভকার্যে শত বিদ্ন ঘটে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় এবার সে 
হ্বোতঃ ছুর্দমনীয় হইয়। উঠিল। 

* আমি বঙ্গাব্ব ১৩১৬ সনের ৩রা জ্যৈষ্ঠ অতি প্রত্যুষে একটী যুবক- 
সমভিব্যাহারে ৪1 নাম স্মরণ করিয়। গৃহ হইতে নিষ্র্ান্ত হইলাম । গোয়া- 
লন্দ জগন্নাথগঞ্জ ডেন্‌ প্যাছ সাভিস্‌ আসিবার কিছু পুর্বে আমরা যমুনার 
তীরে "ন্বর্ণথালি” ষ্টেশনে উপনীত হইলাম । ঞ্গ ৫ট! ৪০ মিনিটে *হকৃ* 
ট্িমার আমাদিগকে লইয়। যমুনাবক্ষে ভাসিল এবং মন্থর গতিতে অপরাহ্থে 
“নগর বাড়ী” স্টেশনে উপস্থিত হইল। 

নগরবাঁড়ীর সেটলমেণ্ট, সবডিপুটা বাবু স্ধীরচন্ত্র ঘে।ষ প্আঁড়ালিয়।” 
হইতে উঠিক্াছিলেন এবং আমি ষে ক্যাবিনে ছিলাম, সেই ক্যাবিনে আসিয়া 
স্থান লইয়াছিলেন $ স্থতরাং তাঁহার সহিত ইত্যাবসরে কিঞ্চিৎ পরিচয় হইল । 
স্থধীর বাবুর বাড়ী চু'চুড়া। তিনি অল্নদিন হইল পাবন! হইতে নগরবাড়ী বদলি 
হইয়াছেন। তিনি বেশ ভদ্র এবং বিনয়ী । সচরাচর ডেপুটী বাবুদের মস্তিষ্কে 
যেরূপ উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হয়, সুধীর বাবুর ভিতরে তাহা কিছু নাই৷ 
অধিক কি, তীহার পরিচয় না পাওয়। পর্য্যন্ত তাহাকে আমরা ডেপুটী অথব 
কোন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। 

স্থখীর বাবু এবং আমরা অপরাহে একটা বালুচরে অবতরণ করিলাম। 
সেই চরের সম্মুখে যমুনার একটা ক্ষুদ্র শাখা প্রবাহিত হইতেছে । ট্টাম(র হইতে 
ন[মিঘ। রী শাখ। নদী পার হইয়া! নগর-বাড়ী (পীছিতে হয়। বর্ষাকালে চর 
ডূবিয়া যায়) সুতরাং মার নগর-বাঁড়ী লাগিতে কোন অন্থবিধা হত না) কিন্ত 


* ট্ট্যাভার্ড সময়ানুবূপ ধর! হইল। 
৪$ 
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এ সময় চরে নামিয়! মারোহীর্দের বড় কষ্ট পাইতে হয়। কারণ পারাপারের 
সবধার জন্ত কোনও খেয়া নৌকা নাই; অতএব নৌকা সংগ্রহ করিয়া পার 
হইতে হয়। 

আমরা যয়নাঁসৈকতে অবত্তরণ করিবার পূর্ব হইতে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি 
ইইতেছিল, আমরা লামিয়া চরের এক প্রীস্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিয়। 
উপস্থিত হইয়াছি এবং এ শাখা *দী পার হইবার জন্ত সুধীর বাঁধু অপরপারের 
মাঝিদিগকে আহ্বান কঠিতেছেন, এমন সময় প্রবলবেগে ঝড় ও বুষ্টি আরস্ত 
হইল। চরের উপর কয়েকখানা ভগ্ন নৌ] ছিল, আমরা নিরাশ্রয় তিনটা 
ব্যক্তি একটা নৌকার পাশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । কিন্ত ইহাতে 
আমাদের কোন সুবিধা হইল ন।। অন্যুন এক ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিদ্ধিতে 
রধ্য ভূমিস্থিত সদ্যমাত ছাগশিশুর সায় আমর) ক।।পতে লাগলাম । 

ভয়ঙ্কর তুফানে এই ক্ষুদ্র তটিপীর ভগ্'বহ তরঙ্গ ও উচ্ছাগ নৃত্য দেয় 
আমি ক্ষণকাহের নি মত্বস্তভ্তিত ভডলাম এবং মনে মনে ঈশ্বঃকে ধন্যবাদ দিয়! 
বলিলাম ,করণ/সয়, ভোমার অব রি কিছু নাই। তুমি নিষেষ'দ্ধে ক্ুদ্রকে 
অতি হুহৎ এবং বুদৎকে অতি ক্ষুদে পরিণত করিতে পার এবং এই তটিনীর 
2য় শত শত দু্টান্ত আমাদিগকে উনসদেশচ্ছলে সর্বদা বিশ্বদর্পণে দেখাইতেছ । 
[কস্ত অহংমদে মন্ত হইয়া আমরা তাহা! দেখিয়।ও দেখিতেছি না, বুঝিয়াও 
২,ঝতেছি না; বোধ হয়, যেন কোন কালেই বুঝব না.” 

সুধীর বাবু গ্রভৃত ক্ষমতা পরিচালন বরা স্বত্বেগ ভরঙ্গের ভিতর কেহ নৌক। 
দতে সাহস কারল না। 

অনেকক্ষণ পর ঝড় থানিল, প্রকৃতি হাসিল, বৃক্ষশাখে পাখিগণ পাখা 
বাড়িল, পশ্চিম নীল-নভোমগ্ুলে অংশুমাঁলীর রক্তিম-কিরণ-ছটায় দিগন্ত 
উদ্ভাসিত হইল এবং হিষ্টিরিয়াগ্রন্তা স্বজন-পরিবেষ্টিতা অবগুঠনবতী (যমন মুক্ছ্ 
ভঙ্গের পর সরমে অবগ্ুষ্ঠন আকুত করিয়া ঝটতি কক্ষান্তরে প্রবেশ করে, 
সেইরূপ সল্জ্জ। তটিনীর উদ্মিমালা আবৰেগভরে সহস! কোথায় অন্তহিত ₹ইল। 

“হকৃ” এতক্ষণ ভয়ে মূহামা্দ ও ইয়া নোঙ্গর করিয়া যমুনা'সৈকত সমীপে 
লুকায়িত ছিল, সে সময় বুবিয়! বদ উদীরণ করিতে করিতে সগরের্ধ গস্তব্য- 

গে চলিয়া গেল। আমরাও পরপারে আসিয়া উপনীত হইলাম । 
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শাথ! নদীর তীরে সথধীর বাবুর আফিদ। তিনি আমাদিগকে সগতে তাহার 
বাপায় লইয়! গেলেন এবং আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়ু। দিলেন। তাহার 
বাপায় উপযুক্ত শয়ন-গৃহ না থাকায় তিনি স্থানীয় জম্দার বাবু রজনীকান্ত 
দাসের পাটের আফিমে আমাদিগকে রাত্রয।প্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । 
সুধীর বাবুর বাঁপার জঅনতিদূরে রজনী বাবুর আফিদ্‌, এবং ই আফিসে 
সুধীর বাবুর কয়েকজন আরফদার আছেন, তিলি আনাদের আতিথ্য 
সম্বন্ধে তাহাদিগকে পূর্বেই বলিষ! রাখিক্াছিলেন; আুতরাং আম'দের 
কোন অন্গুবিধা ভোগ করিতে হইল না। 

নগরবাড়ী ধোপাখালির নামান্তর মাত্র। ধোপাখালি একটা উন্নতিশীল 
গ্রী'ম। এইগ্রামের সন্তাস্থ জমিদার বাবু কৃষ্চচন্দ উট্ট'চার্ধয স্বনামখ্য।ত ব্যক্তি । 
পা গ্রামে নানাধিক পাঁচশত ঘর লোকের বসতি আছে। বাসিন্দাগণ সকলেই 
ভর্গ এবং নত্র। গ্রাম্য সুখশান্তির জন্য মোট।-মুট যাহা কিছু দরক'র, তাহ! 
সমন্তই এই গ্রামে আছে। আতা-পুষ্প ম্থশোভিত তৃণগুল্ম সমাচ্ছাদিত 
অসংখ্য বৃক্ষরাজি-পপ্িবিত নগরবাড়ীর দুশ্তা রমণীয়। এ প্রকার শ্ুশীহল 
গাটচ্ছায়।-স্নিবিষ্ট গ্রাম সচরাচর দৃট হয়না। শাখা নদী কুক্গু কুলু- 
নাদে গ্রামের পাদমুল চুম্বন করিয়া গ্রবহিত হইতেছে। অলিন্দে, বনপথে, 
তটিনীবক্ষে রমণীগণের শে।ভ! মনোহারিগী। 

আমরা! ৪ঠ লোষ্ঠ উববাকালে স্তধীর বাবুর নিকটে বিদায় লইয়! এামা- 
পথে হ'টিতে আর্ত করিলাম । আম'র বড় আনন্দ বোধ হইল । আৈশৰ 
আমি অসংস্কভ গ্রাম্য-পথে হাটিভে বড ভাঁলবাদি। যখন আগি কোন 
অপরিচিত .জঙগগলাবীর্ণ পথে বিণ কর, তখনই আমার এ আনন্দ! 
অস্থাস্থ্য-নিবন্ধন আমর! গন্বর্গাদপি গরীধপী” প্রকৃতির অনন্ত পৌনর্যে 
চিত্রিত চিবৈচি ময় প্রিয় জন্মভূমি হইতে নির্বাদিত হইয়াছি এবং 
গ্রহ-বৈশুপ্যধশতঃ আমাদ্দের অশ্ব বহুলা শশ্তশ্যামলা ন্দা মেখলা নব 
পলী গ্ামও বিশালোদ্রা যমুনা বাক্ষদীর অর্ধশারিনী হইয়াছে) এগন 
আমরা বৃক্ষবিহীন এক যক-গ্রামে আপিয়। বাপ করিতেছি) তাই 
অনেক দিন যাব এ আনন্দ উপভেণে বঞ্চিত রুহিয়াছি। অং 
হঠাত সেই বন.পথ পাইসা এক প্রকার অমডুতপুব্ব আৰ অন্থুভব করি. 


৩৫৬ | পশ্থা । [ ১৬১৭ 


লাম এবং প্রীচয, বহুদিন বিস্বৃত কৈশোরের ভ্রম্ণ-সুখ ক্রমে স্বৃতি- 
পথে উদ্দিত হুইল। আমরা উৎফুল্লনেত্রে চিত্বোন্মা্দিনী নৈসর্ণিক গ্রাম্য" 
শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিস্তর প্রীম, উপবন, জোতন্থিনী, প্রান্তর অতি. 
ক্রম করিয়া! ছবিযেজন পথ হটিয়। চিরপ্রসিদ্ধা মহা! বেগব্তী পন্া| নদীর 
তীরে খলিনপুর বা পরাণপুর নামক গ্রামে উপনীত হইলাম। 

গ্যাঞ্জেশ ডেস্প্যাচ, সাভিস্‌ পূর্বে “মীরপুর?” ষ্টেশনে থামিত, এখন 
*থলিনপুর*” থামিয়া থাঁকে। মীরপুর হইতে খলিনপুর বেশী দ্র নছে। 
আমরা কিয়ৎকাল ্টামারের জন্ত অপেক্ষা করিয়া অতিদুরে নদী ও 
আকাশের সঙ্গমস্থলে, বাষ্প দেখিতে পাইলাম না, এবং পরম্পর অবগত 
হইলাম । এই লাইনের গ্টীমার সর্বদা নির্ধারিত সময়ে আমে না ও ঝড় বৃষঠি 
হইলে কোন কোন দিন একেবারেই আসে ন1। ইহা শ্রুত হইয়া আমর! 
তথায় অনিশ্চিতভাঁবে বৃথ! কাল-বিলম্ব কর! অনাবশ্যক বোধ করিঙ্গাম। 


[ ক্রমশঃ। 
 শ্রীশ্ামাকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় । 


নাদ অনাহত। 


( পূর্বগ্রকাশিতের পর। ) 
১৭ 


জাগ্রত চৈতন্তক্ষেত্র | 
বৈশ্বানর বৈখাঁরীর স্থানে 
ভেদাজক অহংকার 


পায় হুঃখ কেবল এখানে 


ধন্ত্রণা-আগাঁর ইহা 
পরীক্ষার পথে নিদাক্ষণ 
আছে যথা কুটবন্ত্ 
পাত! কত অতি অকরুণ 
অবোধ পক্ষিণী যথ! 
মুগ্ধ হ'য়ে নান। প্রলোভনে 
নিষাদের জালে পড়ি 


বন্ধ হয় দূ বদ্ধনে 


তেদাআ্ক অহংজ্ঞান 
সেই মত বদ্ধ হঃয়েযাস় 
প্রকটিত বিশ্বমাঝে 
অবয়বী না দেখিয়া তায় 
বিশিষ্ট বস্তর মোহে 


ভুলে গিয়া ভেদের মায়ায় 


৯১৮ 


গুল শুন অজ্ঞ শিষা 
কথাটি আমার 
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এ জগত হয় ঘোর 
অন্ধকার দ্বার 
ইহার ভিতর দিয়! দূরে দেখ যাঁয় 
স্বপন চৈতন্য স্থান 
আলোক আধারে মিশে-কাঁক জ্যোন্নাময় 
দিবসের শেষে যথ! 
সন্ধার সময় 
আলোক আধারে পড়ি 
নান। ভ্রান্তি হয় 
প্রবিবিক্ত ভোক্ত তাহ! 
অস্ফুট আলোকময় 
সুলের অভাবে হেথা 
হয় মহা বিপর্ষ্যয় 
মধ্যমার ক্ষেত্র এই 
যেন শিষ্য তুমি 
তাঁর উর্ধে প্রজ্ঞারণী 
পশ্তাস্তীর তুণী 
অক্ষয় অব্যয় জ্যোতি 
নিরীদ্ধন সার 
নির্বিলাঁস মদ! এক 
চৈতন্য আঁধার । 
৯৭ 
বিশ্বেরই একি ভাষ! 
সর্ব ত্রহ্মময় 
আত্ম যে ভাবে থাকি 
সোহং বলয় 
শান্তচিত্তে এ বিশ্বকে 
পূর্ণব্রহ্ম ভাবি 
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উপাসন| কর শিষ্য 
ব্রহ্গজ্ঞানে সবি 
যখন দেখিতে পাবে 
সর্ধ ব্রহ্মময় 
হইবে তুমিও সর্ব 
এক রসে লয় 
ভেদাজ্মক আমি তাৰ 
অলীক "ভাবিয়া যবে 
প্রকাটের মোহ ছাড়ি 
অপ্রকটে স্থির হবে 
বিরজার পর পারে 
কালরূপ শ্রীচরণে 
প্রকাশের তুঘা চেই। 
লীন হবে মন সনে 
পাইবে আশ্রয় তবে 
প্রণবের হংস পরি 
সোহংএ পাইলে স্থান 
আসিতে হবে ন! ফিরি 
অকাঁর উকার পাখা 
লেজটি সকার ভার 
অদ্দমাত্র! শিরদেশ 
কি সুন্দর চমৎকার 
সে ছংসের কিবা জ্যোতি 
কিবা মনোহর বেশ 
নাহি আদি নাহি মধ্য 
নাহি যে তাহার শেষ 
সতা-ঘন সে মূরতি 
নাহি জর! নাহ ধ্বংস 
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তক্ষন্ন অব্যয় সত্য 
সনাতন দেই হুংস 


$ 


কলহংস পক্ষমাঝে 

আশ্রয় পাইবে তবে 
দেই পরমাত্ু জ্যোতি 

তখন দেখিতে পাবে 
থতভ্ভর। প্রজ্ঞালাভে 

পর্শিবে না! পাপকণা! 
একা স্তের কোলে আর 

কর্মন্ছত্র বাধিবে না 
সে হংসে বসিলে পরে 

হইবে প্রণব কার 
প্রবের তত্ব বুঝি 

হইবে তাহাতে লয় 


(ক) ভক্ত! মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাশ্মি তত্বতঃ। 
ততে! মাং তত্বতো জ্ঞাত্ব। বিশতে মাং তদনন্তরং | 
(খ) প্রকাশের আধার । 


শ্রীমতিলাল রায়। 


্ ///, 

২২]]///////. 
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যে বিদ্যা ব্রঙ্মকে নির্দেশ করেন, তাহাই ব্রহ্মবিদ্ধ। । ইহাকে পরাবিস্যাও 
বলা হয়। বেদার্টির জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মবিষ্থার উপদেশ থাঁকিলেও ন্বর্গাি স্বান- 
প্রাপ্তিমূলষ্ষ বর্ণাশ্রম ধর্মকে লক্ষ্য করিয়।৷ বেদকেও অপর বিস্তা বল! হয়॥ 
মুণ্ক উপনিষদ তাই বিগ্ভার হুইটা বিভাগ করিয়াছেন, 
দ্বে বিদ্ধে বেদিতব্যে ইতিহ ন্ম যদ্ধ,ঙ্গবিদে! বদস্তি পরা চৈবাঁপরা! চ। 
তত্রাপরা খক্বেদে। যজুর্ধেদঃ সামবেদ: শিক্ষাকরে। ব্যাকরণং নিরুক্তং 
ছন্দো জ্যোতিষমিতি ! অথ যয়া তদক্ষরমধগম্যতে ॥ টার 
 পরাবিগ্কা একত্বনির্দেশক । অপর! বিদ্ত! বনুত্বপ্রদর্শক | বিস্তা! এই ছুই 
৪৬ 
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ভাবে সর্বদা খেল! করিতেছেন। এই বন্ত্বের ভিতর দিয়াও একত্ব প্রকটি ত 
হইতে পারেন। তজ্জন্ঠই অপরা বিদ্যার অনুশীলন আবস্তীক। এ্ঠু প্রবিগ্তাই 
মহামায়। আগ্তাশক্কি গায়ত্রী উমা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে... পৃর্জিত হনর্জা থাকেন। 
অনস্ত' বৈচিত্র্যময় এই ব্রঙ্গাণ্ডে ইনিই ভেদমূলক আধমিত্ব স্থাপিত করিয়া! পুনরায় 
তাহাদিগকে অবিশেষ আমিত্ে স্থাপিত করেন। চৈতন্তের এই ছুই ভাবের 
ক্রীড়। ধিনি বুঝিয়াছেন, তাহার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইয়াছে । গীতায় এই 
একত্বমূলক জ্ঞানকে রাজবিগ্ঠা বলা হয়। রাঁজবিগ্! অর্থে শ্রেষ্টজ্জান ভগবান 
গীতার নবম অধ্যায়ের প্রথমেই বলিতেছেন-_ 
ইপস্ড তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যাম্যনহয়বে। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজজ্ঞাত্ব। মোক্ষাসেহশুভাৎ ॥৯। ১ 
রাজবিছ্য। রাজগুহ্ৃং পবিভ্রমিদমুত্তমম্। 
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্দাং স্বন্্ুথং কর্তমব্য়ম্‌ ॥ ৯1 ২ 
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষ! ধর্ম্ন্যাস্ত পরস্তপ । 
অপ্রীপ্য মাং নিবর্তস্তে মুত্যুসংসারবর্্মনি ॥৪। ৩ 
দম, অর্থে শ্রীশঙ্করাচার্ধয বরঙ্মজ্ঞান বলিয়!ছেন। এই ব্রঙ্গজ্ঞানকে বিশেষরূপে 
নির্ধারণের জঙ্ "ু'শব বাবহৃত । এই সমাক্‌ জ্ঞান অর্থীৎ “বাস্থদেবই সর্ব্ব* 
এই জ্ঞান সাক্ষাৎ মোক্গগ্রাপ্তিসাধক। এই জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত উপদিষ্ট 
অর্থাৎ অনুষ্ভবধুক্ত জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিলে সংসারের বন্ধন মুক্ত ছুয়। 
অহুয়ারহিত অজ্জুনকে এই গুহা জ্ঞানরহত্ত কহিয়াছেন। এই জ্ঞানই সকল 
বিস্তার শ্রেষ্ঠ সেই জন্তই রাঁজবিদ্যা । সর্বাপেক্ষ। গুহা সেই জন্য রাজগুহা। 
পবিভ্রত! সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য বলিতেছেন-_ 
অনেকজন্মমহত্রদঞ্চিতমপি ধন্মাধ্ধর্্দাদিলমূলং কর্ম ক্ষণমাতরাৎ ভন্মী- 
করোতি যতোহতঃ কিং তশ্ত পাবনত্বং বক্তব্যং। 
যে জ্ঞানোদয়ে অনেক সহত্র জন্মের সঞ্চিত ধর্মমধর্মাদি সমূল কর্ম ক্ষণমাঞ্জেই 
ভশ্বীভূত হইয়া যায়, তাহার পবিভ্রত! সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। আত্মন্ঞান 
সার! একত্ব দর্শন 'ানীদের প্রত্যক্ষ যজ্ঞাদি ছার! বা বহুবর্ষব্যাপী কচ্ছ,সাধনাদি 
অপেক্ষ। অল্লায্নাসসাধ্য ; অথচ পুণ্যকর্মাদি যেলপ স্বর্গসখভোগাদিতে ক্ষয় হইয়া 
যার ইহা! তাদৃশ নহে। আত্মজ্ঞান এইরূপ পবিভ্রতম হুইলেও শ্রদ্ধাবিরহছিত 
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ব! দেহাত্মজ্ঞনীর! দস্ত দর্পাদি আম্মুর সম্পদের আপাত মাধুত্রীতে মোহিত হইয়া 
পরামাক্মাকে লাভ করিতে পারে ন।। সেই জন্ত মৃত্যুসমাকীর্ণ সংস1রপথে নিরস্তর 
ভ্রমণ করিয়া থাকে । 

বাজবিদ্যার উপদেশ শ্গীতাঁ বিশেষভাবে উপদিট আছে। সেইজন্ 
প্রতি অধ্যায়ের শেষে লিখিত আছে ।--শ্রীভগবদগীতাস্থপনিষংন্ু ব্রহ্- 
বিদ্যায়াং ষোগশাস্ত্রে। এই ব্রহ্মবিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখনিঃস্যত। যাহার 
বংশীনিঃম্বনে পাষাণ পধ্যন্ত দ্রব হইয়। বংশীর স্বরে আপনাকে মিশাইতে 
চায়, তাহার শ্রীমুখের বাণী জীবের একান্ত সম্বল। তাহাক্স অমূল্য উপদেশ 
সাধারণ মন্ুয্যের কৃত পুস্তকাদির স্টায় ম্ৃতিশক্তির পরিচালনার্থে প্রদত্ত হয় 
নাই । যাহাতে অস্তনিহিত জীবশক্তির প্রকৃত বিকাশ হয়, যাহাতে শবসমাবেশে 
ও শ্রোকের তাৎপর্যে ভগবানের জ্ঞান ফুটিয়! উঠে, তজ্জন্তই পরব্রহ্গে অবস্থিত 
ব্যাস খষি ভগবতপ্রতিগাদক গীতাশান্ত্র প্রণয়ন করেন। গীতোক্ত ব্রহ্মবিগ্তা যে 
কেবল অজ্জুন নামধেয় কচিৎ ব্যক্তির প্রতিই উপবিষ্ট হইয়াছে, তাহ! বোধ হয় 
না। ইহার তথ্য সার্বভৌম ও সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে । 
স্থধীগণ তাহাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এতবার গীত| অধায়ন করিয়াও 
সেই একত্বকারিণী মহাঁযোগিনী চৈতন্তময়ীকে হৃদয়ে অন্থভব করিতে পারিতেছি 
না কেন? সে দোষ উপদেশের নছে। তাহার কারণ আমাদের মধ্যেই 
অস্তনিহিত আছে, 

গীতায় রাজবিস্ত। উপদেশের পূর্ববে দেখ! যার যে,অজ্জীন প্লোকের পর শ্লোকে 
কখনও বৰ! মিনতি বচনে কখনও বা প্রেমজনিত অভিমানে হায়ের সং ংশয় 
জানাইয়াছেন-_ 

যচ্ছেয়ঃ স্তান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে। 
শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপনম্‌ ॥ 

যাহা! আমার পক্ষে শ্রেক্র) তাহাই উপদেশ কর। আমি তোমার শিখ? ; 
তোমার শরণাগত হইয়! জিজ্ঞাসা করিতেছি) 

অর্জন ব্রহ্মবিদ্ধ। লাভার্থে আপনাকে জগদ্গুরুর চক্সণে* ছাড়িয়। দিলেন। 
তছত্বরে ভগবান্‌ ওজন্বী ও মধুর ভাবে অমৃত বর্ষণ করিলেন_-তবুও সেই 
প্রকার প্রশ্ন 
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ব্ামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়পীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শেয়োহহমাপ্র,য়াম্‌ ॥ ৩। 


যদ্দিও ভগবান্‌ বুদ্ধির মোহ নিবৃত্ত করিবার জন্য উপদেশ করিতেছেন, তবুও 
মন্দাবুদ্ধিবশতঃ ইহাতে বুদ্ধির মোহ উৎপন্ন হইতেছে। অঙ্জুন তাই বলিতেছেন 
যে.জ্রান ও কর্মের কর্তী। এক পুরুষ হইতে পারে না। 'এই জন্য তৃমি এক পুরুষের 
ঘর! এককালে জ্ঞান ও কর্খানুষ্ঠান অসস্ভব মনে কর। তবে আমার বুদ্ধিশক্তির 
অবস্থান্থরূপ জ্ঞান বা কর একটীর উপদেশ কর-_ঘে জ্ঞান ব| কর্মের দ্বারা শ্রেগ্ 
প্রাপ্ত হইতে পারি। 


ভগবানের পবিত্র বদন হইত্ডে আবার উপদেশ গ্রদত্ত হইল,--তবুও 
সেইরূপ বাণী--যচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে বহি স্ৃনিশ্চিতম্‌॥ 


তখনও অর্জ,নের গায় উচ্চাধিকারীর হৃদয়ে সে জ্ঞান প্রকটিত হয় নাই। 
তখনও গ্রহণোপযোগী শক্তি নির্ভিন্ন হয় নাই। তথনও.কার্পণ্যদেষেপহতশ্বভাব, 
তাই বিশিষ্ট অহঙ্কারের মোহে মুগ্ধ । সে হৃদয়ে সে অনীম্তার অভিব্ক্তি কিরূপে 
হইবে। যতন আমাদের ভেদমূলক বিশিষ্টতার দুরীষ্ঠৃত হইয়া অবিশেষ 
একতামূলক জ্ঞান প্রকটিত না হয়, যত দিন -ভগবাঁনই সর্ব, জীব যতই উচ্চ 
হউক না কেন, নিমিত্ত বা প্রুতিবিষ্বমাত্র ততদিন ব্রহ্মবিষ্ঠা লাভ হইবে না। 
যে তাবে অজ্জুন ভেদ্রভাবাপন আমিত্বকে “শাধি মাং তাং প্রপন্নং” বলিয়। তীহার 
চরণে ছাড়িয়। দিলেন, দেইরূপ ভাবে আপনাকে ছাড়িয়। দিলে তবে ক্রমে সেই 
তরে জ্ঞান হবদয়ে প্রকাশিত হইবে। সেই অভেদাত্মক ভাবে ক্রমে হৃদয় ভরিয়! 
উঠিলে গীতা! বে ভগবানের শরীর” তাহা বুঝা যাইবে । তখন আমি তুমি প্রতায় 
রহিত হইয়া গীতার সহিত তদাত্মুজজনিতভাবে সকলি ভগবানের ব্যঞ্ক তাহা 
বুঝা যাইবে। জীবের প্রত্যেক কাধ্য মানবত্ব বা খবিত্ব, আমি বা তুমি ইতি 
কোন ভাবের সুচন। না করিয়! কেবল এক রস সার্বভৌম পরমতত্বের ব্যঞ্জনা 

করিবে, তখনই গীতোক্ত রাজবিদ্য| লাভ হইবে। 
এই ভগবৎসনবন্ধ জ্ঞান বাহুদেবপ্রস্থত। যখনই ধর্শের গ্লীনি ও অধর্থ্ের 


অতুদয় হয়, তখনই সেই আদিকর্তা নারায়ণ শ্বয়ং নিত্যগুন্ধ বুদ্ধমুক্প্বভাব 
হইলেও লোকানুগ্রহবশতঃ নিজ মায়াবশে অবতারক্ষপে দেহাতিমানী জীবের 
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সায় ক্ষেত হইয়া কিংবা খধিমুখে প্রচার করিয়! অবিদ্যামুগ্ধ জীবকে জ্ঞানের 
পথ দেখাইয়া দেন। 
্বপ্রয়োজনাভাবেও ভূতান্গকম্পাবশতঃ ইনিই পর্ধক্ষেত্রে কুরক্ষেত্রে 
অজ্জনকে নিমিত্ত করিয়া এই ব্রহ্মবিদা! উপদেশ-করেন । ভগবান স্পষ্টই 
বলিয়াছেন যে, জ্ঞ/ননিষ্টাবূপ যোগ দীর্ঘকালে নঙঈ (বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়) হইয়! 
পড়িয়াছে। সেই পুরাতন যোগ বিষয়ে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিলাম; 
কারণ তুমি তক্ত ও সথ৷ এবং এই জ্ঞানূপ যোগও উত্কৃষ্ট রহস্য । 
স কালেনেহ মহত! যোগ্যো নষ্টঃ পরস্তপ ॥৪ 1 ২ 
স এবায়ং ময়া ভেহদ্য যোগঃ প্রোক্ঃ পুরাতনঃ 
ভক্তোহসি মে সথা চেতি রহস্তং হোতদত্তমণ্‌ ॥ ৪1 ৩ 
এই জ্ঞানযোগ নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া থে তৎকালীন ভারতবর্ষে ষড়দর্শনের 
মূল প্রতিপাদ্য সাংখাযোগ, কর্ধ্যযে।গ, সন্গাসফোগ, আত্মসধ্যমযোগ একেবারে 
অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহ! বল। ঘাঁয় না। তাই ভগবান এই সকল মতামতের 
আলোচন! করিয়া তাহাতে দৈবীপ্রককৃতি ও ভগবন্তত্ব এই দুইটা অপুর্ব বস্তুর 
যোজন] করিয়া সেই অসম্পূর্ণতাকে পুর্ণত্বে পরিণত করিয়াছেন । 
এই ব্রহ্মবিদ্যালাভে সকলেই চেষ্টা করিতে পারেন ; কারণ তাহার সর্বভূতে 
সমভাঁব। কেহ দ্বেষ্যও নাই [প্রযণড নাই । 
সমোহহং সর্বভূতেষু নমে দ্বেয্যোন্তনা প্রি ॥ 
হুর্য্যালোক যেমন ব্রাহ্মণ চণ্ডালের তারতম্যানুসারে আলোক বিকীরণ ন। 
করিয়া সর্ব সমভাবে প্রতিভাসিত হয়, চক্ষু মিলিলেই দে আগোক প্রাপ্ত হই, 
ভগবানের অপরিমিত করুণা তদ্রুপ সমভাবে আমাদের উপর প্রতিবিদ্বিত 
হইতেছে । গ্ামরা হাত বাড়াইলেই তাহাকে ধরিতে পাই। পাপী পুণ্যাত্ম। বৈশ্ঠ 
শৃদ্র সকলেই তাহাকে আশ্রয় করিয়া পরা গতি লাভ করিতে পারে। 
» মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেপি স্থাঃ পাঁপযোন্য়ূঃ | 
সতিয়ে। বৈশ্ত! স্তথ শৃদ্রান্তেংপি যাস্তি পরাং গতিম্‌ ॥ ৯। ০৯ 
কিং পুনব্রণদ্ষণাঃ পুণ্যা ভক্ত রাজর্য়স্তথ! ৷ 
অনিত্যামস্থথং লোকমিমং প্রাপা ভজন্ব মাম্‌॥ 
গুদধচত্ত ব্রাহ্গণাদি উচ্চাধিকারীর। যে ভগবান্কে আশ্রয় করিলে পরম পদ. 
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লাভ করিবে, তদ্ধিষয়ে ত সন্দেইই লাই? শূর্রাদি নিয়(ধিকারীরা& পর! গতি 
লাভ করিতে পারে। তাই ভগবান অজ্জ,নকে বলিতেছেন যে, 'ক্ষণভঙ্গুর 
সুথবজিত অথচ পুরুযার্থ সাধন মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া শুভ অবসর ত্যাগ করিও 
না। আমার ভজন কর। মদগতচত্ত মন্তক্ত ও আমার পুঁজাপরায়ণ এবং 
আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে আমার শরণাগত হুইয়। তোমার নিজ অস্তঃ- 
করণ আম।কে সমর্পণ পূর্বক আমাকে প্রাপ্ত হও-- 
মন্মনা ভবমদ্তক্তো। মদ্যাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেটবধ/সি যুজ্বমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৯। ৩৪ 
নমস্কার দ্বার! চিত্তবৃত্তি প্রশান্ত হইলে এবং ভেঙাত্মফ অহংকার অতিক্রন 
করিয়! ক্ষণিকের ওন্ঠ মন্যোবুদ্ধযাদির অতীত চৈতন্তের অন্ুতূতি করিলে তবে সেই 
ক্ষেত্রে পরমানন্দঘন পরমেশ্বর প্রকাশ হুইয়! থাকেন। তখন সধক তপ্ভাব প্রাপ্ত 
হইয়। অভিন্নরূপে অবস্থিত থাকেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন-. 
যথা নদ্য; স্ন্দমানাঃ সমুদ্রেইস্তং গচ্ছন্তি নামরাপে বিহায়। 
তথ! বিদ্বান্নামরূপাছিযুক্তঃ প্রাৎ্পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥ 
যেমন গঙ্জাযমুনাদি ন্দীকুল নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া 
সমুদ্রাকারাকারিত হইয়া যায়, নেইরূপ বিদ্বান্‌ পুরুষ নাম রূপ বার্জত হইয় 
সর্বেৎকষ্ট স্বয়ংজ্যোতি পরমাত্বা পুরুষে অভিন্নবূপে মিশ্রিত হইয়! যান । 
ইহাই সর্বোত্কষ্ট গতি। নতুবা ভেদভাবশীল অহংকারকে আশ্রয় করিয়! 
জুক্মাদি দেহে উচ্চতর লোকে গমন করিলেও তাহাতে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না । 
অহংকারই ক্রমে বর্ধিত হওয়ার অধিক সস্তাঁবনা। সর্বব্যাপিনী ও সর্বাত্মক! 
চৈতত্তরূপিণী হৃদয়ে গ্রকটিত হইয়া যতদিন সমন্ত বস্ত ও সমন্তভাবকে ত্তাহারই 
ব্ঞ্জক বলিয়া আভাস না দিবেন, ততদিন উচ্চতর লোকে গমন করিলেও আবার 
ফিরিয়া! আসিতে হইবে ; সুতরাং তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া গেন না । তাই ভগবান্‌ 
বলিষাছেন-.. 
আব্রঙ্ষতুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহজ্জুন। 
মামুপেত্য তু কৌস্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্তে ॥ ৮1১৬ 
্রক্লোকাদি সমন্তই ক্ষয়শীল। ব্রদ্মলোকে গমন করিয়াও ভোগাবসানে 
পুনরাবৃত্তি হুইয়। থাকে । কেবল ভগৰানকে প্রাপ্ত হইলেই মুক্তি লাঁভ হইবে। 
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মহাত্ কবিরও সেই কথাই বলিয়াছেন--. 
কুস্তলিনী চড়া ওয়ে, ব্রঙ্গলোক যাওয়ে 
উতি কাচ্চ না গুরু কী বাচ্চা ॥ 

ক্ষুদ্র ভেদত্মক অহং ভাঁবকে ন। ছাড়িক। ব্রদ্ধলোকে গমন করিলেও বিশ্তুদ্ধ 
অহংম্বরূপ পরমপুরুষ প্রকাশ হইবেন না। নাম রূপের গ্রুতি লক্ষ্য পরিত্যাগ 
করি! ভেদাত্মক বিশিষ্ট ভাব বজ্জন করিতে হইবে। তবেই জাগ্রত স্বপন সুস্থপ্তির 
ভিতর দিয! অভিব্যক্ত একই চৈতন্তময়ী মহামায়াকে, চিনিতে পারা যাঁইবে। 
বহিশ্বুখী প্রবণতায় হুক্ষার্দি লোকের উচ্চজ্ঞান মূর্ত পররচ্ছি্ন ও ভেদাত্মক 
ক্লান ভিন্ন অভেদাত্মক একত্ব জ্ঞান নহে। স্থল জগতে বস্তর জ্ঞান লাভ করিলেও 
জাতব্য বিষয়ের সীম! হয় না। উচ্চাদি লোকেও তদ্রুপ; ভগবানের যে অভি- 
ব্যক্ত অসীমতা দেশকাল ও নামরূপের মধ্য দিয়া অনন্ত ব্রন্মাগরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে, বহিন্ত্ুখীতাবে তাহার ইয়ন্তা হয় না। কেবল অস্তমুখী বৃত্তিতে 
কেবল ভগবৎ প্রবণতায় সর্কোচ্চ তত্ব বাসুদেব স্বরূপতঃ জীবচিত্তে প্রকাশিত 
হইয়। কল সংশয় দূর করিতে পারেন। সকল বিশিষ্টজ্ঞান পুর্ণ অবিশেষ জ্ঞানে 
পরিণত করিতে পারেন। খন যে দিকে লক্ষ্য কর! যাইবে, কেবল একই সত্বার 
বিকাশ প্রতিভাঁসিত হইবে। 

কেবল উচ্চ লোকে গমন করিলেই যদি আত্মজ্ঞান লাভ হইত, তবে 
ইন্দ্র হইতে ব্রঙ্গ। পর্যন্ত সকলেই ব্রহ্ষবিদ্যা লাভের জন্ত উদ্‌গ্রীব থাকিবেন 
কেন? নাচিতে ধমলোকে গিয়া আত্মার শ্বরূপই বা! জিজ্ঞাসা করিবেন 
কেন? তাই. আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সকলব্যক্তির মধ্যে চৈতগ্ভের 
প্রতিগতি ফিরাইতে হয়। তিনিই মোক্ষদাত্রী। জীব ও জগৎ আমি তুমি 
প্রভৃতি বস্ত ও ভাবের মধ্যে তাহারই থেলা চলিতেছে, তাছার সর্বাতেই 
দীব কাম প্রণোদিত হইয়া! সংসারে ধাবিত হইতেছে, আবার তাহার ছারাই 
জীবের বন্ধন মোচন হইতেছে। তিনি প্রসন্ন হুইয়। আমাদিগকে দিব্য চক্ষু 
প্রদান না কারলে বছত্বময় জগতের মধ্যে একত্বর্শন সম্ভব নহে। 

এই মাহামায়ার কূপ কেবল কোন বিশিষ্ট কর্ম কি আদন মুদ্রার কোন 
(বিশিষ্ট যোগমার্গের অভ্যাস এমন কি বেদোক্ত তপন্তাদ্দি বারা লাভ কর! বায ন|। 
ভগবান স্পষ্টই বলিয়াছেন. 
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নাঁহং বেদৈন তপস1 ন দানেন ন চেজায়া। 
শক্য এবংবিধো ভ্র্ং দৃষ্টবানসি মাং যথা । ১১1৫৩ 
পুনশ্চ 
ন বেদযজ্জ[ধ্য়নৈন দানৈ- 
ন'চ ক্রিয়াভিন তপোভিক্ু্রৈঃ | 
এবংরূপঃ শক্য অহং ন লোকে 
দ্রষ্টং ত্ব্নন্যেন কুরুগ্রবীর ॥ ১৯৪৮ 
কেবল ব্দোধ্যয়নাদি দ্বার! ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারা যাঁয় না। 
তাই এই ভাবটী দৃঢ় করিয়া ভগবান দুইটা শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। কিরূপে 
তাহাকে প্রাপ্ত হওয়! যায় তাহাও তিনি লিখিয়ছেন..৮ 
মৎ্কর্মকন্খ্পরমে। মদ্তক্তঃ সঙ্গ বঙ্জিতঃ | 
নির্বরঃ সর্ধভূতেষু ঘ: স মামেতি পাব । ১১1৫৫ 
ইহাই গীতার মারভূতার্থ। সকল কর্ণাই তাহার, এইজ্ানে ভৃত্যবৎ স্বামি কর 
করিতে হইবে । আমাকেই পরম! গতি জানিতে হইবে। মন্তক্ত অর্থে শ্রীশঙ্করা. 
চাধ্য লিখিয়াছেন--"মামেব সব্ধ প্রকারেণ সর্বাত্বনা সর্বোতসাহেন চ ভজত ইত্তি 
মন্তুক্তঃ। সঙ্গবজ্জিত অর্থে ধন মিত্র পুত্র কলত্র বন্ধু গ্রভৃতিতে মমত্বরহিত এবং 
নির্বির অর্থে আপনার প্রতি অত্যন্ত অপকার করিলেও শক্রভ(ববিরহিত । এন্সপ 
বাক্তি ভগবান্কে অভেদভাবে দশন করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হন। সকল কর্ন 
সকল ভাব মনোবৃদ্ধি অহংকারাদি ভগবত্চরণে উৎসর্ণ করিয়া একমাত্র ভগবানই 
পরমা গতি । এই জ্ঞানের নামই অনন্তা ভক্তি । এই অনন্ত! ভক্তি দ্বারাই 
দিব্যচক্ষু লাভ হয়। দিবাচক্ষু লাভ না করিলে বিশ্বরূপ! মহামায়াকে দর্শন কর! 
যায় ন1। তাই ভগবান অর্জজ,নকে বলিতেছেন - 
ন তু মাং শকাসে দ্রষ্টমনেনৈব স্থচক্ষুষ| | 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্ঠ মে যোগমৈশ্বরং ॥ 
তাঁহার শরণাগত হইলে তবে এইরূপ দিব্যচক্ষু লাভ হয়। গীতোক্ত অভয়াদি 
ষড়বিংশতি টৈবী সম্পংলাভে অস্তনিহিত গ্রহণোপযোনী শক্তি নির্ভিন্ন হইলে 
মহ!মায়ার প্রকাশোপাধিস্বরূপ তব্দশী মহাপুরুষেরা কৃপা করিয়া সেইরূপ 
দর্শাইয়। দেন। সেইব্পই বিশ্বাত্মিক। মহামায়ার উহাই: অনস্তকত্বে একত্তে 
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বর্মন । উহই বন্গজ্ঞান--উহাই বরঙ্গবিদ্ঞ। | যে শক্তি জগৎকে ধারণ করিয়! 
রহিয়াছেন, সেই মহামায়ার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে সাধনা দ্বারা অস্তনিহিত 
অভে্ঘভাবকে জাগ্রত করিতে হইবে । কেবল যোগমার্গের কতকগুলি আনন 
মুদ্রা বা নাসিকার অগ্রভাগ দৃষ্টি প্রভৃতি কতকগুলি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার সাধনায় 
হইবে না। তাহাকে চিনিলে বিশ্বপ্রাণের সহিত এক্প্রাণত! অনুতব করিতে 
পারা যায়। জীব স্বরূপতঃ ভগবান্‌ হইতে বিচ্ছিন্ন কোন বিশিষ্ট বস্ত নহে, এই 
জান প্রকট হয়। তখন ঝ্মজ ভ্রান্তি কিং বক্তিত্বের অশান্তি কিছুই থাকে ন!। 
ইহাই গুহতম ব্রহ্গজ্ঞান । 
সকল বিভিন্ন ধর্দসন্প্রদায়ের ভিতর এই ব্রন্গজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। 
সর্যালোক যেমন একটী কাচের (715) ভিতর দিয়া সাতটা বিভিন্ন বর্ণে 
বিভক্ত হইয়! পড়ে, প্রক্কৃতির ক্ষেত্রে এই ঈশ্বর সম্বন্ধ জ্ঞান৪ তনব্রপ সাতটা 
বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে । হিন্দুধশ্ম, বুদ্ধধশ্ম্, ক্যালডিয়ান 
ইজিপস্য়ান, ক্রিগ্রীয়ান, জোর়াপ্রানিয়ন এবং মুসলমান ধর্ম । এই সকল ধর্ম 
সম্প্রদায়ের মূল তথ্যে কোন বিরোধ না থাকিলেও আচার বাবহারের পার্থক্য 
প্রায় সকল ধর্দসন্প্রদায়ের মধ্যে ঘুণার ভাব ধীড়াইয়াছে। হিন্দুরও আর সে 
উদ্বারত৷ দেখা যায় না। সংকীর্ণচিত্ত হইয়া বিশ্বঙ্জনীন ভ্রাতৃভাবের আদর্শ ভুলিয়া 
কতকগুলি ব্যবহারিক কুসংস্কাররূপ গণ্তীদ্বার! নিজেকে সীমাবদ্ধ করিতেছে। এখন 
পরার সকল সম্প্রদায়েরই কেবল আবরণ লইয়া! নাড়াচাড়া । মূল তথ্যে প্রায় 
কাহারও দৃষ্টি নাই। এইরূপ সমগ্জে পুনরায় যাহাতে ব্রহ্গজ্ঞান প্রচারিত হইতে 
পারে, তজ্জন্ত খবির। '[1)20901)181021 ১০০1৮ নামে একটা সমিতি স্থাপিত 
করিয়াছেন। এই বথাযস এমন যেন কেহ মনে না করেন যে, বরহ্ষবিদ্ভা লাত 
এই সমিতির সভ্য হওয়ার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ধর্মসন্প্রদায়ের মধ্যে 
যাহাতে 7595০7%১ বা ভগবত সম্বন্ধ জ্ঞান পরিপুষ্ট হয়, তাহাই এই 
সমিতির উদ্েস্ত। যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তন্নিমিতত তিনটা বিষয় 
(০৮1০০) লইয়া এই সমিতি কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হুইয়ছে। 
প্রথম--[0 (01107 2 20016519 ০£ 01156192113196176117909ণ ০1 
এএ20৮0 0১০৮ /8000000700 0505) 01599১ 089৩ ০ 


001041, 


৩৭০ | পন্থা | | ১৩১৭১ 


দ্বিতীপ--10 61)0001260 (1১0 5009 01 00171)21211৮0. 161151017 
[17110501910 21) 50161)06, 
| তৃতীম্__10 2১5০5610866 01761150760 1855 01 02016 200 009 
[0০0৮৮675 11 10021), 

প্রথম বিষয়টী ইহার ভিত্তি। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ইহার মূল আদর্শ। এই 
আদর্শ।নুযায়ী জীবন গঠন করিতে প্রয়াস করিলে ক্রমে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের একত্ব 
হৃদয়ে অনুভূত হইবে, তথন কেবল মানবসম্প্রদায়কেন পশ্ুপক্ষীর ভিতরেও 
সেই একতত্বের আভান করিবে । 'তখনই-_- 

বিদ্াবিনয়সম্পন্নে ব্রাঙ্গণে গবি হন্তিনি। 
শুনি চ শ্বপাকে চৈব পণ্ডিত! সমব্র্শিনঃ ॥ 

পণ্ডিত অর্থে ধাহার হৃদয়ে বেদোজ্জল! বা একত্বকারিণী বুদ্ধি জাগ্রত 
হইয়াছে । তথন নাম রূপ অবস্থা উপাধি এই সকল দ্বৈতৈর অবসান হইয়া যায়। 
তাহারা তথন বিপুল বৈবম্যময় পঞ্চভূতাত্মক জগতের অণু পরমাণু মধ্যে ব্রন্ধ 
ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি করেন না। এই জান অপরাবিষ্ভার ভিতর দিয়া যাহাতে 
প্রকটিত হইতে পারে, তজ্জন্ত বিভিন্ন ধর্মের আলোচনার ব্যবস্থ1!। এই বুদ্ধি 
বিকাশের জন্ঠ সর্বভূতে নিরহঙ্কার হইয়া হৃদয়দার খুলিয়া রাখিলে মা আনন্দমন্্ী 
আপনি প্রকাশিত হইবেন। শান্তে ধধিবাক্য ও কতক বাক্যের সমডি। ইহ! 
এরূপ ভাবে সন্নিবি আছে যে, শাস্ত্রবর্ণিত উপায়ে ভগবানের দিকে চিত্তের গতি 
ফিরাইয়! তদাঁলোচনা, করিলে তন্দারাই ভগবদজ্ঞান ফুটয়। উঠিবে। শব 
সমন্বয়ে ভগবান ব্যতীত বহুত্ব প্রতিপাদিত হইলে তাহ! পর।ৰিষ্ঠার বাঞ্জক নহে। 
অনেক লোকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের (112095) বা বিভিন্ন দেহের জ্ঞানকে 
()605017)% মনে করেন ; বস্তৃতঃ তাহা! নহে । তবে এই সমিতির অন্তর্গত 
অনেকের লিখিত পুন্তকাঁদিতে এই সকল কথা বর্ণিত আছে। উহ! সাধারণ 
লোকের বুঝিবার জন্ত অনেক সময়ে প্রয়োজন হইয়! থাকে ; কিন্তু উহা যদি 
ব্রঙ্গপ্রতি ইঙ্গিত না করিয়। বহুত্বকে ইঙ্গিত করে, তবে উহাকে পরার্বিগ্ঠা বলা 
যায় না । চিগুত্বর গতি ভগবানের দিকে রাখিয়। যে কোন ধর্মমশান্ত্র অধ্যয়ন 
করা! যাইবে, তাহাতেই ম! আত্থাশক্তি প্রকট হইবেন। ্‌ 

তৎপরে তৃতীয় বিষয় মনুষ্যের অন্তনিহিত শক্তির ক্রমোন্নতি সাঁধন এবং 
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প্রকৃতির-শক্তির অনুসন্ধান । এই বিষয় লইয়৷ অনেকেই এই সমিতিতে ভূত 
প্রেতাদিব" আলোচনা, মেস্মেরিজম হিপনটিষস্‌ ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়া হয় 
বলিক্স! থাকেন। অনেকে দৃূরদৃষ্টি দূরশ্রবণ ইত্যাদি শক্তিসঞ্চয়কে এই উদ্দেস্তটার 
অর্থ মনে করেন। কিন্তু সিদ্ধিমাত্রেই একত্বজ্ঞানের বিরোধী এই ভাবকে লক্ষ্য 
করিয়া 12176 017 019 120) বলেন-__ 

10 2006819 [01061011510 0116 ০৩3 01 772). 

পৌরাণিক চিত্রেও শক্তি যাহার অঙ্কে, সেই মহাদেখের স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি। 
তাই মনে হয় ধে সিদ্ধিলাভ ইহার উদ্দেশ নহে । তবে সেই মহামাঞ্। কুপা করিলে 
সিদ্ধি তখন আপনি আসিবে; কিন্তু তাহার দিকে লক্ষ্য ও হইবে না। যিনি 
আপনাকে নামরূপাতীত শিবোহং বলিয়! বুঝিবেন,ধিনি ইন্দ্িযমনো বুদ্ধি প্রভৃতিকে 
এক ভগবানের ব্যঞ্জক বলিয়া, বুঝিবেন তাহার আপ্রাপ্তব্য কি থাকিবে । তাহাই 
জীবের উদ্দেশ্ত। তখন শুদ্ধ অহংভাঁব তাহাই প্রকৃত শাস্তি তাহাই প্রকৃত আনন্দ । 


এল আমরা সেই একত্বকারিণী মহামায়াকে প্রণাম করি ! ও 
শমুরেন্ত্রনাথ দাস। 


রামীনন্দ মিলন । 


(শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইতে উদ্ধৃত ) 


প্রভু নৃসিংহ ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অবিশ্রাস্ত গমন করিতে লাগিলেন । এই 
রূপে কয়েকদিন চলিয়। গোদাবরী প্রাপ্ত হইলেন। পবিভ্রসলিল! গোদাবরীকে 
দর্শন করিয়া প্রভৃর মনে শ্রীযমুনার এবং তীরবর্তী উপবনহুসকল দর্শন করিয়। 
শ্রীবৃন্দাবনের ন্মরণ হইল। শ্তীবৃন্দাবনের ম্মরণে আনন্দে বিহ্বল হইয়। কিয়ৎক্ষণ 
বৃত্যগীতাঙ্দির পর প্রতু গোঁদাবরী পার হইলেন । পার হইয়া স্নান করিলেন। 
স্নানের পর ঘাটের অনতিদুরে যাইঞ্জ। উপবেশন পূর্বক নাম সংকীর্ডুন করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে একজন লোক দোলায় চড়িয়! বাজনা-বাগ্ঘ-সহকারে মান 
করিতে আসিলেন। তাহার সঙ্গে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ আগমন করিলেন। 
তাহারা: সকলেই বিধিমত ন্নান ও তপরণ।দি করিস তীরে উঠিলেন। প্রভু 


৩৭২ পন্থা! । [ ১০১৭ 


দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনিই রামানন্দ রায়। রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিবার 
জন্ত প্রভুর ইচ্ছা! হইল? কিন্তু উঠিলেন ন, ধৈর্যাধারণ পুর্র্বক বসিয়া থাকিলেন । 

এদিকে রামানন্দ রায় তীরে উঠিয়াই প্রভৃকে দেখিলেন। তিনি সেই 
শত-মুর্যযসম-কাত্তি, অরুণ-বসন-পরিহিত, স্থুবলিত-দেহ"সমন্থিত, কমললোচন 
অপূর্ব সন্নযাসীকে দর্শন করিয়! চমতকুৃত হইলেন। অনন্তর প্রভুর সমীপে 
আগমন পূর্বক তাহাকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন। প্রভু তাহাকে দণ্ডবৎ 
পতিত দেখিয়! বলিলেন, “উঠ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল। ইচ্ছ! হইল, রামানন্দ রায়কে 
আলিঙ্গন করেন; কিন্ত তাহা করিলেন ন|। বলিলেন "তুমি কি রামানন্দ রায় ?* 
রামানন্দ রায় বলিলেন, “হা আমি দেই শুদ্রাধম দাঁস 1” শুনিয়া প্র 
ক্লাহাকে গাঢ়ুভাবে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গন মাত্রই প্রভু ও ভূতা উভয়েই 
প্রেমাবেশে অধীর হইয়া পড়িলেন। উভয়েরই অশ্রকম্পাদি বিকার সকলের 
আবির্ভাব হইল। দেখিল, রামানন্দ রায়ের সঙ্গের লোক সকল বিন্ময়ান্বিত 
হইলেন। তাহার! মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, এই সন্গ্যামীকে ত 
মহ! তেজন্বী দেখিতেছি, ইনি কেন শুদ্র বিষয়ীকে আলিঙ্গন করিয়! ক্রন্দন 
করিতেছেন 1 আর এই মহারাজও ত পরম গম্ভীর ও মহাপণ্ডিত, ইনিই 
ব। কেন সন্ন্যাসীর স্পর্শে মস্ত ও অস্থির হইলেন? প্রভূ ও ভৃত্য উভয়েই 
বিজাতীয় লোক সকল দেখিয়া আপন আপন ভাব সংবরণ করিলেন। সুস্থ 
হইয়া উভয়েই বসিলেন। বসিয়! প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সার্বভৌম 
ভষ্টাচাধ্য তোমার গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়! আমাকে তোমার সহিত দেখা 
করিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি তোমার 
সহিত দাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্তই এই স্থানে আসিয়াছি। অনায়াসেই : 
তোমার দর্শন পাইলাম, ভাল হইল। রাম রায় বলিলেন, সার্বভেটুম ভট্টাচার্য 
আমাকে তৃত্য জ্ঞান করিয়া পরোক্ষেও আমার হিত সাধনের জন্ত ত্র করির! 
থাকেন। তাহার কপাতেই আপনার চরণ দর্শন লাভ হইল । 

আজ আমার মানব জনম সফল হইল। আপনি সীর্বভৌম ভট্টাচা্যকে 
কৃপ। করিয়া তাহারই. প্রেমের অধীন হুইয়া এই অম্পৃশ্ত অধমকে স্পর্শ করিলেন। 
কোথায় আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আর কোথায় আমি রাজসেবক অধম বিষয়ী 
শৃ্র] আপনি আমাকে স্পর্শ করিতেও দ্বণা বা শাঙ্গের ভয় করিলেন না। 
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আপনার স্বাভাবিকী করুণার বশে আপনি সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। 
আপনি স্বীয় করুণার গুণেই নিন্দ্য কর্ম আচরণ করেন। আপনি পরম 
দয়ালু ও পতিতপাবন বলিয়া! আমার নিস্তারার্থ এই স্থানে শুভাগমন করিয়া- 
ছেন। ম্হতের স্বভাব এই যে, তাহার নিজের কোন প্রয়োজন ন। থাকিলেও 
পরোপকাবার্থ গমনাঁগমন করিয়া থাকেন। আমার সঙ্গে নানাজাতীয় লোক 
সকল রহিয়াছেন। আপনাকে দর্শন করিয়া সকলেরই মন দ্রবীভূত হইয়াছে | 
সকলেরই অঙ্গে পুলক গু নেত্রে অশ্রবিন্দু দৃষ্ট হইতেছে । আপনার আকার 
প্রকারে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াই বোধ হইতেছে। জীবে এইরূপ অপ্রাকৃত 
গুণ সম্ভব হয় না। শ্রভূ বলিলেন, তুমি মহ! ভাগবতোত্বম, তোমার দর্শনেই 
সকলের মন দ্রবীভূত হইয়াছে। অন্ঠের কথ! দুরে থাকুক আগি কঠোর মায়া- 
বাদী সন্গযাসী, তোমার দর্শনে আমারও মন গলিত হইয়াছে, তোমার ম্পশে 
আমাতেও কুষ্ণপ্রেমের সঞ্চার হইয়াছে । অতএব বোধ হয়, আমার কঠিন 
হৃদয় কোমল করিবার নিশিত্তই সার্বভৌম আমাকে তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । এই প্রকাঁর পরস্পর স্ততিবাদ হইতেছে, 
এমন সময় একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রভূকে প্রণাম করিয়া ভিক্ষার নিমন্ত্রণ 
করিলেন। প্রভূ তাহাকে বৈষ্ণব জানিয়! তাহার নিমন্ত্রণ অন্বীকার করিলেন । 
পরে হাসিয়৷ রাম রায়কে বলিলেন, তোমার মুখে কষ কথা শুনিতে আমার 
নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব আবার দর্শন পাইবার ইচ্ছা করি । রাম 
রায় বলিলেন, যদি এই পাঁমরকে শোধন করিবার নিমি আগমন হইল, তবে 
দিন পাঁচ লাঁত অবস্থান করিতে অনুমতি হয়) কারণ দর্শনমাত্র এই ছুষ্টচিত্ 
শুদ্ধ হইতে পারে না। এই কথা বলিয়া রাম বায়, ত্যাগ অসহ্য হইলেও 
প্রভুকে ছাড়িয়া নিজভবনে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ বিশেষ ভক্তি সহকাুর 
প্রভৃকে ভিক্ষা করাইলেন। প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই পরম উৎকণার সহিত 
দিব অতিবাহিত করিলেন । সন্ধ্য! সমাগত দেখিয়া প্রভু সায়ংকত্য সমাপন 
করিয়! বসিলেন । এই সময়ে ধাম বায়ও একজন মাত্র ভুত্য সঙ্গে লইয়! 
গরুর নিকট আগমন করিলেন। রাঁম রায় আঁগয়া গ্রভূকে দণগ্ডবৎ প্রণাম 
করিলেন। 

প্রভু উঠিগ। প্রণত ভূত্যকে আলিঙ্গন দিলেন। পরে উপ্ভয়েই আসুন 
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গ্রহণ করিলেন । আসন গ্রহণের পর প্রভূ রাম রায়কে বলিলেন, পুরুষের 
প্রয়োজন যাহাতে নির্ণাত হইয়াছে, এমন একটি গ্লেক পাঠ কর। রাম রায় 
পাঠ করিলেন । “বর্ণাশ্রমীচারবত। পুরুষেন পরঃ পুমান্। বিষ্চুবারাধ্যতে পন্থা 
নান্তৎ তত্তোষকারণম্‌ ॥৮ 

মনুষ্য যে অধিকারানুরূপ বর্ণাশ্রমাচার পালন করেন, সেই আচার পাঁলনেই 
পরম পুরুষ বিষ্ুর আরাধনা করা হয়। ইহাই বিষু-সন্তোষের উপায়, এতন্িন্ 
উপায়ান্তর নাই। 

প্রভু বলিলেন, বিষুঃর আরাধন! বা বিষু ভক্তিই সাধ্য বস্তু ইহা ঠিক এবং 
অঞ্জাতশ্রদ্ধ ব্ক্তির বর্ণাশ্রমাঁচার পালন করিতে করিতে সত্ব গুণের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ই 
চিত্ত মালিন্তকর রজন্তমোগুণের অভিভবের অনন্তর মহৎ পজ্জাদি দ্বার ভক্তি 
লাভের সম্ভাবনা আছে, ইহাও স্থির; কিন্তু বর্ণাশ্রমাচার সাধ্য ভক্তির সাক্ষাৎ 
সাধন ন। হইয়া, পরম্পরায় সাধন হওয়ায়, উহাকে অন্তরঙ্গ সাধন না বলিয়া 
বাহু বা বাহরঙ্গ সাধনই বল! যায়) অতএব উক্ত শ্নোক দ্বারা সাধ্যের নির্ণয় 
না হইয়। সাধনেরই নির্ণর হইল। সাধনের নির্ণয়ে সাধ্যের নির্ণয় স্বীকার করিয়। 
লইলেও অভীষ্ট সিদ্ধি হইতেছে না; কারণ উক্ত বিষ পুরাণের শ্লোক 
দ্বারা যে সাধনের নির্ণয় হইল, তাহাও বহিরঙ্গ সাধন মাত্র; অতএব অন্য 
শ্লোক পাঠ কর। রাম রায় পাঠ করিলেন। 

“যৎ করোষি যদশ্নাসি বজজুহোষি দ্াসি যৎ। 
যৎ তপশ্তসি কৌন্তেয়্ তৎ কুরুম্ব মদর্গণম্‌ ॥ 

কৌবন্তেয়, তুমি ভোজন, হুবন, দান, তপ ও অপর যে কিছু কর্ম কর, সে 
সকল আমাতে অর্পণ কর। রাম রায়ের এই গীতার শ্লোকটি পাঠ করিবার 
অভিপ্রায় এই-_শ্রীভগবানের আজ্ঞাবোধে ব| কর্তব্যবোধে বিষুংপুরাণোক্জ বর্ণা- 
শ্রমাচার পরিপালন সাধ্য ভক্তির বহিরঙ্গ সাধন ; কারণ উহা! ফলকামনারহিত 
বলিয়া উক্ত হইলেও ফলের প্রতি দৃষ্টি রহিত-_আগ্রহরহিত না হওয়ায় 
সকামবৎখ অভএবু কঠোর; কিন্তু গীতোক্ত কর্ম বা কর্ম্মযোগ সাধ্য ভক্তির 
অন্তরঙ্গ সাধন; কাঁরণ উহ ফলের প্রতি দৃ্টিরহিত আগ্রহ রহিত হওয়ায়, নিক্ষাম, 
অতএব হ্বগ্ভ। উক্ত কর্মের ফল কর্মের সহিত প্রিয় শ্রীতগবানে অর্পিত হওয়ায় 
উহা! .সাধ্য ভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন হওয়াই সঙ্গত। প্রভু বলিলেন, উহাও অন্তর্গ 
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সাধন নহে? পরন্ত বাঁহাই। ভক্কির অন্তরঙ্গ সাধন তক্তিই হওয়া উচিত। 
রুষ্ণার্পিত কর্ম, কর্মই ভক্তি নহে। কি ভগবদাজ্ঞাবোধে বা কর্তব্যবোধে 
অনুষ্ঠিত, ফলের প্রতি দৃষ্টিুক্ত বর্ণাশ্রম।চার পালনরূপ কঠোর সকাম কর্ম, কি 
ফলের প্রতি লক্ষ্য রহিত রুষ্ণপিঁত শুদ্ধ নিপ্চান কর্মযোগ উভয়ই কর্ম, উভয়ই 
আরোপসিদ্ধ। ভক্তি, শুদ্ধ ভক্তি নহে, উক্ত উভয়বিধ কর্ম্মই ভক্তির হ্যায় চিত্ত- 
গুদ্ধিকর হওয়ার ভক্তির আকারে দৃষ্ট, অতএব ভক্তি নামেই অভিহিত হইয়া 
হইয়া থাকে। উহারা ভক্তি না হইয়াও ভক্তিরত্বের আরোপ হেতু ভক্তি নামে 
উক্ত হয় বলিয়াই উ্হার্দিটীকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা যায়। আরোপসিদ্ধা 
ভক্তি কখনই পরম পুরুষার্থের অন্তরঙ্গ সাধন হইতে পারে না। অতএব এই 
কর্মুযোগর্ূপ বাহ্সাধনও ত্যাগ করিগা যাহ! অন্তরন্ন সাধন তাহাই বল। 
রাম রাঁয় পাঠ করিলেন-- 


সর্বান্‌ ধর্দান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভো মোক্ষরিধ্যামি মা শুচ ॥ 


সথে, স্বধর্ম্বের গুণে ষ বিচার করিয়া! মদুপদিষ্ স্বধর্ম সকল পরিত্যাগ পূর্বক 
একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। তাহা! হইলে আমি তোমাকে সকল পাপ 
হইতে মুক্ত করিব। রাম রায়ের উক্ত শ্রোকটী পঠ করিবার অভি প্রায় এই-- 
সাধকের দৃঢ় অদ্ধা ন। হওয়া পর্য্যন্ত স্বধন্মীচরণ ও আচরিত শ্বধন্ম্ের ফলাপণই 
কর্তব্য। পরে যখন দৃঢ় শ্রদ্ধা জন্মে, তখন তিনি শ্রীভগবাঁনের শরণাপন্ন হইয়! 
তছপদিষ্ট কর্ম্মও ত্যাগ করিয়া থাকেন। কর্ম সকল আরোপনিদ্ধা, শরণা- 
পতি শ্বরূপসিদ্ধ1। প্রভু বলিলেন--শরণীপত্তি স্বরূপসিদ্ধা একথা সত্য; কিন্তু 
শরণাপত্তিতেও দুংথ নিবারণে তাৎপর্য থাকায়, সাধক দুঃখ নিবারণার্থ ই 
শ্রীভগবঁনের শরণাপন্ন হয়েন বলিয়া, শরণাঁপত্তিও উত্তম! ভক্তির মধ্যে গপা 
হইতে পারে না। 

জ্ঞান ও কর্শের আবরণরহিত অন্তাভিলাষশুন্ত ভক্তিকেই উত্তম! ভক্তি 
বল! যায়, শরণাপতি জ্ঞান কর্মের আবরণরহিত হইতে পারিলেও ছুঃখ নিবারণে 
তাৎপর্য থাকায় অন্তাভিলাষ শুন্ত হইতে পাঁরে না। অতএব শর্ণাপত্বিকে ও 
বাহ জানিয়! অন্তরঙ্গ সাধন বলে। রাম বাঁ পাঠ করিলেন-_ | 
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বরহ্মভূতঃ প্রপন্নাত্বা ন শোচতি ন ক।জ্ষাতি। 
সমঃ সর্কেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌॥ 
যিনি শুদ্ধ জীবাত্বার স্বরূপ সাক্ষীৎকাঁর দ্বার! ব্রহ্মভূত অতএব প্রসন্নচিত্ত 

হইয়াছেন, তিনি আর শোক করেন না, আকাজ্ষাও করেন না; পরস্ত সর্ধভূতে 
সমদর্শী হইয়া পরা মদ্তক্তি লাঁভ করিয়া থাকেন। রাম রায়ের উক্ত গ্লোকটা 
পাঠ করিবার 'অভিপ্রান্ন এই--শরণাপত্তির ছুঃখ নিবাঁরণে তাৎপর্য থাকায় 
উহ উত্তম! ভক্তির মধ্যে গণ্য হইল না । জ্ঞানমিশ্র!ু ভক্তির দুঃখ নিবারণেও 
তাঁৎপর্ধ্য দৃষ্ট হয় না; কারণ জ্ঞানমার্গে সুখ ও ছুঃখ বাস্তব নহে; অতএব 
জ্ানমিশা ভাক্তই অন্তরঙ্গ সাধন হউক । প্রভু বলিলেন, -জ্ঞীন মিশ। ভক্তিতে 
ছঃথ নিবারণে তাৎপর্য ন। থাকিলেও, জ্ঞানের আবরণ থাকায়, ইহাও উত্তম! 
ভক্তির মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ উঠ! স্বরূপসিদ্ধাই নহে? পরস্ত 
পঙ্গসিদ্ধা। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে জ্ঞানই অঙ্গী, ভক্তি উহার অঙ্গ মাত্র । অঙ্গী 
জ্ঞান অঙ্গ ভক্তির সাহায্যে ব্র্গসাক্ষাতৎকার ছা ভক্তির ফল মোক্ষ সাধন 
করিতে পাঁবিলেও ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রেমরূপ পরম পুকুষা্থ প্রদ্থান করিতে 
পারে না। অতএব উহাও বাহা জানিয়!, উহার পর যাহ! তাহাই পাঠ কর। 
রাম রায় পাঠ করিলেন-__ 

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত নমন্ত এব। 

জীবস্তি সম্মুখরিতা, ভবদী়বার্ত!ম্‌ ॥ 

স্থানস্থিতা: শ্রুতিগতাং তনুবাউমনোভিঃ। 

ষে প্রায়শোহজিতজিতোহপ্যসি তৈষ্সিলোক্ম্‌॥ 

তিনি তোমার স্বরূপৈশ্বধ্যের বিচার বিষয়ে প্রয়াস পরিত্যাগপুর্বক সাধু 

নিবাসে অবন্থিত্তি করিয়া সাধুগণ কর্তৃক উক্ত ও অনায়াসে কর্ণপথ প্রবিষ্ট, 
গ্োমার কথাকে কায়মন্মেবাক্য দ্বারা সৎকার করিয়া জীবন ধার করেন, 
তুমি ভ্রিলৌকমধ্যে অন্যের অজেয় হইলেও তিনি তোমাকে জয় অর্থাৎ বশীভূত 
করিয়া থাকেন। রাম বায় যে অভিপ্রায়ে শ্রীমন্ভাগবতের উক্ত শ্রোকটা পাঠ 
করিলেন, তাই এই--জ্ঞ।নমিশ্র। ভক্তিও যখন উত্তম! ভক্তি বলিয়া গণ্য হইল না, 
তখন অন্তাভিলাষ বর্জিত ও জ্ঞান কর্মাদির আবরণরহিত শ্রবণ কীত্িনাধিরপা 
সাধনভক্তিই উত্তমা' ভক্কি হইতেছেন। প্রভূ বলিলেন-_ই!, ইহাই উত্তমা 
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ভক্তি ; কিন্ত এই শ্রবণ কীর্তনার্দিরূপ। ভক্কিও সাধাভক্তি নহে, পরস্ত সাঁধন- 
ভক্তি । ' সাধনভক্তি শুনিলাম। অতঃপর সাধ্যতক্তি যাহ! তাহাই বল। রাম 
রায় বলিলেন। “প্রেম ভক্তিই সকল সংধোর সার ।” 


নানোপচার কৃত পূজন্মাত্ববন্ধোঃ। 
প্রেম্মৈৰ তক্তহৃদয়ং সুথবিক্রুতং স্তাঁৎ। 
যাবৎ ক্ষুদন্তি জঠরে জরঠ| পিপান! | 
তাবৎ স্ুুথয় ভবতে। নম্থ ভক্ষ্যপেয়ে ॥ 


কারণ বিবিধ উপচার দ্বারা করণীয় আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের পূজ| ন! করিয়াও 
(কবল প্রেম দ্বারাই ভক্তের হৃদয় আনন্দে বিগলিত হইয়া থাকে । ষেকাঁল 
পর্য্যন্ত উদরে বলবতী ক্ষুধ। ও পিপাপা থাকে, সেই কাল পর্য্যস্তই ভক্ষ্য ও পেয় 
বস্ত সুধধায়ক হয়। প্রেমের লাভ ন| হওয়া পধ্স্ত হৃদয়ের শৃন্ততা বশতঃ 
উপচারকৃত পৃজনের যাদৃশ নুখপ্রতত্ব থাকে, প্রেমের লাভ হইলে হৃদয়ের 
পূর্ণতাবশতঃ আর উপচার্কৃত পৃজনের তাদৃশ স্ুথগ্রদত্ব থাকে না, প্রেমিক 
ভক্ত প্রেম দ্বারাই ক্ৃতার্থতা লাভ করিয়া! থাকেন। এর প্রেমও আবার অতীব 
ছুলভ বলিয়াই উক্ত হইয়! থাকে। 


কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিত| মতিঃ। 
ক্রীয়তাং বদ্দি কুতোইপি লভ্যতে ॥ 
তত্র লৌলামপি মূল্যমেকলং । 

জদ্ম কোটি সুকৃতৈর্ন লভাতে ॥ 


কষ্ণভতক্কি'রসধ্ধারা ভাবিত মতি যদ্দি কোথাও অন্ুসন্ধ!ন করিয়! পাও, তবে 
উহ যত্ব করিয়া! ক্রয় কর, উহার মৃণ্য একমত্র লালস!, তত্থিনন কোটি কোট 
জন্মের স্ুক্কৃতি দ্বারাও এ মতি লাভ কর! যায় না। 

প্রত বলিলেন-_““প্রেম ভক্তি সাধোর সার তাহাতে সনেহ নাই। কিন্ত 
তুমি যে.৫প্রম বলিলে, উহ! মমত্ব-বর্জিত শান্ত প্রেম। ইহা হইতেও রেষ্ট প্রেম 
যাহা তাহাই বল ॥ রাম রায় বলিগেন দান্যপ্রেম সর্ধনাধ্য সার। 


যন্্ামশ্রতিমাত্রেণ পুমান্‌ ভবতি নিম্লঃ। 
তন্ত তীর্ঘপদঃ কিংবা দাস।নামবশিষ্য:তে 
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যাহার নাম শ্রবণমাত্র মনুষ্য নির্মল হয়েন, সেই তীর্থপাদ প্রভুর দ্ব'সগণের 
আর কি অলভ্য থাকে? প্রভু বলিলেন, দাস্ত প্রেমে মমতাযুক্ত বলিয়া মমতা 
রহিত শান্ত প্রেম হইতে উৎকৃষ্ট হইলেও) উহা সর্বোতকুষ্ট নহে; অতএব উহা 
হইতে উৎকৃষ্ট যাঁহা তাহাই বল। রাম রাঁয় বলিলেন, বাৎসল্যপ্রেম সর্বপাধ্যসার। 
প্রভু বলিলেন, বিশ্বাসভাবময় সথ্যপ্রেম হইতে অনুগ্রাহ্থ ভাবময় বাৎসল্য প্রেম 
উৎকৃষ্ট হইলেও উহ! সর্বোৎকুষ্ট নছে; অতএব তদপেক্ষ! যাহা উৎকৃষ্ট তাহাই 
বল। বাম রায় বলিলেন-_কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার। অন্থুগ্রাহহ ভাবময় 
বাৎসল্যপ্রেম হইতে স্বস্থথ তাৎপর্য্য বজ্জিত সম্তোগ কান্তাপ্রেমের উৎরুষ্টতা 
অপারহার্ধ্য। কৃঞ্ঃপ্রাপ্তির সাধন বহুবিধ, অতএব সাধনানুদারে কৃষ্ণ প্রাপ্তির 
তারতম্য বহুবিধ । যাহাঁর যে ভাবে নিষ্ঠা, তাহার সেই তাঁকে সর্বাপেক্গা 
শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়! বিগার করিলে, ভাব সকলের 
তারতম্য স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। তান্গসারে কাস্তাপ্রেমকেই 
সর্কোত্কৃষ্ট বলিতে হয়। গুণাধিক্য ও শ্বাদাধিকা বশতঃ কান্ত! প্রেমের 
সর্কোৎকৃষ্টতা অবস্ত স্বীকার্যা । যেমন আকাশের গুণ বাষুতে, আকাশ ও 
যাযুর গুণ তেজ, আকাশ বায়ু ও তেজের গুণ জলে এবং আকাশ, বায়ু, তেজ ও 
জলের গুণ পুথিবীতে দৃষ্ট হয়, তন্রপ শাস্তের গুণ দাস্তে শান্ত ও দাশ্তের গুণ 
সথো ও শান্ত দাশ্ত ও সথ্যের গুণ বাৎ্দল্যে এবং শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্যের 
গুণ কাস্তাপ্রেমে দৃষ্ট হইয়া থাকে । কাস্তাপ্রেমে শাস্তের কষণনিষ্ঠা দাদ্যের কৃষ- 
নিষ্ঠ ও সেব!. সথ্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও অসস্কোচ বাৎসলোর কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অসঙ্কোচ 
ও মমতাঁধিক্য, এই সমস্ত গুণই দৃষ্ট হয়। অধিকস্ত কাঁস্তাপ্রেমে নিজাঙ্গ দ্বার! 
সেবান্ধপ গুণটা অধিক দেখা যায়। গুণাধিক্য হেতু প্রতিরসে উত্তরোত্তর 
শ্বাদাধিকা হয়। মধুর রস সর্বগুণের আকর? অতএব উহ! সর্ববাপেক্ষ! স্বাহু। 
মধুর বসে স্থায়িভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ভাবাবস্থ। প্যযস্ত গ্রাপ্ত হয়। এ 
ভাবাবস্থা এক কাস্তাপ্রেম ভিশ্ন অপর কোন প্রেমেই দেখা যায় না। অতএব 
সীমান্ত প্রাণ্ড কাস্তাপ্রেম দ্বারাই পরিপূর্ণ কৃষ্চপ্রাপ্তি হ্বীকৃত হইয়া থার্চে। এই 
নিমিত্বই শ্রী একমাত্র কাত্তাপ্রেমেরই বশ্ঠত! শ্বীকাঁর করিয়াছেন । 
যিনি যেরূপ ভজন! করেন, শ্রীভগবান্‌ তাহাঁকে সেরূপেই অঙ্গীকার করিয়া! 
খাকেন, ইহা স্থির; কিন্ত ধজদেবীনিষ্ঠ কাস্তাগ্রেমের অনুরূপ ভজন আবার অপর 
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কেহই করিতে পারেন না; অতএব শ্রীভগবান রপিয়াছেন, ভিন ব্রক্মদেবীনিষ্ঠ 
কাস্তাপ্রেমের নিকট খণী। 
“ন পারয়েহহং নিরবস্য সংঘুক্ধং 
স্ব সাধুকুত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। 
যা মাতজন্‌ ছ্গরগেহশৃঙ্খণাঃ 
সংবৃশ্য হদবঃ প্রতি ধাতু সাধনা ॥ 
তোমরা নিরুপাধি ভঞ্জন-পরায়ণ!। তোমাদের সাধুক্কত্য অপাধারণ। 
ছতীরূপ অসাধারণ সাঁধুকৃত্য আমি-স্ুচির ফলেও দধন করিতে পারিব ন। 
তোমরা হুর্জর গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া আমার ভঙ্জন করিয়া-_ 
আমি কিন্তু কেবল তোঁমাদিগকে ভঙ্জন করিতে পারিলাম না। অতএব 
তোমাদিগকে নিজ সাধুকৃত্যই এ সাঁধুকর্ষের প্রতিকার সাধন করুক। আমি 
তদ্বিষয়ে তোঁমাদিগের নিকট খণীই রহিলাম জানিও--গ্রীরুষ্খ অপরিসীম 
মাধুর্ষেযয় আশ্রয় হইঘ়াও ভাবের পরাকাষ্ঠা মহাভাব পর্যন্ত ভাবের অধিকারিণী 
ব্র্গদেবীগণের সঙ্গেই অধিকতর শোক ধারণ করিয়া থকেন। অতএব 
ব্রজদেবীনিষ্ঠ বান্তাপ্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
ক্রমশঃ | 


৯০০ 


জীবাত্বা ও পরমাত্বা ৷ 


জীবাত্ম। পরমাআ্ী পৃথক কি এক বস্ত, স্থষ্টির উপাদান মায়! কি পরমাণু 
শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণসঙ্গত এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত, তাহা নির্দেশপূর্ববক 
তাৎপর্ষা অভিব্যক্ত করাই এই প্রবন্ধের চন! । 

স্বেতাশ্বতরোপনিষতে থা, সর্বজীবে সর্বসংস্থে বৃহস্তে তন্ন ইংসে। ভ্ামাতে 
বঙ্ধচক্রে পূথনগাত্বানং প্রেরিতাঁরঞচ মত্ব'। জষ্ট স্ততস্তে নামতবমেতি। উদগীত- 
মেতৎ পরমন্ত ব্রহ্ম, তন্রিংস্য়ং সু গ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ, অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদে] বি8িতা, 
লীন ব্রদ্দমণি তৎপর! যোনিমুক্ত।। 

অনাত্স দেহের উৎপত্তি স্থিতি লয়রূপ এই ব্রহ্মচক্র, এই বৃহ্ত্রঙ্ষাণ্ড জীব 
এই ব্রঙ্ষচক্রে পতিত হইয়! স্বকর্মীবশতঃ মনুষ্য; পণুপক্ষী ও অন্যান্ত বেনিতে 
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ভ্রমণ করিতেছে এই অনাত্ম দেহে আত্মবোঁধ করিয়া যাহার! জীব ও ঈশ্বরকে 
পৃথক বণিয়া জ্ঞান করে, তাহারা এই সংসারে পুনঃপুনঃ জন্ম মরণ যাতন! ভোগ 
করিয়া চক্রত্রমির স্।য় ভ্রমণ করিতেছে; যাহারা জীব ও ব্রহ্ধকে অভেদ জ্ঞান 
করেন, তাহার! প্রন্ধচক্রে পতিত ন। হইন্না, মমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে । 
মায়াগুণযুক্ত ব্রহ্ম হইতেই জগত স্থষ্্যাদি উদগাত হইয়াছে, মায়! ত্যাগ ব্যতীত 
মোক্ষলাভ হয় না, মুক্তি অসম্ভব হইয়! পড়ে; স্ুক্তরাং অমায়িক ব্রন্দের আরাধনাই 
মুক্তিলাতের উপায় । ব্রন্গধ্যানতৎপর ব্যক্তি জন্ম জর! মরণাদি স্ংসার মাঝ) 
হইতে বিমুক্ত হুইয়! প্রব্র্দে লীন হুইয়া থাকেন । তাহাদের আর যোনিযাঁতনা 
ভোগ করিতে হয় না) স্বরূপ লক্ষণ যাহ। আরাধনীয় তাহা দৃষ্টকরণ যথা-- 
খগ্বেদ পুরুষ ুক্তে ত্রিপাদুর্ধে উদৈৎ পুরুষ; নাদোহস্তেহহভবেৎ পুনঃ, ততে। 
বিশ্বং ব্যাক্রমৎসাশনানশনে অভি। 

ব্রন্ষের স্বরূপ ত্রিপাদ উর্ধে সমুদ্িত এক পাদ দ্বারায় চেশুন অচেতন 
বন্ধপী হইয়। জগদাকারে ব্যাণ্ড রহিয়াছেন। এর ত্রিপাদ সত্য, জ্ঞান, 
আনন্দ? শ্রুতি যথ!--লতাং জ্ঞানমাদন্দং ব্রদ্মেতি অর্থাৎ সত্যন্বরূপ জ্ঞ।নস্বরূপ 
আনন্দন্ববপ এই ত্রিপাদকে অমৃত কহে ) বথা--শ্ুতি ত্রিপাদন্তামৃতং দিবি! 
অতঃপর একপাদ ব্রন্গের স্ৃষ্টিতত্ব জগ্ত যে সমস্ত শ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই 
আলোচ্য ষথা--তৈত্তরীয়ে ব্রক্মানন্দ বল্লী ৬ অনুবাক, তদৈক্ষত, একোহং বহুস্তম্‌, 
প্রজায়েয়েতি, সততপোতুতপ্যত, সতপন্তপ্তা, ইদং সর্ববমস্থগত, যদিদং কিঞ্চ 
তৎস্থষ্টা, তদেবান্ধ প্রাবিশৎ। 

তিনি কামন! করিলেন প্রজারূপে বহু হই, এই বিশ্বস্ষ্টি সম্বন্ধে আলোচন৷ 
করিলেন ও সেই চিন্তাতে অসীম ব্রহ্মা ও স্থষ্টি করিয়! স্জিত বিশ্বে আত্ম 
রূপে গ্রবেশ করিলেন। সৃষ্টির প্রাগুৎপত্তিকালে ঈশ্বরমাত্রই দৃষ্ট,হওয়! শ্রুতিতে 
জানা যায়ঃ বৃহদারণযকোঁপনিষতে যথা--.আত্মৈবেদমন্ত্র আসীৎ, পুরুষ বিধঃ, 
_সোনুবীক্গ্য, নান্তদাত্মনে।২পশ্তৎ, সোহমন্ীত্যগ্রে। শরীরাস্তর উৎপূত্তির পূর্বে 
পুরুষ প্রকণরে নিক্সেকে নিজে নিরীক্ষণণূর্ববক নিজদের অবস্ধব ভিন্ন অন্ত কিছু 
অর্থাৎ অন্য কোন বস্ত দেখিতে পাইলেন না) কেবল নিজেকেই সর্বতো ভাবে 
দেখিয়াছিলেন । আমি সকলের আত্মান্বরূপ, নিজেকে নিজে অহং শবের ছবারায় 
অভিহিত হওয়ায় তিনি অহং শব্ের বাচা হুইয়াছিলেন। এই আত্মার শরীরা'দি 
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গ্রহণের প্রতি উপাদান কারণ শ্রুতি দেখাইতেছেন, _ শ্বেতাশ্বহরোপনিষতে যথা! 
__তেৎধ্যানযোগান্থগতা অপস্ঠন্, দেখাস্বশক্তিং স্ব গুপৈ দিখঢ়াম্ত যঃ কারণান 
নিথিলানি তানি, কালাত্বধুক্তান্তধিতিষ্ঠত্যেকঃ। ব্রহ্মবিজ্ঞানবিৎ পঞ্ডিতগণ 
ধ্যানতৎপর হইয়! স্থির করিগ়াছেন। যংকাঁলে পরমেশ্বর সপ্তণ হইয়া! প্রকৃতিকে 
প্রকাশ করেন, প্র প্রকৃতির সঙ্গ হইতেই, যে অনির্বচনীয় শক্তি উদ্ভব হয়, তাঁধ! 
হইতেই এই অনন্ত ব্রক্গাণড স্ষ্ট হইয়াছে ; উক্ত ঈশ্বরের এ শক্তি অন্তের অলক্ষা, 
তাহা সর্ব স্বীয় গুণে আচ্ছা দিত মনুষ্য প্রক্কৃতির কার্য পৃথিব্যা্দি দেখিতে 
পায় অর্থাৎ তাহার স্থষ্ট এই আকাশ।দি পাঞ্চভৌতিক জগৎ দেখিতে পায় কাল ও 
আকাশাদি ভূত তাহার অধীনে রহিয়াছে, প্রক্কৃতি পুরুযাত্মক পরমেশ্বর এই জগং 
সষ্টি করিয়াছেন, ততিন্ন অন্ত কাহীরও এ শক্ত নাই। পূর্বোক্ঞ বর্মচক্র বিবরণ 
যে ভাবে শ্রুতি দেখাইয়াছেন, প্রশ্ন উপনিষণ যষ্ট প্রশ্নে যথা সপ্রাগমস্থজত, 
প্রাণাৎ শ্রন্ধাং, খং বাধুর্জে্যাতিরাপ পুথিবীন্দ্রিয়ং, মনোহ্গাদীর্যং তপোমন্ত্রাঃ, 
কর্মলোকা, লোকেবুচ নাম চ। 

তিনি প্রাণ শ্ষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা এ তামসা শ্রদ্ধা তিনি প্ররুতি 
তাহা হইতে আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী ইন্দ্র মন ও অন্ন এ অন্ন হইতে 
বীর্য তপস্ত। মন্ত্র কর্ম লোক ও লোকের নাম স্থষ্টি করিলেন । এড গ্রশ্জে থাঁ_ 
স ষথেমানগ্ঃ, স্যন্ধমানাঃ সমুদ্রাণাঃ সমুদ্র গ্রাপ্যান্তং গচ্ছস্তি, ভিগ্ভতে তাসাং 
নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে, এবমেবাস্তন্‌, পরিদ্রষ্পিমাং, যোডশকলাঃ 
পুরুষায়ণাঃ, পুরুষং প্রাপ্য, স্তং গচ্ছৃস্তি ভিগ্যতে, তাপাং তদ্দেব শ্লোকঃ। যেমন 
নদী, সকল আ্োতবাহিনী হইয়া সমুদ্রে গমনপুর্্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! 
অন্ত হয়, তাঁহাদিগের নাম রূপ আর থাকে না, কেবল সমুদ্রমাত্রই বল। যায়, 
তাহার হায় এই পরিরৃষ্টা পুরুষের প্র প্রাণীদি যোড়শ কলা এ পুরুষকে পাইয়া 
হাহাতেই অস্ত হয়,াহার নাম রূপাদি আর কিছুই থাকে ন। ) কেবল পুরুধমাত্রই 
বুলা যায় তিনি কলারহিত অমৃত হন। উক্ত ষোড়শ কল! পুর্ণত্ববোধক হয়, 
তাহা দেখতে পাইলেন এ পূর্ণের সবিকার নির্বিকার শ্রুতিতে বক্ষ্যমাণ ভাবে 
নির্দিষ্ট আছে বথা--বাজশনেয়সংহিতোপনিষতে যথা--ধান্তিপাঠ ও পুর্ণমদ£ 
পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পর্ণসু্রচ্যতে । পূর্ণন্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণ মে বাবশিষ্যতে ওঁ শাস্তিঃ 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ। হরি ও । 
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কারণশ্বরূপ সেই পরব্রঙ্গ সর্বত্র পূর্ণ অর্থাৎ সর্বব্যাপী, এবং এই নাম- 
রূপাত্বক কাঁধ্য সেই পরমাত্ম। দ্বারা ব্যাপ্ত থাকায় তাহাকেই পূর্ণ অভিহিত, করা 
হইয়াছে, এই কার্ধা সকল সেই কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ! পাঠক 
যোড়শ কল!| যে নিদিষ্ট হইয়াছে, তাহা তেই দেখিতে পাইয়াছেন। এই সবিকার 
লক্ষণ গুণযুক্ত ইহা্‌কেই প্রকৃতি বলে। দেই পুর্ণ কার্য হইতে কারণ পৃথক হইলে 
কার্ধ্ের অস্ভ্ঞাব হেতু নিব্বিকারে সেই পূর্ণ মাত্রই অবশেষ হ্য়। মায়! নিবৃত্তির 
পরিণাম তাহার চরম ফল; হুতরাং শ্রুতি বপিলেন সর্বং, খনি ব্রহ্ম অর্থাৎ স্বর 
পদে প্রপঞ্চময় জগৎ, ইদং ব্রহ্গ এই ব্রহ্ম এক বচনাস্ত কগিদ! দেখাইতেছেন। 
সকল নিম্ন! এই এক ব্রহ্গা, সত্ভাশস্ন ক্রিয়া উহা আছে, ষোড়শ কলার চরম ফল এ 
মহাবাক্য। চতুষ্পাদ লক্ষণে আরও পরিষ্কার ভাবে শ্রুতি উপদেশ দিতেছেন 
মাওুক্যোপনিষতে যথ1-সর্বহোতে ব্রন্ধায় মাত, চতুষ্প।ৎ, জাগরিত স্থানোব্হিঃ 
গুভড১, সপ্তিগ্গ, একোঠনবিংশতিসুধঠ, সুলভূক্‌ বৈশ্বীনর, প্রথম পাছত) স্ব্ি- 
স্থানোস্তঃ, প্রজ্ঞঃ, সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ, গ্রবিবিজ্তভুক, তৈজসে। দ্বিতীয় 
পাদঃ। যত্র সপ্ত, ন কঞ্চন, কামং কাময়তে, ন কথনে, স্বপ্পং পশ্ঠতি, তৎস্যুণ্ত- 
স্থান, একীভূতঃ, প্রজ্ঞান ঘন, এবানন্দ ময়ো, হ্যানন্দভূক্‌, চেতোমুখঃ, প্রাজ্ঞ, 
তৃতীয় পাদং। নাস্তঃ প্রজ্ঞঃ, ন বহিঃ প্রজ্ঞঃ নোৌভয়তঃ গ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞ। ন ঘনং, 
প্রশ্ভং ন! প্র্জ। মদৃষ্ট, মব্যবহার্যা। মগ্রাহা, মলক্ষণ, মচিস্ত, মব্য ণদেশ্য, মেকাত্ম- 
প্রত্যয়, সারং গুপধেেশপশমং শীন্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্তস্তে মন আত্ম, 
বিজ্ঞেয়ঃ। 

এই জগতের সমুপয় বস্তই ব্রঙ্গ এই শাত্াই ব্রহ্ম এই আত্ম! চতুষ্পা 
জাগরিত অবস্থায় আত্ম! বাহজ্ঞানবান মস্তকার্দি সপ্তাঙ্গবিশিই ও ইন্ট্রিয়।ণি 
একোনবিংশতি মুখ এবং স্থল বিষয় ভোক্তা বৈশ্বানর নামে প্রথম পাদ স্বপ্ন 
অবস্থ় আত্মা অত্যন্তর জ্ঞালবান্‌ মন্তকাদি সপ্ত অঙ্গ ও ইন্রিয়াদি এফ্োন- 
বিংশতিমুখ এবং সুক্ষ বিষয়ভোক্ত1। তৈজস নামে খ্যাত দ্বিতীয় পার্দ। জীব 
নিদ্রিত হইয়| যে অবস্থীয় আর কোন কাঁধ্য বিষয় কামনা করেন না বা কোন 
স্বপ্নও দেখেন ন! সেই অবসন্থ। নুযুপ্তাবস্থা & অবস্থার একই ভাব প্রজ্ঞান ঘন 
হ্বরূপ আঅ[নন্দময় আনন্দভোক্ত! চিত্বহুধ প্রাজ্ঞ নামে খ্যাত ভৃতীর় পাদ্দ। যে 
অবস্থায় আঁস্তরিক জ্ঞান নাই ও বাহজ্ঞান নাই উভয় সন্ধি জ্ঞান নাই যে অবস্থা 


মাঘ | জীবাতু! ও পরমাত্বা | ৩৮৩ 


প্রজ্জানঘন নহে প্রজ্ঞ নহে ও অগ্রজ্ঞ নহে যে অবস্থা! অদৃষ্ট অব্যবহর্ঘয রাহ ও 
অলক্গণ ও অচিন্ত্য ও অব্যপদেশ্ত একাজ্বগত্য প্রপঞ্ষোপশম -শাস্ত মঙ্গল 
স্বরূপ ' অদ্ধিত্তীয় তাঁহীকেই চতুষ্পদ বলিয়। জানিবে। সেই এই আত্মাকে 
জানিবে। 

এষ সর্বশ্বর এষ সর্বগ্ধ এষোস্তর্ধামে।ষ যোনিঃসর্বন্ত প্রভবপ্য.যীহি ভূতানাং। 
ইনিই সর্বেশ্বর ইনিই সর্বন্ত ইনিই আন্তর্যামী ইনিই সমুদয়ের কারণ এবং ইহ! 
হইতেই ভূত সকলের উৎপত্তি বিনাশ হয়। উক্ত মাতা ব্রন্মেতে লীন হইলে 
তাহার নাম বূপাঁদি কিছুই থাকে না, তাহ। পুনরায় স্পষ্ট কৰিয়। দ্বিতীয় মুগ - 
ক্যোপনিষতে দেখাইতেছেন যথ1-_- | 

স্তন্দমানা; সমুদ্রে স্তং গচ্ছস্তি নামরূপে বিহায় তথ! বিদ্যান্নামরূপাদ্দিমুক্তঃ 
পরাৎ্পরং পুরুষমুপৈতি দিবাং। 

নদী সকল সমুদ্রে গ্রবিষ্ট হইলে তখন নদী নামরূপ কিছুই থাকে না, সেইরূপ 
জ্ঞানী ব্যক্তি পরাৎপর পরমেশ্বরে এক্য হইলে নামরূপ ক্রিয়াশুন্য হইয়। ব্রহ্ধত্ব 
উপলব্ধি করে। 

শ্রুতির ছারায় আত্বাই ঈশ্বর চৈতনাই তাহার সত্তা ; স্থতরাং মীয়াকল্পিত 
দেহাদির উপাদান মায়া, চর্তর অবস্থাগ্রস্ত চৈতন্তের উপাদান ঈশ্বর এ অবস্থায় 
অই্ৈতবাদ কিছুতেই পরিবর্তন হইতেছে না। 

সংহিতার দ্বারায় কি প্রতিপন্ন হয় তাহাই শ্রোতৃবর্গের নিকট উপস্থাপ্য যথা 
মনু, ১২ অধ্যায়ে সর্বভূতেষু চাত্সানং সর্বভূতানি চাত্মনি সমপশ্তনাত্মযাজী 
স্বরাজ্যমধিগচ্ছতি। কন্তুক টাকায়াং স্বেন রাজতে প্রকাশত ইতি দ্বরাটু ব্রহ্ম, 
তন্ত ভাবঃ শ্বরাজ্যং ব্ন্ধত্বং লভতে মোক্ষমাপ্রোতি ! আত্মষাজী সকল ভূতে 
আত্মকে সমভাবে দেখিয়! এরং আত্মাতে সকল ভূতে অবস্থিতি জানিয়৷ ব্রহ্গত 
লাভ কন্ুর। যাঁজ্ঞবন্ধ্য সংহিতায় তৃতীয় অধ্যায়ে বথা, তত্রাক্মাহি স্বয়ং কিঞ্চিৎ 
কর্ম কিঞ্চিৎ স্বভাবতঃ করোতি কিঞ্চিদভ্যাস! ধর্াধর্্মোভয়াত্বকং। নিমিত্ত- 
মক্ষরঃ কর্তা বো! ব্রহ্ম গুণী বশী অজ শরীর গ্রহণাৎ সঙ্গাত ইতি কথ্যতে। 

প্রত্যেক জীবাত্ম পাপ বাঁ পুণ/জনক কিছু কিছু কর্ম মদৃচ্ছাক্রমে করিয়া 
থাকেন, তাহাই ভাবি জন্মা্দির কারণ । ব্রন্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ আত্ম। কেননাত্ব- 
চেতন বন্ত জীবত্বের কারণ হয় না। আত্মা প্রকৃত জন্মরহিত হইলে শরীর ধারণ 
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বশতঃ "জাত বলিয়া! ব্যবহৃত হন, অনাদি বাসনার বশবর্তী হইয়া! আত্ম! শরীর 
ধারণ করিতেছে এজন্ই ব্রহ্ম জীব নামে কথিত হন, প্রকৃত জীবাত্ম! প্মাত্মা। 
এক ভিন্ন পৃথক কিছু নহে অতঃপর মহাভারত উদ্দো।গ পর্ব্ব ৪৬ অধ্যায়ে নক 
সুজাত মোগকথনে যথা শুক্রাত্রক্দ প্রভবতি ব্রঙ্গশুক্রেণ বদ্ধতে তচ্ছুত্রং 
জ্যোতিষামপোহতপ্তড তপতি তাপনং যোগিনস্তং 'প্রপশ্ঠপ্তি ভগবস্তং সনাতনং । 
পূর্ণাৎ পূর্ণাণ্য ক্ষরস্তি, পূর্ণাৎ পুর্ণানি চক্রিরে হরস্তি পৃর্ণাৎ পূর্ণানি পূর্ণমেবাব 
শিষ্যতে যোগিনস্তং প্রপন্তান্তি ভগবস্তং সনাতনং। 

্র্ম অব্যাকৃত নিত্য বস্ত্র হইয়াও জগজ্জন্মাদি কাধ্যে চৈতন্য প্রতিবিশ্ব ছার! 
বৃদ্ধি পাইতে খাকেন অর্থাৎ উপাধি যুক্ত জীবভাবে বহুত্ব প্রাপ্ত হন, তিনিও 
অন্টের দ্বারায় অপ্রকাশিত অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশিত স্বী্র তেজে শুক্র হূর্য্যাদি 
জ্যোতিঃ পদার্থ সকলের মধ্যে থাকিয়া? সমুদয় প্রকাশিত করিতেছেন, তিনি 
ভীষণ বস্তু সমস্তের তয়প্রদদ যোগির! সেই স্নাতন ভগবানকে সন্দর্শন করেন ॥ 
চিত্প্রতিবিষ্ব ভূত জীব সমুদয় উপাধি ষোঁগে পূর্ণ ব্রঙ্ধ হইতে প্রাণাদিতে চিৎ 
প্রতিবিষ্বভৃত হইয়! ঈশ্বর হইতে পুথক্‌ হইফ্কা জীব উপাধিগ্রস্ত হন। প্রাণাদি 
উপাধি দর্পণ হইতে যখন সম্যক্‌ পর্যালোচনা সহকারে পৃথক করা! যায়, তখন 
জীব ব্রদ্ধ অভেদ হেতু উপাধির অসপ্ভাব প্রযুক্ত এক মাত্র পূর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্গ 
অবশিষ্ট থাকে, যোগীর! সেই সনাতন ভগবান্‌ পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, অতঃ- 
পর যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণগত উত্তপ্তাগের প্রমাণ দৃষ্ট করুন। নির্বাণ প্রকরণের 
৯২ সর্গে এই মহাত্ম। বশিষ্ঠ) ইনি একজন সংহিতাকার ধোগবলে প্রত্যক্ষ করিয়! 
রাম্চন্দ্রকে যোগ উপদেশ করিয়াছেন । এই ধর্মশান্্ প্রণেতার উক্তি সর্বথা, 
সংহিতা বত প্রামাণা দিক্ষু সর্ববান্থ সর্বত্র সর্বদ। সর্বকারিণা সর্বাত্মনাপ্যসর্রেণ 
শুহ্ঠরূপেন সংস্থিতং কিঞ্ধিত্বং সদক্িঞ্চিত্বং সাককৃতিত্বং নিরাকৃতি, অন্ভূতং স 
ভাড্যঞ্চ চেতনত্বমলং ময়া॥ মৈনাকষুগ্ধপীনস্ত সাগরস্তাবনীং প্রতি নস্তি স্বর্গ 
সহস্রানি স্থানুতূতান্তথ! ময় ॥ জগতাঙ্গে ময়োঢানি গৃঢ়ানি প্রকটান্তপি প্রতি বিশ্ব 
পুরনীব মুকরেণাজড়াত্বন!। এবং জণানিলাগ্িত্বং' ভূমিত্বং খাত্ন! ময় কৃতং 
চিদ্েব স্বশ্লেযু বড় মায়া বিজুস্তিতং আঁকাশ কোঁষাবিশদাত্মনি চিৎ স্বরূপে যেয়ং 
সদ! কচতি সর্গ পরম্পরেতি সাস্তস্তদেবকিলতাপ ইবাস্তরুত্ম। ভেদোপলস্ত ইতি 
নান্তি সাস্তযনস্তং। ৯৪ ধান্মায়ে যথ! হ্বল্প পরং ব্যোম সংকল্পান্রি থানতঃ 
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তথাব্রক্ষঞ্গচ্চৈব খমেবাসমনাকতিঃ কিং চিদাকাশ কোশন্ত. তব বা মমবানঘ 
জগতোধাপি জায়েত কিং বা নস্ততি মেবদ ॥ | 

বশিষ্ঠ বলিতেছেন আমি সর্বদিগে সর্বদা সর্করূপে সকল ক্ার্ধা করিলেও 
অপর্ব ও শৃন্তরূপে অবস্থিত ছিলাম। আমি কিঞ্চিত্ব অকিঞ্চিত্ব সাঁকারত্ব নিরাকারত্ব 
সমস্তই অন্থুভব করিয়াছি । সাগরের মধ্যে মৈনাকের স্তায় অন্থান্ত পর্বত সকল 
গিয়া অন্তপ্ষীণ হইলে সাগর মধ্যবর্তী তত্তৎ স্থান সকল যেমন একটা জগতের স্তায় 
বোধ হইয়াছিল, আমিও সেইরূপ বহু স্যষ্টি লগত প্রত্যক্ষ গোচর করিয়াছি, দর্পণ 
যৈমন আপনার মধ্যে প্রতিবিশ্ পুরী ধারণ করে। সেইরূপ আমিও আমার 
শরীরের গ্রকট অপ্রকট অনেক জগৎ ধারণ করিয়াছি স্বপ্র কাঁপে চৈতন্য যেমন 
শজন করে, সেইরূপ আমি আকাশরূপে অবস্থান করিয়া আপনাতে এইরূপ 
বিবিধ বস্ত মায়।বশে জল, বায়ু, অগ্নি, ভূমির স্বজন করিয়াছি। আকাশগর্ভের 
যায় স্বচ্ছ চিদাত্মায এই যে সমষ্টি পরম্পর। দীপ্যমান হইতেছে, ইহা তাপের অন্তরে 
উম্মার ন্তায় পৃথক্‌ জ্ঞান করিবে,ফলে ইহাতে পার্থক্য কিছুই দেখা যায় না বা নাই, 
আছে কেবল একমাত্র অনস্ত সৎ। স্বপ্নপুরীও যেমন আকাশ সংকল্প, দৃষ্ট পর্বতও 
যেমন আকাশ উক্ত ব্রহ্মার কল্পিত জগৎ ও তদ্রপ নিরাকার স্বচ্ছ আকাশ নির্মল 
চিদ্বাকাশই এইরূপে জগদাকারে প্রতিভাত হইতেছে । ফলত এই জগতের স্থষ্টি 
স্থিতি ও বিনাশ ও ভ্রান্তি মাত্র হে অনঘ রাম এইরূপ তত্বান্থসম্বান করিলে 
বুঝিতে পারা যয়ে যে,এই চিদাকাঁশ তুমি আমি জগৎ কাহার কিছু জাত বা বিনষ্ট 
হইতেছে ন 3) অতএব কি উৎপত্তি বা বিনাশ হইতেছে, তাহ। আত্মাকে বল। 
কৃম্পুরাণে ঈশ্বরগীতায়াং ২ অধ্যায়ে নিত্য সর্ধত্রগ হ্াত্মা কুটস্থ দৌঁষ বর্জিতঃ 
একঃ সন্তিষ্ঠতে শক্ত্যা মায়য়। ন স্বভাবতঃ তন্মাদ ছৈতমেবাহষুনয়ঃ পরমার্থতঃ 
মরোহব্যক্ত শ্বভাবেন সাঁচ মায়া সংশয়! যথাহিধূমসম্পর্কাশ্নাকাশোমলিলো- 
ভবেৎ। *্অন্তঃকরণর্জৈতন্মাদাত্মাক্গর শুদ্ধ! নিত্যঃ সর্ব্রগোহব্যয়ঃ উপাদিতবেধু 
মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ মুমুক্ষভিঃ তৃতীয় অধায়ে সর্বেক্রিয় গুগাভানং স্বস্তি বিব- 
র্িতঃ সর্বধারং সদানন্দমব্যক্ত দ্বৈত বর্জিতং ॥ সর্বোপমানরহিতং প্রমাণাতীত 
গোচরং নির্ষিকক্পং নিরাভাসং সব্ববাসং পরামৃতং অভিন্ন ভিপ্ল*সংস্থানং শাশ্বতং 
ফ্রবমব্যয়ং নিগু ণং পরমং জ্যোতিত্তজজ্ঞানং সুরয়ে। বিছুঃ। স আত্ম! সর্বভূতানাং 
সবাহাভ্যস্তরঃ পর: । ফোহং সর্ধত্রগঃ শাস্তোজ্ঞানাত্মা পরমেশ্বর; ॥ ময়াততমিদং 
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বিশ্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমং। মধ স্থানি সর্বভূতানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ। 
মহদাগ্ধং বিশেষাস্তং সং প্রস্থতেহখিলং জগৎ যা স| প্ররীতিকদ্িষ্টা মোহিনী 
স্বর দেহিনাং। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থ! বৈ ভূঙক্তে যঃ প্রাকৃতান্গ্রণান্। অহংকার 
বিমুক্তত্বাৎ প্রোচ্যতে পঞ্চবিংশকঃ ॥ 

কূটস্থ ও দোষ রহিত আত্ম! নিজ শক্তি বশে একাকীই অবস্থান করেন। 
মায়ার সহিত অবস্থান করেন ন! দেই জন্ত মুনিরা আত্মাকে যথার্থতঃ অদ্বৈত 
বলেন। অব্ক্তের শ্বভাববলে যে মদ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আত্ম সমশ্রয়া মার।- 
বলে যেরূপ ধুম সংপর্কে আকাশ মলিন হয় না, সেইরূপ অন্তঃকরণ 
জত।বে আ্মাঁও লিপ্ত হন না; অতএব অক্ষর শুদ্ধ নিত্য সর্বত্রগ ও অব্যয়; 
আত্মাই মুমুক্ষগণের মন্তব্য শ্রোতব্য উপাসিতব্য সমস্ত ইন্জ্িয় ও গুণসকলের' 
আভাস । যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, অথচ ধিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবঙ্জিত সমস্ত 
আধার সদানন্দ দ্বৈত বর্জিত ও অব্যক্ত, যিনি সমস্ত উপমান রহিত প্রমাণাতীত 
অথচ গোচর নির্বিকল্প আভাস রহিত অথচ সর্বাভাস পরম অমৃত অভিন্ন 
অথচ ভিন্ন সংস্থান শাশ্বত প্ুব অব্যয় নিগুপ পরম জ্যোতিঃশ্বরূপ। পণ্ডিতগণ 
তাহাকেই জ্ঞানময় বলিয়৷ নিদিষ্ট করিয়াছেন, তিনি সর্তভৃতের আত্মা তিনি 
বাহ আভ্যন্তরীণ তিনি প্রধান তিনিই আমি তিনি সর্ধত্রগামী তিনি শাস্ত 
জ্ঞানাত্বা পরমেশ্বর স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বই আগা কর্তৃক ব্যাপ্ত এবং 
সর্বভূত আত্মীতেই অবস্থিত এরূগ জ্ঞান যাহার আছে তিনিই বেদজ্ঞ॥ মহদ্বধি 
বিশেষ পধ্য্ত সমস্ত জগৎ যিনি গ্রদব করেন, তিনিই প্রকৃতি। প্ররতিহ সমস্ত 
দেহীপ্দিগকে মোহিত করেন পুরুষ প্রকৃতিগত হইয়া প্রক্কৃতির গুণ সকল ভোগ 
করেন, অহংকার বিমুক্তত্ব হেতু পঞ্চবিংশতিতত্ব তাঁহাকে বলা যায়, অতঃপর 
বরাহ পুরাণে যথ। ৫ম অধ্যায়েশ- 

তত্তঃ শ্রত্বা পুনবিগ্রং লুন্ধকঃ গ্রাহ ধর্মবিৎ কৃত্বা লোহমন্ং জালং তন্মধ্োে 
জলনং দধৌ। দত্তবহিং দবিজং গ্রাহ জাল্যতাং কাঠসঞ্চয়ং ॥ ততো বিগ্র মুখে- 
নাগ্সিং গরজাল্য বিররাম হ। জলিতেতু পুনর্বন্কৌ তং জালং লৌহমভবং। $াবাক্গৈ 
নির্গতজালং বো কাদন্বিগোলবৎ পৃথক পৃথক সংশ্রানি নিশ্চেলু জলনার্চিষঃ। 
এক স্থান গতস্তাপি বহেরোয়মজালটৈঃ ততোলুদ্ধ্যেহিত্রবীদিগ্র মেকাং জালাং 
মহাঁমুনে। গৃহাণ যেন শেষানাং করিষ্যামীহ নাশনং। এবমুক্ত। ছভাশেতু তোক়পূর্ণং 
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ঘটং দ্রতং | চিক্ষেপ সহগা বন্ছিঃ প্রশশামাথ পূর্ব ॥ ততে। ব্রবীলুব্কম্ত ব্রাঙ্গণং 
তং তপোধুনং। ভগবন্‌ ধা ত্বয়া জালা গৃহীতাসীন্ধুতাশনাৎ প্রহচ্ছ যেন মার্গেণ 
মাংসাগ্ঠানাধ্য ভক্ষয়ে এবমুক্তান্তদাবিপ্রো যাবদায়াস জালকং। পশ্ত্যেব ন তত্রাগ্ি- 
মূলনাশে গত হ্ষয়ং ॥ ততো বিলক্ষ ভাবেন ব্রাঙ্মণঃ সংশিতব্রতঃ তুষ্ঠীস্ুতস্থিত- 
স্তাবলুন্ধকো বাক্যমব্রবীৎ ব্রতেম্মিন জলিতো বক্ছির্বহুশাখাশ্চ সন্তম মূল নাশে 
ভবেন্নাশ স্তগ্দেতদপি দ্বিজ আত্মা স প্রক্ৃতিস্থম্চ ভূতানাং সংশ্রয়ে! ভবেৎ বিকৃতা- 
স্তবস্তস্ত এষ! বৈ জগতস্থিতিঠ। ধর্ম নিষ্ঠঠরক তৎ শ্রবণে একথানি লৌহ জাল 
প্রস্তুত করিল, এবং তাহার নি্নভাগে কতকগুলি কাঠ রাখিয়! সংখমনের 
হুন্তে অগ্রি দিয়া কহিল দি আপনি কাষ্টগুলিতে অগ্নি সংযোগ করুন। অনন্তর 
ছ্বিজ মুখমারুতের দ্বারায় অগ্নি জা(লয়া বিরত হইলেন। এইবূপ জালের নিষ্নে 
অনল গ্রজলিত হইলে, সেই জালের প্রতোক গবাক্ষ দিয়া কাদন্থি গোলবৎ 
শত শত বহি শিখ। পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাহির হইতে লখগিল ; বহি একমাত্র হইলেও 
সেই জালরদ্ধ, দিয়! সহস্ররূপে প্রকাশমান হইল, তথন ব্যাধ ঝলিল, মুনে,আপনি 
অগ্নির একটা শিখ গ্রহণ করুন, আমি অবশিষ্ট সমস্ত শিখ! নিবাইয়া দিতেছি, 
এই কথা বলিয়া নিষ্টরক সেই অনলের উপরিভাগে এক কলসী জল ঢালিয়া 
দিল, অনল তখনই নির্ব!ণ হইয়। গেল, অনন্তর বাধ বিপ্রকে ববিল, ভগবন্‌! 
আপনি অগ্নি শিখাটী রাঁখিয়াছেন, তাহ। আমাকে অর্পণ করুন, আমি তাহা 
দিয়া মাংস পাক করিয়। থাইব। তঙচ্ছুবণে দিজ জালের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে 
অগ্নি নির্বাণ হইয়াছে দর্শনে অপ্রতিভ হইয়! নীরবে রহিলেন। লুব্ধক তাহাকে 
বলিল হে ছিজোত্তম ! এই জালের নিয়ভাগে অগ্নি জলিয় ছিল জালের গবাক্ষ 
দিয়! পৃথক পৃথক রূপে অগ্নিশিথ! বহুতর নির্গত হইয়াছিল 7 কিন্তু মূলাগ্নি নির্ব্বাণ 
হওয়ায় যাবদীয় পৃথক পৃথক অগ্নি নির্বাণ হইয়া গিয়াছে হে দ্বিজ ! আাত্মাও 
এইরূপ আত্ু। এক অভিন্ন ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ ভূত দেহাকারে পরিণত হইয়া 
স্ত্রীপুরুষাকার ধারণ করে তাহাদের পরস্পর সংসর্গে আবার অন্ত স্তরীপুরুষ 
উৎপর হয় এইরূপেই জগতে স্থত্টি। অগ্নি পুরাণে ৩৭৭ অধ্যায়ে যথা--দেহ 
আত্মা ন ভবতি দৃষ্ঠত্বাচ্চ ঘটাদিবৎ প্রন্থণ্ডে মরণে দেহাদাস্মান্তোষ্জায়তে রং 
দেহঃ স চেত্বাবহারদবিকাধ্যাদরি স্লিভঃ ॥ চক্ষুরাদীনীন্ছ্রিয়ানি নাত্মা বৈ করণস্ৃতঃ। 
গ্রাণপ্যাত্মা ন ভবতি ন্ুযুণ্তে চিৎ প্রভাবতঃ ॥ জাগ্রৎ স্বপ্পেচ চৈতন্ত* সংকীর্ণতায় 
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বুধ্যতে বিজ্ঞান রহিত প্রাণঃ হ্ুযুপ্তে জ্ঞায়তে যতঃ। অতো! নাঝেন্িয়ং তন্মদিন্রিয়।- 
দিকমাত্মবনঃ। অহংকারোপি নৈবাত! দেহবদ্বাভিচারতঃ ॥ উক্তেভ্যো। ব্যতিরিক্তো- 
হয়মাত্মা সর্বহৃদিস্থিতঃ সর্ব দৃষ্ট৷ চ ভোক্তা চ নক্তমুজ্জল দ্দীপবৎ নিত্য-গব-বুদ্- 
মুক্ত, সত্য মানন্দ মদ্ঘয়ং ব্রহ্মাহ মন্মহং ব্রদ্ধ পরংজ্যোতিবিমুক্ত তুম্‌ অহং ব্রহ্ম 
পরংজ্ঞ নং সমাধি বর্ধ যতক্£ চির মানন্দকং ব্রক্গ সত্যং জ্ঞান্মনস্তকং অয়মাত্! 
পরংবদ্ধ তদ্ররন্গত্বমসীতি চ। গুরুণ। বোধিত জীবোহাহং বরহ্ধাস্মি বাহাতঃ সোইসা- 
বাদিত্য পুরুষ সোহসাবহ মথগুত্তম মুচ্যতেহসার সংসারাদ ব্র্গজ্ঞো ব্রহ্ম তডবেৎ 
ঘটার্দিবৎ দৃশ্ত্ব হেতু দেহ আত্মানয় | | 

দেহ যাঁদ অিকারীর তায় বাবহত হয়, তবে সুষুপ্তি ও মরণ হইলে আত্মা 
দেহ হইতে ভিন্ন এইরূপ নিশ্চিৎ জ্ঞান কেন হয়; সুতরাং দেহ আত্মা নয় 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ করণ হেতু আত্মা নহে ॥ দীপ যোগে অন্ধকারের 
অভাবে যেমন কোন বস্তুর দর্শন হয় সেইরূপ আত্মার সাহাঁষ্যে মনও 
বুদ্ধির করপতায় বস্ত বোধ হয়; স্থতরাং মন ও বুদ্ধি করণমাত্র তাহা আত্ম! 
হইতে পাঁরে ন। জীগ্রৎ স্বপ্রীবস্থায় সংকীর্ণ হেতু টচৈতন্তের অবরোধ হয় ন! 
ও সুযুণ্তিতে চৈতন্তের প্রভাব বিগ্কমান থাকে, যেহেতু সুযুণ্তি অবস্থায় বিজ্ঞান 
হীন প্রাণ অবগত হওয়া যায়; স্থতরাং প্রাণ বিজ্ঞান হীনতাপ্রযুক্ত আত্ম! 
নহে। ইন্দ্িয়াদি মাত্র কিছুই আত্মা নয়। অহংকারও আত্মা নহে যেহেতু 
ইন্দিয়াদির স্টায় বাভিচাঁর হয় উক্ত সকল হইতে বিভিন্ন যে সেই আত্ম! সকলের 
হৃদয়ে দীপবৎ বিরাজিত থাকিয়া! সকলই দর্শন ও ভোগ করিতেছেন, নিত্য 
স্তব্ধ বন্ধ মুক্ত সতা অদ্ধ় আনন্দ স্বরূপ ব্রঙ্গই আমি আমি পরং জ্যোতিঃ বিমুক্ত 
ব্রহ্ম শু আমি পরব্রদ্ম পরমজ্ঞান সমাধি ও বন্ধঘাতক ব্রহ্ম, চিদানন্ন সত্য জ্ঞান 
অনস্ত এই আত্মাই পরংব্রহ্ম তুমিও সেই ব্রন্ধ হয়। গুরু দ্বারায় বোধিত হইয়া 
জীব আমি ত্রঙ্গ হই এইরূপে উদ্ভাসিত হয়, সেই আদিত্য পুরুষ্নেই শ্রী আমি 
অখণ্ড ওঁ এইরূপ জ্ঞানে সংস্কার .হইতে মুক্ত হয় ত্রহ্ধন্ত হইলেই ব্রহ্মই হন। 
শ্রুতি ইতিহাস সংহত] ও পুরাণে দ্বৈত সাব্যস্ত হইতেছে, কোথায় আর্য ধর্ছে 
ৈত্ববাদ নাই; সুতরাং তাহ! আর্ধ্য ধর্মের বিপরীত অতঃপর মায়া ও পরমাণুর 
বিচার দৃষ্ট করুন। ক্রমশঃ | 

শ্রীবিনোদলাল পাঁকড়াশী, বেদাস্তরতব। 


উত্তর ভারত ভ্রমণ । 
প্রথম ভাগ | 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

পদ্ম। পাঁর হইবার খেয়া-নৌকা আছে? আমরা খেয়া,নৌকায় উঠিলাম। 
নৌকায় উঠিয়া দেখি নৌকার ভিতর একটা ছিদ্র হইতে অবিশ্রান্ত জল 
উঠিতেছ্ছে। নৌকায় ২৫৩০ জল লোক উঠিল এবং নৌক।টী সম্পূর্ণ বোঝ।ই 
হইল। ইত্যবসরে (নৌকা ছাড়িবার পূর্বেই ) নৌকার ভিতর চাঁহিয়! দেখি, 
নৌকার তলদেশ একেবারে জলপুর্ণ হইয়াছে । একে পদ্মা নদী, তাহাতে 
আবার জীর্ণ তরী । শ্রীপদদের উপর বি্ষ-ব্রণ। জমস্তই আমাদের প্রতিকূল। 
আমর! বিপদ-তারণ শ্রীমধুক্দনের ন।ম স্মরণ করিয়া নৌকা ছাড়িলাম। 
আমার বিনুমাত্রও ভয় হইল নাঁ। অপিচ অভিজ্ঞতা আমাকে কতকটা 
সাহসী করিয়াছে, যেহেতু এ বিপদ আনার নূতন নহে । কতিপয় * বৎসর 
পূর্বে কলেজে অধায়নকাঁলে সমুদ্র বিহরণেচ্ছু আমরা তিন বন্ধু মিলিয়া 
চট্টগ্রাম হইতে সাখুদ্রিক ই্ীমাঁরে “কুতবদিয়া” যাই। বল! বাহুলা, কুতবদিয়ার 
বাতি, ঘর ভারত-বিখাঁত। নাবিকেরা বঙ্গসাঁগরের যে কোন স্থান হুইতে 
এই বাতি দেখিতে পায়। বঙ্গ-সাগরের পর্ধত-প্রমাণ এক একটা তরঙ্গের 
মধ্য দিয়! ক্রমাগত আট ঘণ্টার রাস্ত অতিক্রম করার পর একটা নদীর 
মুখে প্রবেশ করিয়া কুতবদিয়া পৌছিতে হয়। গ্রামার নদীর প্রায় মাঝ- 
থানে থাকে । সেখান হইতে জেলে-ডিঙ্লিতে কুতবদিয়াকুলে যাওয়! যাঁর়। 
মার থামিলে আমর জেলে ডিজ্বিতে উঠিলাম। কিন্তু কি সর্বনাশ! 
উঠিয়া দেখি, নৌকার তলদেশ হইতে তিন চারি স্থান দিয়া ফোয্টারার 
সা জল উঠিতেছে। গ্রীমার আমাদিগকে নামাইয়! দিয় দুরে চলিয়া গিয়াছে, 
এ্রমন সময় আমরা উচ্্চৈংস্বরে কাগ্ডেনকে ডাকিতে লাগিনাম। কাণ্ডেন 
আমাদের সমুহ বিপদ দেখিয।! তৎক্ষণাৎ জালিবোট, ছাড়িয়া দিলেন। 


* ১৩৯৯ সালের “অতিথি” নামক মানিক পত্রিকার "্সমুন্ত্-দর্শন” প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত 
বিষরণ বিবৃত হুইয়াছে। 


৩৯০ পন্থা । | ১৩১৭ 


জালিযোট আঁসিবার পূর্বেই আমরা তীর-লমীপে পহুছিলাম এবং বুক*জলে 
ধীড়াইয়া রক্ষা! পাইলাম। তখনই নৌকাখান! ডুবিযা গেল। ঈশ্বরাহুগ্রহে 
সে সময় ভাটা ছিল, তাই আমরা প্রাণে বাচিলাম। ইহাও শুন! গেলঃ 
যেখানে আমাদের নৌকা ডুবিয়াছিল, সেখানে মৎন্তের ন্যাঁর় অসংখ্য হাঙ্গর 
জলমধ্যে ইতস্তত্ঃ বিচরণ করে এবং মান্ধষ জলে নমিলে হিংস! করে। কিন্তু 
সর্ব বিদ্ববিনাশিনী বরাতয়দায়িনীর অসীম অনুকম্পায় আমরা অক্ষত কলেববে 
কুতবদিয়ার তীরে উঠিলাম! তাই বলিতেছিলাম, এ বিপদ নৃত্তন নহে। 
বিখ্যাত! পদ্মার তরঙ্গ কাহারও অবিদিত নাই। উন্মিরাশি লোহার মুদগরের 
নার ধাক্কা মারিতেছে ; বেচার। জীর্ণ তরণি কোন প্রকারে হাঁপ ছাড়িয়| 
বচিতেছে। আমরা অনেকক্ষণ এদৃশা অবলোকন করিলাম। ক্রমে তরী 
তীরে পৌছিল। এই সময়ের মধো নৌকার অর্ধেক জলমগ্ন হইয়াছে । ঈশ্বরের 
বিশেষ অনুগ্রহে এবারও রক্ষ] পাইলাম। 

আমর! বালুচরে নামিলাম। এখান: হইতে গ্রামের দিকে যতদূর 
দৃষ্টি চলে, কেবল দিগন্ত প্রসারিত বালুকারাশিভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় 
না। দুরে-_-অতি দূরে-_সীমান্তে ক্ষীণ কালরেখ। গ্রামের পরিচয় দিতেছে । 
আমর! বরাবর ইটিতে লাগিলাম। জনলমানবের চিহ্নও নাই, মাঝে মাঝে 
প্রকাণ্ড ঝাউবন দেখা গেল এবং তাহারই মধ্যে কচিৎ কোন্‌ স্থানে ছুই 
চাঁরিটী “ব্াটোরস্ক বৃষস্কদ্ধ' ভীমকায় ব্যক্তি কাচিহস্তে জঙ্গল কাটিতেছে। 
ইহাদিগকে দেখিলেই পদ্মাতীরের দন্যু বলিয়া মনে হুয়। গুনিলাম, রাহে 
কোন পথিক এখানে নামিলে পিতৃপুরুষের পুণ্যফল এবং পতিব্রতা রমণীর 
একমাত্র শখ! সিন্ুরের বলেই ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লান্ভড করিতে 
পারে। দিবাভাগেও একাকী এস্থান লঙ্ঘন কর| সম্পূর্ণ আশঙ্কাজনক । 
সুবিধা! পাইলে ইহারা কখনই আমাদিগকে ছাড়িত না। দৈববশাৎ আমর! 
নিষ্কতিলাভ করিলাম এবং পাশাপাশি ছুই মাইল হাটিয়া চর উত্তীণ হইয়া 
লোকালয়ে আপিলাঁম। এখান হইতে রেলওয়ে লাইন দিয়া পুমরায় তিন 
মাইল হাটিয়। ক্লাক্তুদেছে, অবস্লমনে বেল! তিন ঘটিকার সময় ইন্টার্ণ বেঙ্গল 
ষ্ট রেলওয়ের বিখ্যাত গোয়ালন্দ ষ্টেসন হইতে দশ মাইল দে টানি 
্টেসনে উপনীত ছইলাম। | 


মাঘ ] _ উত্তর ভারত ভ্রমণ । ৩৯১ 


সময় সন্কীর্ণবিধায় বেলগাছিতে কিছু জলপান করিয়া! রাগাঘাটের টিকেট 
লইয়। ' (2, 19০0 78556118€£) গাড়িতে উঠিলাম। ভাড়! ১৬৯ পাই। 
* ৪ট1 ১৩ মিনিটে গাড়ি ছাড়িল। 

পোড়।দহছ জংনন হইতে জনৈক প্রৌঢ়! ভত্রমহিল। অষ্টমবর্ধীমন একটা 
বালক সমভিব্যাহারে আমাদের গাড়িতে উঠিলেন। ছুই &্রেসন পর রমণী 
উদ্বিগ্রচিত্তে আমাকে বলিলেন “বাবা, আমার সঙ্গে একটী আত্মীয় আসিয়া- 
ছেন, তিনি কোন্‌ গাড়িতে আছেন তাহার সন্ধান পাইতেছি না, তুমি 
অনুসন্ধান করিয়া দাও ৮ আমি প্রত্যেক ষ্টেসমে নামিয়া তাহাকে ডাকিতে 
লাগিলাম, কিন্তু বড়ই হুঃখের বিষয়, তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়! গেল না। 
এদিকে গাড়ি রাণাঘ!ট পহুছিবার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া তাড়াতাড়ি 
&ঁ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “আপনি কোথায় যাইবেন? তিনি উত্তর 
করিলেন “বাবা আমি কলিকাতায় যাইব |” 

আমাদের গাড়িতে. একজন ভদ্রলোক কলিকাতা যাইতেছেন। আমি 
তাহার হস্তে মহিলকে সমর্পণ করিলাম এবং যাহাতে তিনি কলিকাত। 
পছ্ছিয়! এই রমণীকে অগ্রে তাহার বাসায় রাখিয়া পরে নিজের বাসায় 
গমন করেন, তজ্জন্ত তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলাম। নিরাশ্রয়া 
রমণীর জন্য কেন! অগ্রসর হয় ৪ এ ভদ্রলোক আমার কথ! মত কাজ 
করিবেন প্রতিশ্রত হইলেন। তাহার হস্তে উক্ত মহিলাকে পমর্পণ করিয়া 
আমর! নিশ্চিন্ত হইলাম ঃ তিনিও অতিশয় আহলদিত। হইলেন । 

আমাদের গাড়ি রাত্রি *টা ১০ মিনিটে রাণাথাট আপিলে আমর! মহিলার 
নিকট বিদীয় গ্রহণ করিয়! ষ্টেসনে নামিলাম। ইঠ্রার্ণ বেঙ্গল রেট রেলওয়ে 
কোম্পানি কয়েকমাঁদ হইল গোাগাঁর হইতে কাঁটিহার পর্যন্ত এক নৃতন 
লাইন খুলিয়াছে। রাণাঘাট হইতে এ লাইনে কাটিহার যাওয়া! মনম্থ 
করিথ1 সিয়ালদহের ট্রেণের প্রতীক্ষায় বিশ্রাম-গৃছে অতিকষ্টে দীর্ঘ তিন ঘণ্টা 
অতিঝাহিত করিলাম। গাড়ি আপিলে টিকেট লইয়া কো ০1১ 211) 10150) 
টেণে রাত্রি ১২ট1 ১* মিনিটে রাখাঘাট হইতে রওন! হইল্কাম। রাণাঘাট 
হইতে কাটিহার ২১৫ মাইল) ভাড়া ১০ আন।। 





* উ্াঙার্ড সয়রানুরূপ ধরা হইল। 


৩৯২ পন্থা ॥ [ ১৩১৭ 


আমর! রাত্রিকালে ক্রমান্বয়ে ১ট। ৮ মিনিটে নদীয়। জেলার প্রধাঁননগর, 
কৃষ্ণনগর, ৩ট! ৮ মিনিটে বিখ্যাত পলাশী ক্ষেত্র, ও ৪টা ৪৯ মিনিটে মুর্শিদাধাদের 
সদর ষ্রেসন বহরমপুর দেখিতে পাইলাঁম। এমকল এ্রতিহাসিক স্থান দর্শন 
করিয়! অতীত স্থৃতিতে আমার চিত্ত মথিত। হইল। কোথায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
এবং কোথায় নবাব দিরাজউদ্দৌল1! বর্ববিধ্বংনী কাল মুহূর্তে মকলকে 
গ্রাস করিয়াছে । গৌড় ও নদীয়। এককালে হিন্দুরাঁজার্দিগের এবং ঢাকা 
ও মুশিদাবাঁদ মুদলমান বাদদাহদিগের রাজধানী ছিল । ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নদীক়ার 
রাজধানী মুসলমানের হস্তগত হয়। 

পলাশীর একটা বিশল প্রান্তর । যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, বিস্তীর্ণ 
প্রান্তর ও ছুই একটী বৃষ ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। পলাশী দেখি 
কবিবন শ্বর্গীয় নবীনচন্ত্র সেনের প্রথম কাব্য “পলাশী-ুদ্ধের ওজন্বিনী ভাষ! 
মনে পড়িল। যেখানে একদিন কামানের গজ্জনে কর্ণ বধির হইত, যেখানে 
বন্দুকের ধূমে গগনমণ্ডল আররিত ছিল, যে স্থানে উভয়পক্ষীয় সেনানীর পদ্দভরে 
মেদিনী কম্পিত হইতেন, এবং যে যুদ্ধক্ষেত্রে দীর্ঘকাল দিবাভাগেও কেহ 
প্রবেশ করিতে সাহসী হয় নাই, কালের কুটিলচক্রে আজ তাহা শান্তি নিকেতন 
হইয়াছে । আজ সেই ভীষণ সমরক্ষেত্রে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইলে শাখাসীন 
পাথিগণের সুমধুর সঙ্গীতে প্রাণ শীতল হয়। প্রিয় পাঠক ! একবার চিন্তা 
করিয়! দেখুন কি অভাবনীয় ব্যাপার ! মাত্র দেড় শতাবীর কি ঘোর পরিবর্তন ! 
ৃষ্টান্তশ্বরূপ নিয়ে আরও একটা ঘটনার উল্লেখ করা গেল। 

কলেজের ছুটির সময় আমি একটা বধূ-সহকারে ঢাক! জেলার প্রসিদ্ধ রাম- 
পাল গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এই রামপাল একদ1 বঙ্গদেশের রাজধানী 
ছিল। কৌিন্ত-সংস্থাপক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দেনবংশীয় রাজ! বল্লাল দেন 
এই রামপালে বাঁস করিতেন। প্রাচীন ইষ্টকের স্তপ, শুফ সরোধর প্রভৃতি 
আজও ভগ্রন্থদয় তাহার কী্তি ঘোষণা করিতেছে । জনশ্রুতি এই বুদ্ধ! রাজ- 
মাতা ধতদুর হাটিক্া যাইতে পারিয়াছিলেন, ততদৃর পর্যাস্ত এক বৃহৎ 
দীঘি খনন কারা হইয়ুছে। ইহাকে এখনও লেক “বিল্লাল-দীঘি” বলে। 
এই দীঘি খনন করিয়। কুলির! প্রতিদিন কার্যযশেষে একটা যায়গা হইতে 
প্রত্যেক এক কোদাল করিয়া মাটি কাটিয়া পরে কোদাল ধৌত করিত, এইরূপে 
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ষে দীঘির স্ষ্টি হইয়াছে, তাহাকে “কোদাল ধোয়ার দীঘি” বলিয়! থাকে । রাজা 
ছইটা , প্রকাণ্ড মুদ্গর দ্বার! বাঁয়াম করিতেন; তাহা এখনও পড়িয়া আছে। 
কালক্রমে মুসলমানগণ রাজধানী আক্রমণ করিলে সতী কন্তার অনন্যোপায় 
হইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ-বিসঞ্জন করেন, এই অগ্রিকুণ্ড “মিঠাপুকুর” নামে খ্যাত। 
পার্ববন্তী লোকেরা এখনও সেইস্থান দেখাইয়া থাকে । বল্লালের পূর্বব- 
পুরুষ অপুত্রক রাজা আঘদিশুর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য কান্তকুর্জ 
হইতে পঞ্চ গোত্রের পাচ জন অভুতশক্তিশালী বেদজ্ঞ সাগ্িক ব্রাঙ্গণ 
আনয়ন করেন। তাহার! রাজাকে আশীব্বাদ করিবার জন্ত জলগণ্ডষয হস্তে 
সিংহদ্ধারে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে রাজার নিকট সংবাদ গেল। কিন্তু 
মহারাজ আঁদিশূর এই সকল বিপ্রেরা যোদ্ধংবেশে আগমন করায় বিরত্ত হইয়া! 
তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তেজঃপুজী খধিগণ ইহা বুঝিতে 
পারিয়া সমীপস্থ শু শালবৃক্ষে আীর্বাদ-বারি নিক্ষেপ করিয়। গেলেন! 
জশীর্বাদের অমোঘ শক্তিবলে মৃতবুক্ষ বাচিয়া উঠ্ভিল এবং নবপত্তদ্রে সুশোভিত 
হইল। এ শালবুক্ষ অতীত ঘটনার সাক্ষ্য শ্বরূপ অগ্তাপি বর্তমান আছে। 
কিন্বদস্তী এই--এ বৃক্ষে রাজহস্তী বন্ধন করিত। ধর্মপ্রাণা হিন্দুরমণীগণ 
এখনও বৃক্ষমূলে তৈল ও দিন্দুর অনুলেপন করিয়া থাকে। 

রামপালের কৃষকগণ ভূমিকর্ষণক্কালে অনেকে ন্্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান 
জিনিষ পইয়াছে ও এখনও সময় সময় পাইয়স! থাকে । যেখানে রাজ দরবার 
হইত, ঠিক সেই স্থান এখন ইক্ষক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং সেই ক্ষেত্রে 
জঘুকও দ্েখিলাম। কি আশ্চর্য ! কালের কি অসাধারণ শক্তি ! কি অমানু" 
যিক ঘটনা! এই লোমহর্ষণ তৃষ্টে বাণবিদ্ধ মৃগের স্তায় আমার মর্দস্থান 
বিদ্ধ হইল। যেদররবারে একটা মক্ষিক! প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হইত, আজ 
সেই দরব্ধবে জঘুক দ্িবাভাগে নির্ভয়ে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেছে--দরঝ্র 
গৃহ ভেদ করিয়! ই ক্ষুদণ্গুলি বিপক্ষ সেনানীর ন্যায় সদর্পে মস্তক উত্তোলন 
করিয়ীছে। উঃ! ইহা চিন্তা করিতেও হৃদয় শতধ| বিদীর্ণ হয়! নিষ্টঠর বিধাতাঃ | 
এ তোমার কেমন লীলা ? 

৫ই জো প্রভাতে ্টট! ৩৭ মিনিটে লালগোলাধাট গাড়ি থামিল। লাল- 
গোলাধাট হইতে পদ্ম! পার হইয়া! গোদাগারি খাটে যাইতে হয়। পার! 
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পারের জন্য “অশ্রে” ইীমার আছে । আমর! পদ্মায় স্নান করিয়! ষ্টামারে 
উঠিলাম। “অশ্রে” লালগোলা ঘাট হইতে ৭টা ৩৬ মিনিটে ছাড়িয়া ৮! 
২৬ মিনিটে গোদাগারি ঘাটে গেল। ্টীমার হইতে নামিয়া আমরা ্রেসনাভি- 
মুখে যাইতেছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক একটী বুদ্ধা পরিচারিকাকে 
আমার হস্তে সমর্পন করিয়া বলিলেন “আপনি কাঁটিহার যাইবেন, এ বৃদ্ধীও 
কাটিহার হইয়! ইহার প্রভুর নিকট ভ!গলপুর যাইবে। অনুগ্রহ পুর্ধ্বক ইহাকে 
কাটিহার পধ্যস্ত সঙ্গে নিয় যাইবেন 7”, আমি বৃদ্ধাকে অভয় দিয়া তাহাকে 
আমার গাড়িতে উঠাইলাম। বুদ্ধ আমাকে পাইয়া বড় আনন্দিতা হইল। 
তাহার ব্যবহারে বোধ হুইল যেন আমি তাহার চিরপরিচিত। বিপেশে 
এগ্রকারই ঘটিয়। থাকে । কাহারও দ্বার। সামান্ত উপকার পাইলে তাহাকে 
পরমবন্ধু বলিয়। মনে হয়। ফলতঃ বিদেশে বন্ধুর অভাব হয় না; ইহ ঈশ্বরের 
আনীর্বাদ। সহ মাইল দুরের অজ্ঞাতকুলশীল বাক্তির সহিত এমন গাঢ় 
প্রণয় জন্মে যে, তাহা চিস্তা করিলে ভগবানের করুণায় হৃদয় আপ্লুত হয় । 
জলপথে ও স্থলপথে সর্বদা এ রকম বান্ধব না মিলিলে কেহ একাকী ঘরের 
বাহির হইতে পারিত না। পাঠক! জগদীশ্বরের প্রতি আস্থা! রাখিয়া ভার- 
তের 'একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যেখানেই কেন পরিভ্রমণ না করুন, 
কথনও ন্বহৃদ্বিহীন হইবেন না। আমারও অনেক মিত্রলাভ হুইয়াছে এবং 
অনেকের দ্বার আমি এতদূর উপকৃত হইয়াছি যে, তাহাদের কথা প্রস্তরফলকে 
খোদিত লিপির ন্তায় চিরদিন হৃদয়ে অন্কিত রহিবে। 

(41, 80) 7716 08)1% ) টে,ণ ৮ট। ৪৬ মিনিটে ছাড়িল। নুতন লাইন 
বলিয়৷ গাড়ি ঘণ্টায় কুড়ি মাইলের কম চলে এবং প্রত্যেক ষ্টেসনে প্যাসেঞ্জার 
না থাকিলেও অনর্থক দশ বার মিনিটের অধিক অপেক্ষা করে। ইহাতে 
ক্লড়ই উদ্বেগ বোধ হইল। বেলা ১টা ২১ মিনিটে মালদহ জেলর্শর প্রধান 
নগর ইংরেজবজার গাঁড়ি থামিল। মালদহ ইতঃপূর্ব্বে ভাঁগলপুর বিভাগের 
অন্তর্গত ছিল) বঙ্গবিচ্ছেদ্ের পর রাঁজসাহী বিভাগের অন্তভূক্তি হইগাঁছে। 
এখানে আসিক্ে রাজ আদিশূরের রাজধানী প্রাচীন গৌড়নগরের কথ! আমার 
স্মরণ হইল। মালদহ হইতে আট দশ মাইল দক্ষিণে গড়ের ভগ্রাবশেষ 
অগ্ভাপি প্রাচীন স্থৃতি বহন করিতেছে। মহারাজ আদিশুরের বংশধর রাজ! 
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বল্লালসেন ও তৎপুত্র রাজ লক্ষ্মণ সেন ধরা হইতে কবে অপস্থত হইয়াছেন) 
কিন্তু দের প্রবর্তিত কৌলিন্ত প্রথা এখনও অক্ষুপ্ন রহিয়াছে । এই 
পৃথিবীতে সকলেই এইরূপ চলিয়া যায় এবং সকলকেই এই স্বর্গোপম মাতৃভূমি 
ত্যাগ করিতে হইবে। তবে ভরসা এই--কেহ চলিয়। গেলে তাহার সহিত 
সমস্ত সুছিয়! যাঁর না। নদী শুষ্ক হয় বটে; কিন্তু রেখ থাকে । মানুষ 
মরিয়াও স্বীয় গুণানুপারে অল্পকাল বা দীর্ঘকাঁলের নিমিত্ত ইহ নংসারে জীবিত 
থাকে এবং অমর ইতিহাস তাহা যুক্তকণ্ে সাক্ষ/ গ্রদান করিয়! থাকে । 

মালদহের আম্রকাঁনন” একটা অপূর্ব দৃশ্ত । - চতুর্দিকে যতদূর দুটি চলে, 
আমকানন ভিন্ন দ্বিতীয় বুক্ষ দেখা যায় না। এমন আমর কানন-সমাকীর্ণ 
জল! ভারতে বিরল। আমাদের দেশে জৈোষ্ঠ মাস আঁম ফলের যৌবনাবস্থা ; 
কিন্ত এখানে মাত্র অন্কুর উৎপন্ন হইতেছে। যেখানে এত বৃক্ষ জন্মে, তাহার 
ফল বহুব্যাপী হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? আমু ফলের বরাজা। সেই 
শ্রেষ্ঠ ফল ঈশ্বর আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিলে 
মানবকে ভগবৎপ্রেমে বিভোর করে! 

রেলওয়ে আইনের সাধারণ নিযমান্ুপারে প্রতি ১০* মাইল পরে নামিয়া 
একদিন বিশ্রাম করিতে পারা ধায়; কিন্তু এই নূতন লাইনে সে সুবিধা 
নাই বলিয়া এ পথে বাঙ্গালী খুব কম যাতায়াত করে। এ লাইনে ভাড়া 
খুব কম। আমি অনুসন্ধানে জানিলাম, কুলিদের যাতায়াতের সুবিধার জন্ত 
ভাড়। কমাইয়। দেওয়। হুইয়।ছে। যুক্ত প্রদেশের অধিকাংশ কুলি এই লাইনে 
যায়। '“লালগোল! ঘাট” পর্যযস্ত অনেক বাঙ্গালী ছিল, তাহার পর ক্রমশঃ 
স্বাস হইতে লাগিল। মালদহ ছাঁড়াঁইলে বাঙ্গালী বড় দেখি নাই। 

আমরা ৫ট1 €২ মিনিটে কাটিহার অবতরণ করিলাম কাঁটিছার বড় 
জংসন। এইষ্টারন বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের এক শাখা গৌহাটী হইতে ও অস্ত, 
শাখা গোঁদাগারি হইতে আসিয়া এখানে বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের সহিত 
মিপিতঃ হইয়াছে । বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে লাইনের বিস্তার ১৪০* 
মাইল। আমর! বৃদ্ধাকে একটী নিরাপদ স্থানে আনিয়। রাখিলাস্$। সে ইহাতে 
পরম সন্তেষ লাভ করিল। তাহাকে আর কোন সাহাধ করিবার আবশ্তক 
হইবে না এবং মে এখন আপনিই ভাগলপুর যাইতে পারিবে, ইহ! বলিয। 


৩৯৩ পন্থা । [ ১৩১৭ 


আমাদিগকে সুমিষ্ট বচলে বিদায় দ্িল। ছুই দিবসের অনশনে আমর! অবসন্ন- 
হৃদয়ে মানমুখে জঠরজালা নিবৃত্তির চেষ্টায় থাগ্াম্বেষণে বহির্ঠত হইলাম । 

উদরের চিন্তা বড় চিন্তা। ইহ অপেক্ষা অধিক ভাবনার বিষয় এ জগতে 
নাই। তাই বুঝি শঙ্করাচার্যয বলিয়াছেন £-_ 

“পৃথিব্যাং যানি তৃতানি জিহ্বোপস্থনিমিত্তক মূ । 
জিহ্বোপস্থপরিত্যাগে পুথিব্যাং কিং প্রয়োজনম্‌ ॥” 

কাটিহার পৃর্ণিয়। জেলার অন্তর্গত । এখানে যে কয়জন বাঙ্গালী আছেন, 
তাহার সকলেই আপিসের কর্মচারী। এতডিন্ন এখানে কোন বাঙ্গালীর 
ভদ্রামন নাহই। এ স্থানের অধিবাঁসীর! হিন্দুস্থানী। বেঙ্গল নর্থওয়ে্টর্ণ 
রেলওয়ে কাটিহা'র হইতে কাণপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে! এ লাইনে মিটার 
গেজের মাপও ইহার রেল ৩ ফুট ৩৯ ইঞ্চি প্রশস্ত । 

রাত্রে আহীরাস্তে টিকেট করিতে গেলাম। কার সাধা টিকেট-গৃহে প্রবেশ 
করে? ভীমপরাক্রম হিন্দস্থানিগণ যম্দণ্ড হস্তে টিকেট গৃহ বেষ্টন করিয়া 
আছে। প্রথমতঃ ছুই একবার অরুতকার্ধ হইয়! অবশেষে অতি কষ্টে ঘর্খাক্ক 
কলেবরে ছুইথান। লক্ষৌর টিকেট লইয়া বাহিরে আগিয়! হাপ ছাড়িয়! বাচিলাম। 
পাঠক! অকপটচিত্তে লিখিতেছি, দুর্বল হীনবীর্ধ্য বাঙ্গালী-জী বনে শতবার 
ধিক্কার আমিল। প্রত্যুত বিদেশে শারারিক শক্ত প্রধান অবলম্বন | যাহার 
সে শক্তি নাই, তাহার বিদেশ গমন বিড়ম্বন! মাত্র। 

এ অঞ্চলে টিকেট করিতে 'এতট! বেগ পাইতে হইবে জানিয়! আমরা 
একেবারে লক্ষের টিকেট লইলাম এবং তবিষাতে আর কখনও অনতিদুরবর্তা 
স্থানের টিকেট লই নাই। কাটিহার হইতে লক্ষৌ ৪৮০ মাইল-_ভাড়া 
৩৮%৬/* আন1। 

* কাটিহার হইতে বেঙ্গল নর্থওয়ে্টার্ণ রেলওয়ের গাড়ীতে উঠাও বর কষ্ট__ 
এক প্রকার মারামারি করিয়া সবলে উঠিতে হয়) কারণ মোরাঁন জুতাপায়ে 
গাটরি কক্ষে তৈলপূর্ণ বংশদগ্ড হস্তে উ্ঠীবধারী ভোঁজপুরীগণ গ্রত্যেক ঝাঁমরা 
অধিকার করিয়/ আছে। উঠিবার অসুবিধা হওয়ায় মধাশ্রেণীর টিকেট 
লইতে গেলাম। আমাকে দেখিয়! প্রিয় কেরাণী বাবু পর্ণপত্র চিবাইতে 
চিবাইতে বাতায়ন কক্ষ বটিতি বন্ধ করিলেন, অমনি যুগপৎ ঘণ্ট। বাজিল। 


মাঘ ] উত্তর ভারত ভ্রমণ ৩৯৭ 


আমরা দৌড়িয়! আসিয়! লম্্ গ্রদ্দানপূর্র্বক একটী গাড়ীতে উঠিলাম। ১*ট| 
৪০ মিনিটে (7, 20, 798556205৩7) টেণ চলিল। 

এট ট্রেণে একটিও বাঙ্গালী নাই। এবং কাটিছার ত্যাগের পর শীত্র আর 
কোথাও বাঙ্গালী দেখি নাই। বাঙ্গালীর অভাব ধোঁধে আঁমার হদয়ে একটু 
অশীস্তির উদ্রেক হইল। বাঙ্গীলীর অভাব আমি দৃঢরূপে অনুভব করিলাম। 
যেহেতু বাঙ্গালীর বিষোগে বাঙ্গালীর মনোবেদন! অন্বাভানিক নতে। তবে সুখ 
এই এ যাঁতনা আমার অধিক দিন ছিল না। কারণ ধৈর্যাঁবলম্বন করিলে 
স্মস্ত সহা হয়। অগ্য যাহা কঠিন বোধ হইতেছে, অভাসবলে কল্য তাহ! সহজ 
হইয়া আদিবে, ইহ! প্ররুতিদিদ্ধ। বাঙ্গালীর অদর্শন ও বঙ্গভাঁষায় কথা কহিতে 
না পারিয়া যে ক্লেশ অনুভব করিতেছি, ক্রমে তাহা সহ হইয়াছিল। 

আমি হিন্দিভাঁষা ভাল রকম কহিতে পারি না বটে) কিন্তু সাধারণ ভাঁবে 
কথোপকথন করিতে বিশেষ কোন অন্ুবিধা বোধ করি না; পরস্ত বুঝিতে ত 
কোন কষ্টই হয় না। কারণ সমস্ত ভাষাতেই অপরের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
যে সময় লাঁগে, নিজে বলিতে শিক্ষ। করিতে তদপেক্া অধিক সময়পাপেক্ষ। 
আমাকে একটী হিন্দুস্থানী ভূতা দ্বাদশ বর্ষ অপতাক্সেহে লালনপাঁলন 
করিফাছে। সে আর ইহসংসাঁরে নাই । তাহার অভাব আমার নিকট বন্ধু- 
বিয়োগ অপেক্ষ! অধিক । সে আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিত। আমি তাহার 
ক্রোড়ে আবালাবর্দিত । আমার এই বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধো তাহার 
না মাফাবী, সরল, বিশ্বাসী ও প্রভৃভক্ত ভূতা আব দেখি নাই । তাহার নিকট 
সর্বদ। হিন্দিভষ। শ্রুত হওয়ায় দেই ছাঁয়। হৃদয়ে পড়িযাছে। অনলিচ, তাহার 
মুখনিংস্থত ছুই চারিটী শত এখনও বেশ স্মরণ আছে; কারণ শৈশবের কথা 
বড় স্মরণ থাকে । হিন্দৃস্থানী লৌকের সহিত এখন যে কিছু কথাবার্ত 
কহিতে পারি, ইহ! সেই অস্কুরিত বীজের ফল, এ কথা সর্ব! স্বীকার্য্য। 

আমাদের গাড়ীতে বিহারনিবাসী একজন আদ্দালতের কর্মচারীর সহিত 
আমার পরিচয় হয়। ইনি স্থশীল ও মিষ্টভাষী। কথা কপিবার শক্কি সকলের 
সমান নহে। বাকাস্করণ সকলের সমান হয় না। ইহ শুধুঃবিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিগ্রির উপর নির্ভক্ল করে না। ইহা প্রশ্থরিক শক্তি বা! পূর্ববজন্মার্ভিত কর্মফল। 
ইহার কথায় লালিভ্য আছে। ই'ছার শব্দচাতুর্ধ্যে ও বাঁকাবিন্যামে আমি সুগ্ধ 


৩৯৮ পন্থা | [ ১৩১৭ 


হইলাঁম। ইহার নিকট অনেক নূতন কথা শুন! গেল। এই মহাণ্রীঘ্মে ছাঁপরা 
গোরকপুর প্রভৃতি জিল অতিক্রম করিতে বড় কষ্ট হইবে বলিয়! ইনি "মামা- 
দ্বিগকে প্রত্যহ দিবাভ।গে বিশ্বাম করিয়া রাত্রিকালে যাতায়াত করিতে 'উপদশে 
দিলেন এবং কাটিহার হইতে লক্ষোৌর মধ্যে (এই লাইনে) ছাপরা ভিন্ন অন্য 
কোন স্থানে আহাবাধি করার বিশেষ সুবিধ। নাই বলিয়া ছাপরায় নাঁমিতে 
অনুরোধ করিয়া গেলেন। নাঁন। কারণে আমরা ইহার অনুরোধে রক্ষা করিতে 
ন। পারিয় হুঃখিত হইলাঁম। 
আমরা রাত্রে )৩৪ মিনিটের সমন কাটীহার হঠতে ৪৫ মাইল দূরে প্থ।না 
বিহিপুর” ষ্েশনে পৌহুছিলাম। কাটিহার এবং থান! বীঞজিপুরের মাঝখানে 
কোশী নদীর পুল পার হইলাম । থানা বিহিপুর হইতে গঙ্গাতীরে “ভাগলপুর 
কাছারী,” একটি শাখ| লাইন গিয়াছে । থানা বিহিপুর হইতে রওনা হইয়! 
৪1৪৫ মিনিটে “্সাহেবপুর কমল" পঁছছিলাম। সাহেবপুর কমল হইতে “মুঙ্গের 
ঘাট”) পর্য্যস্ত একটি ব্রাঞ্চ টেণ আছে। সাহেবপুর কমল হইতে রওনা! হইয়া! 
৬ই জোষ্ঠ প্রভাঁতে ৬৩৮ মিনিটে “বাড়াউনি” জংদনে উপস্থিত হইলাম । 
প্রুমশঃ 
শীশ্যামাকান্ত গঙ্ষোপাধ্যায়। 





পাগলের প্রলাপ । 


( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ) 
( ৩৩৩ ) 
সোঁণায় যতক্ষণ খাদ থাকিবে ততক্ষণ হাতুডীর ঘা দিলে ফাটিবে কিন্তু 
গাক1 সোণ! কখনই চিড় খায় না জানিও | তাই বলি ভাই !* মনোঁধাতু 
পাকাইয়া ফেল, তাহা হইলে আর তাহ লংসারের সহআ্ আঘাতেও 
ফাঁটিবে না । 
€( ৩৩৪ ) 
ভাই! দিনমণির ভিতর দেখ, গলিত কাঞ্চনের ভিতর দেখ, উজ্জ্বল হীরক 
খণ্ডের ভিতর দেখ, যাহার ভিতর দেখিবে আমার জ্যোতির্শারী জননীর 


মাঘ] পাগলের প্রলাপ। ৩৯৯ 


স্ুচিকণ শ্তামরূপ দেখিতে পাইবেই পাইবে, যর্দি এ চর্মরচক্ষে তাহা দেখিতে 
ন। পাও তাহা হইলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিও পাগলের কথা মিথ্যা নয়। 
( ৩৩৫ ) 
দোঁধীকে দণ্ড পাইতে দেখিলে কাহার মনে না দুঃখের উদয় হয়? 
চোরকে বাঁধিয। নির্দয়তাবে বেত মারিতে মারিতে চৌকিদার ধরিয়। লইয়া 
যাইতেছে, দেখিলে কাহার না দয়া হয়? খুনীকে ফাঁপিকাষ্ঠে ঝুলিতে দেখিলে 
কোন্‌ ব্যক্তি খুপী হয়? দয়াময়, তোমার চরণে ঘোরতর অপরাধী হইলেও 
এ মহাপাতকী কি তোমার করুণার প্রত্াশী হইতে পারে ন। ? 
( ৩৩৬ ) 
সকল জ্যোতিরই ছায়া আছে, পূর্ণজ্যোতিঃ দেখিবার চক্ষু আমাদের: 
নাই, তাই প্রতিচ্ছায়া দেখিয়াই তুষ্ট থ|কি অথবা দেই জ্যোতিশ্ময়া জননী 
পূর্ণকূপে প্রত্যক্ষ হইলে পাছে আমাদের চক্ষু পুড়িম্বা ছাই হইয়া! ষাঁয়। তাই 
তিনি দয়া করিয়া শীতল শ্যামলরূপে দেখা দেন। তাই বলিয়া ভাই তাহাকে 
যেন কালো মনে করিও না। তাহার কালে! ধোলে! ছুইরূপ একাধারে 
বিরাজিত, শ্ঠামা শ্ঠাম, গৌরী গৌর চিরকালহ আছে, ইহার একটাই দেখ। 
যায়, আলে! আধার ছুই একাধারে থাকিলেও আমরা আলোর কাছে অন্ধকার 
দেখিতে পাই না) অন্ধকারে আলোক অনুভধ করিতে পারি না । আলোর 
লয় অন্ধকারে, অন্ধকারের লয় আলোর । 
( ৩৩৭ ) 
দয়াময়ি! তোমার সোণ।র সংসার কি এমনি করে জন্মের মত সয়তানকে 
ইঞজার! দিতে হয়? মা! আমরা তোমার থাস্‌ তালুকের প্রজা, উহার 
অত্যাচারে তআর'বচি ন। জগত্জননি ! রক্ষা কর। 
(৩৩৮ ) 
ডালকুত্ত! দিয়ে থাওয়ানর চেয়ে ফাসি দেওয়। ঢের ভাল, তবু কেন মা! 
জীবে একজন্মের পাপে লাতজন্ম পুড়াইয়। মার? 
( ৩৩৯ ) 
ভাই! ব্রহ্ধাগ্ি নষ্ট করিয়! যাহ! পাইয়াছ, তাহ! যে আগুনের গাছ হইবে 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? বীঙ্জে আগুন থাকিলে ফলও অগ্নিময় হইবে। 


৪০৩ পিস্থা। | [১৬১৭ 


( ৩৪০ ) 
দোষ করিলে দণ্ড লইতে কাঁহার আপত্তি থাকে? চোর জেলে*্যাইবার 
সময় চুপ করিয়া! থাকে ) হত্যাকারী মুখ বুজিয়! ফ'াসিকাষ্ঠে ঝুলে, সে জানে 
অপরাধ করিলে তাার সাজা আছে। তবে কেন ভাই! শ্বরুত হুষ্ধৃতের ফলে 
কষ্ট পাইলে আমর! হাউ মাউ করি 2 
(৩৪১ ) 
নব গ্রণগ্নিণী কুলক্ামিনীগণও বেশভূষা করিয় থাকেন, আর বারবনিতাগণও 
বসন-ভৃষণে সর্বদা সজ্জিত! থাকে ; কিন্ত ইহার মধো প্রভেদ ঢের। কুলাঙগনার 
বেশ ভূযা তাহার শ্রাণপতির সোহাগ প্রত্যাশায়, আর বেশ্তার বিভ্রম বিলাস 
পথের পথিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেস্টে। যদ্দি ভাই ! বাস্তবিক হৃদয়নাথের 
প্রেম।ভিলাষী হইয়া গৈরিক বসন পরিধান বা তিলক-কন্টী ধারণ করিয়া থাক, 
তাহা হইলে তোমায় দোষ দিই ন! নতুবা তোমার সাজ-গোজ যদি শুধু রাস্তার 
লোকের মন ভূলাইবার জন্য হয়, তাহা! হইলে তোমাকে আমি বেশ্যা বলিয়া 
দ্বণা করিব। 
(৩৪২) 
মাটীর পুতুল পাঁচ সাতটা লইয়া! খেল! করিতে গেলে ছুই একটী ভাঙ্গিয 
যাইবেই--যাইবে$ তাঁর জন্ত কীদিয়! পৃথিবী মাথায় করিলে কি হইবে? 
(৩৪৩) 
ভাই! বেশী মধু থাইলে গাজালা করে তাই বলি, বেশী মধুপ্রিয় হইও না, 
জ্বলিয়া মরিবে। যাহ! হইতে যত স্থুখী হইবে, সে নিশ্চয়ই তোমাকে ততোধিক 
জাল! দিবে। 
(৩৪৪) 
ভাই ! এই ভবের হাটে সকল স্থুখই মূল্য দরিয়া কিনিতে হয়,* বিনামূল্যে 
কিছুই পাওয়! যায় না, তবে অগ্রিম মুল্য দিলে তাহা! স্থুলভ বোধ হইবে, 
ধারে কিনিলে সুদ শুদ্ধ দ্বিগুণ দাম দিতে হইবে, ইহ। নিশ্চয় জানিও। 
ক্ররমশংস" 
জনৈক পাগল। 





এ 
সা । 


১৪শ ভাগ 





ফাল্গুন ১৩১৭। 








নাদ অনাহত । 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
ন্ট 

ওহে ক্লান্ত তীর্থধাত্রী, 
শেব হবে ছুঃখথ রাত্রি, 
যখন তুমিহে এই 

তিনটি বৃহৎপুর অতিক্রম করিবে। 
শুন ধীরে মোর কথা, 
ওহে শিধা মারজেতা, 
এই তিন পুর মাঝে 


তিনটি বিতিন্ন ভাব তব কাছে ভাসিবে । 


৫১ 


৯ 
১১৯ 
- 
হি 
ডঃ 
টি 
শি 
্প 
হর 
হু 
রর 
বে 
টে 
টি 
শি 
এ 
ডু 
ই 
ও 
আসা 
রর 
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উট, 


৯.৬. 


১১শ সংখ্যা । 


৪০২ 


পন্থা! ৷ [ ১৩১৭ 


তাহাদের অতিক্রমি, 

আবার তথনি তুম, 
চতুর্থ যে পুর তায় পদার্পণ করিবে। 

তার পর সপ্তলোক, 

যেখানে না থাকে শোক, 
চির শান্তিময় স্থান, বিরাজিশ দেখিবে ; 

এই সপ্তলোকে ধার 

২ইয়াছে অধকার 
শোক, হুঃখ, অনুতাপ, *্পশে নাক তায়) 

দুরে যায় তার ভ্রান্তি, 

অনস্ত তাহার শাস্তি, 
শান্তির সরিতে সে ধে স্দা ভেসে বার । 
প্রথম অবস্থ যাহা জাগ্রত তাহার নাম, 

দ্বিতীয় বে স্বপ্নময়, 

তৃতীয়ে সুষুপ্তি কয়, 
পার হলে চৈতন্তের এই তিন মহাধাম, 
চতুর্থ আপিবে যাহা, তুরীয় অবস্থ। সেই, 
অধিশেষ আধ্যাত্মিক তুলনার কিছু নাই,__ 
সনাতন এ।ভিময়, ঠচতভের খেল! ঘর, 
চৈতন্ত করিছে খেলা এইথানে নিরস্তর ৷ 
কোন কোন গুগু-গ্রাচ্য-মহাবিগ্ভাব্দি ধারা, 
প্রপঞ্চের উপশম সেই সপগুলোক তারা, 
কলহংস দেহের যে বিরাজিত সপ্ত স্থান, 
বলেন, তাহার মাঝে আছে তাঝা বিগ্মান। 
সেই কলহুংস যিনি তিনি কালাভীত; 
কালের দ্বারাম্ন পুনঃ হয়ে প্রতিহত, 
অনন্ত্র অব্যয় শিব পর্ব অধিকারা, 
সেই পূর্ণব্র্গ, হন ব্রঙ্গ! রূপধারী। 


ফাল্গুন ] 


নাঁদ অনাহত। ৪০৩ 


২৩ 
ইহাদের নাম যদি জানিবারে 
চাহে তব প্রাণ, 
কহি শিষা, রেখ মনে ধীরভাবে 
করি প্রণিধান। 
২৪ 
প্রথম যে গৃহ সেই 
অজ্ঞানের ধাঁম 
মবিগ্ভার এইখানে 
হয় পৃর্ণকাম 
৫ 
এই গৃহ মাঝে হয় আলোক দর্শন 
প্রথম তোমার, 
জীবনের লীনা থেল!, পরে সুত্যু তব, 
হইবে আৰার । 
কাটাইয়া দাও দিন ধীরভাবে থাকি, 
সেই এক লক্ষ্য স্থানে স্থির দৃষ্টি রাখি । 
চৈতন্য করেন খেলা রূপ মোহ লয়ে 
সদা এই থানে 
জগতের বিশিষ্টতা জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের। তাই 
যাহা কিছু সনে। 
১৬০ 
দ্বিতীয় ঘে গেহ রহিয়াছে তাহে, 
তৈজস চৈতন্ খেলেন হাসি ; 
স্বপ্রভাবে থাকি জীবাত্ম! দেখেন 
জীবন তরুর কুস্থম রাশি । 
কিন্তু জেনে তার প্রতি পুষ্প মাঝে 
রহিম্নাঞ্ছে এক অহিতে ঘেরি ; 


৪০৪ 


পন্থা | | ১৩১৭ 


1শষাত্বের এই শিক্ষাময় পথ 
এর নাম ঘোর কামনাপুরী | 
পৃথিবীর যাহা অনুভূতি কিছু 
এইথানে সদ! আসিছে সেজে, 
সে সব জানিও ভমের আকর, 
প্রেততত্বীদের জগৎ এ যে। 
এইখথান হতে যত পৃষ্পরাশ 
আসিতেছে এই পৃথিবী তলে 
ঘিরে থাকে সদ! ভূজঙ্গ মহান্‌ 
দেই মনোহর সকল ফুলে । 
মায়াপুরী এই বলে কেহ কেহ 
মায়ার এখানে খেলার ঘর । 
ধীরভাবে শিষ্য করি প্রণিধান 
এই বাক্য গুল সাদরে ধর। 
২৭ 
তৃতীয়ের ন।ম গ্রজ্ছের আলয়। 
বুঝ শিষ্য ভাল করে ইহা হতে বহুদূরে, 
বিস্তৃত দুকুল হীন মহ! জলাশন় )-- 
অঙ্গর ইহার নাম এখানে নাহিক কাম 
অবিনাশি সর্বজ্ঞত] এর প্রঅবণ। 
শুন শিষা পুনর্ধার আছে এর নামান্তর 
পূর্ণ আধ্যাত্বিকময় চৈতন্ত মহান, 
অবায় অবাহ্‌ সেই, অনপর পূর্ব নাই, 
এ অবস্থা প্রাপ্ত শিষা ভয়েছে যেজন, 
পতনের তয় তার করেছে গমন। 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীরাধ!। 


প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রং। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


আকাশমিব নিলে পাং নিষ্পপঞ্চাং নিরক্ষবাম্‌ | 
যস্তাং পশ্ঠতি ভাবেন স পশ্ততি তথাগতম্‌ ॥ ২ 
ক 


যেমন আকাশ নিলেপ, সর্বপ্রকার লেপ সত্বপঙ্গরহিত, নিষ্পপঞ্চ, সর্বপ্রকার 
প্রপঞ্চ বা আক্ৃতি-বিহীন, নিরক্ষর বিশিষ্ট অক্ষর বা প্রকাশ ভাৰের অতীত 
কেবল আপনার স্বরূপেই স্থিত, নেইরূপ যে পুরুষ তোমাকে নিলে প, 
নিশ্রপঞ্চ ও নিরক্ষর জানিয়া, প্রেমের দ্বারা তোমাকে জানে ও দেখে, সেই 
পুরুষ তথাগত পরব্রহ্ষকে জানিতে ও দেখিতে সমর্থ । 

নিলে পাং--লেপশন্তাং, আসঙ্গরহিতাং। 

“নিরুপাধিশ্চ |নলিপ্ডে। নিরীহো নিধনাস্তকঃ”-__ব্রহ্মবৈবর্তধ পুরাণ -শ্রীরুষ্জ 
জন্মথগড-__-৭ম অধ্যায়। 

(তোমার কোনও উপ|ধি নাই, তুমি নিলিপ্র, তুমি বাসনাশূন্ত ; তোমাকে 
যে জানে সে অমরত্ব প্রাপ্ত হয় )। 

আবার সেই কথাই কেমন শ্রীমদ্তাগবতে বিপ্রপত্রীদিগের স্তোত্রে উক্ত 
হইয়াছে । 

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ধাম নিবীহো নিরহংকৃতি2 | 

(হে দেব, তুমি তরঙ্গ, তুমি জীবের চরম ধাম, তুমি বাসনারহিত, 

অহংকার্শুহ্য )। 
সাক্ষিবূপশ্চ নিলিগুঃ পরমাত্বা নিরাকৃতিঃ। 
গ্ররৃতিঃ পুরুষস্ত্ং চ কাঁরণং চ তয়োঃ পরম্॥ 

( তুমি পরমাত্মা, তুমি স্ক্ষিত্বরূপ, নিলিপ্ত ও নিরাকার » পুরুষ ও প্ররুতি 
উভয়ই তুমি, আবার তুমিই গ্রক্তি ও পুরুষের কারণ )। 

তুমি পূর্ণত_তোমাতে কোনও বাসনার সংস্পর্শ-দোষ থাকিতে পাঁরে ন|, 


৪০৬ পন্থা | | ১৩১৭ 


তাই তুমি শুদ্ধ ও পাপশূন্ত । নিলেপ অর্থে পাপশৃন্তও বুঝায়। বথা,_-লোকি- 
বেদবিরুদ্ধৈরপি নিলেপিঃ স্বতন্তরশ্চেতি মহাপাশুপতাঃ।-_কুন্মাঞ্জলিঃ। 

নিশ্রপঞ্চাং_-সর্ধপ্রকার প্রপঞ্চ বা আকৃতিবিহীন। তত্ব পঞ্চগ্রকার 
তাহা হইতেই আকারের স্ষষ্টি হয়। অতএব পপ্রপঞ্চ” অর্থে-“বিপধ্যাসে। 
বৈপরীত্যং ভরমে। বা মায়েতি স্বামী” ।--ইতি ভরতঃ। তাই “প্রপঞ্চ” অর্থে 
সংসার । এই প্রপঞ্চ বা সৃষ্টি হয় কেন ১ শাস্ত্র বলিয়াছেন, 

“আত্মানমেবাজ্মতয়! বিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতং । জ্ঞানেন 
ভূয়োহপি চ তৎ প্রলীয়তে রজ্জামহের্ভোগভবাভবৌ যথ! |” -ভাগবত--১৯*ম স্কঃ, 
১৪ অঃ ২৫ শ্লো। 

( যেমন রজ্জুতে মহাসপের উৎপভভিও অস্বীক!র হইয়া থাকে, সেইরূপ ধাহারা 
আত্মাকেই আত্ম! বলিয়া ন| জানেন, তাঁহাদিগের সমক্ষে সেই অজ্ঞান হইতে এই 
নিখিল প্রপঞ্চ গ্রকাশিত হয়, আবার জ্ঞান হইলেই লয় পায়) । 

নিরক্ষরাং_-অক্ষর--অক্ষর বা বর্ণ যেমন একেই শবের (বিশেষ বিশেষ ভান, 
তন্্রপ জগতে বিশিষ্ট বস্তভাব ব! অবস্থায় যিনি অতীত, অর্থাৎ ধিনি আপাত 
প্রতীয়মান বিশেষের অতীত, নির্বিশেষ চৈতন্যপ্াপণী। এই কথার দ্বার! 
তাহাকে বিশেষের পশ্চাতে দেখিতে ইঙ্গিত করা হইতেছে । 

ভাবেন-_প্রেমের দ্বারা । ভক্িএসামুতসিদ্থতে ভগবৎ ভাবের, এইক্নপ 
লক্ষণ আছে £- 

শুদ্ধসত্ববিশেষাজ্মী প্রেমস্্যাংশু সাম্যভাক্‌। 
রুচিভিশ্চিত্তমানৃণ্যকদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ 

এই শ্লোকের প্রথম পাদে যে অবস্থার কথা বল! হইয়াছে, সে সকল জ্ঞানের 
দ্বার সিদ্ধ হয়। কিন্তু কেবল জ্ঞান ব্রহ্ম অনুভ করাইয়। দিতে পারে ন1। 
তাঁই ভগবান বলিয়াছেন, প্রেম না থাকিলে তথাগতকে অনুভব কর! যায় না। 
প্রেম ব! ভক্তিবর্জিত জ্ঞান বন্ধযানারীর তুলা। সেই হেতু বশিষ্ঠদেব মুক্তিপিপাস্থ 
সাধককে পক্ষীর সহিত তুলন। করিয়াছেন। পক্ষী যেরূপ তাহার ছুই পঃক্ষর 
সাহায্যে তাহার উদ্ষেস্ স্থানে গমন করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ সাধক জ্ঞান ও 
তক্তিরূপ উপায় অবলগ্বন করিয়া মুক্ত হয়। উপনিষদ্‌ও সেই কথা বলিয়াছেন। 

ভগবদশীতাক্ক প্রিষ্ণ শিষ্য অর্জুনকে ভগবান বলিতেছেন) _ 


কান্তন | প্রজ্ঞাপারমিতা সুত্রং | ৪০৭ 


বুদ্ধ বিশ্তগ্ধয়। যুক্ত ধৃত্যাত্বানং নিষম্য চ। 

শবাদীন্‌ বিষযাংস্তাক্ত। রাগদ্ধেষৌ বুযুদন্ত চ॥ 

বিবিক্তসেবী লঘ,াশী বতবাক কায়মাননঃ। 

ধানযোগপরো নিতাং বৈরাগাং সমুপাশিতঃ ॥ 

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌। 

বিমুচ্য নিম মঃ শাস্তো ব্রহ্মভতাক় কল্পতে ॥ 

বরন্মভূত প্রসন্নাস্্া ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

সমঃ সর্কেষু ভূতেবু মণ্তক্তিৎ লভতে পরাম্‌ ॥ 

তক্তা। ম!মভিজানাতি যাঁবান যশ্চান্ম তন্ততঃ | 

ততো মাং তত্বতে। জ্ঞাত্ব৷ বিখতে তদনস্তরম্‌ ॥ 

লীতা--১৮অঃ ॥ ৫১-৫৫ 
( কপটতা, বঞ্চনা এবং ঈর্ষা অসুয়াদি যে কোন প্রকাঁর চিত্তমালিন্ত আছে, 

তৎসমুদয় প্রক্ষালন পুর্বক নিতান্ত নিন্দ্লচেতা হইয়া, প্রগাঢ় ধৈর্য্যের দ্বার! 
ইন্জিয় সমুদয়কে সম্পূর্ণ সংঘত করিয়া, কায়িক ও এন্দিয়িক স্ুখসাধক যে কোন 
প্রকার বিষয় আছে, তৎসমন্তই পরিতাগ পূর্বক কেবলমাত্র শরীরটির রক্ষা 
হুইতে পারে, এক্ধপ আহারের পরিগ্রহ করিবে, এবং অনুরাগ ও বিদ্বেষকে দুরে 
পরিত্যাগ করিবে, নিজ্ভনস্থানে একাকী বসতি করিবে, লঘু আহার করিবে, 
কায, বাক্য ও মনকে সংঘতভাবে রাখিবে, বশীকার বৈরাগ্যের অবলম্বনপুর্ব্বক 
সর্ববদ! সমাধি যোগের অনুষ্ঠ(ন করিবে, এবং অহংকার, কামরাগাদিধুক্ত সামর্থ্য, 
দূপ, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক সমস্ত মমতা শূন্য হইয়! অগাঁধ 
শাস্তিসম্পন্নভাবে অবস্থিতি করাকে জ্ঞাননিষ্ঠা বগে । ঈদৃশ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিই 
্রহ্গত প্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন। যিনি ব্রঙ্গান্ুভব করিতে পারিয়াছেন, 
সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি কোন বিষয় বিলাসের নিমিত্ত কিছুমাত্র অন্ুতাপানুভব 
করেন না, আবার প্রাপ্তির জন্তও কিছুমাত্র আকাজ্ষ।বান্‌ হয়েন না, তিনি 
র্বভৃতে সমদর্শী হয়েন, এবং জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদজ্ঞান স্বরূপ, আমার 
পরাভক্তি লাভ করিয়! থাকেন; জীবাম্মার সহিত অভিন্নদর্শনস্বরূপ ভক্তিদ্বারাই 
আমি কত প্রকারে অবস্থিতি কৰিতেছি, এবং কিরূপ পদ্ধার্থ, তাহা তত্বতঃ 
অবগত হইতে পারে অর্থাৎ আমার অপরিসজ্ঞেয় উপাধি এবং নিক শুদ্ধ 
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বুদ্ধ যুক্ত স্বভাব চৈতন্টস্বরূপ অবস্থা বুঝিতে পারে, তখন আমি আর সেই জীব 
যে একই পদার্থ, তাহ! হুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। তখন আর কোন প্রকার 
ছুংখ, শোক, সুখ, মোহাদ 1কচুমাত্র থাকে না, ইহার নাম ব্রন্ধপ্রাপ্তি এবং 
ইহারই নাম মুক্তি ।* | 

তথাগতম্-_পরব্রচ্ম ৷ 

বৌদ্ধগ্রন্থে "আদিবুদ্ধ'” নানা নামে অভিহিত আছেন? যথা,--সর্ধবজ্ঞ, 
সুগতঃ, বুদ্ধঃ, ধর্ম্ররাজঃ, ৬থাগত্ডঃ, ভগবান, সমন্তভদ্র£, মারজিৎ, লোকজিৎ, 
জিন, অনাদিনিধান, আদিবুদ্ধ, নিরদ্ধক, জ্ঞাটনৈকচক্ষু, অমল, জ্ঞানসূত্ডি, বাবেশ্বর, 
মহান[দা, বদিরত, বদিপুঙ্গব, বদিসিংহ এবং পরাজাত। হিন্দু বাহাকে বন্ধ 
বলেন, বৌদ্ধেরা আপি বুদ্ধ অর্থে তাহাকেই বুঝেন । 

তথাগত অর্থে বুদ্ধও বুঝাঁয়। সাধারণ বৌদ্ধেব্না “তথাগত” অর্থে বুদ্ধকেই 
বুঝেন। বুদ্ধ অর্থে জ্ঞানী । “সর্বজ্ঞ ইতি সৌগতাঃ”। তাহার আর আর 
নাম ; বথ।, ““সর্বজ্ঞঃ, সুগতঃ, ধর্মরাজঃ, তথাগতঃ, সমস্তভদ্রঃ, ভগবান্‌, মারজিত, 
লোকজিৎ, জিনঃ, ষড়ভিজ্ঞঃ, দ্রশবলঃ, অদ্ধয়বাদী, বিনায়কঃ, মুনীন্ত্রঃ, শ্রীঘনঃ, 
শান্তা, মুনিঃ1”” ইত্যমরঃ। অতএব আমরা দেখিতেছি, “আদিবুদ্ধের” অনেক 
নামই “বুদ্ধ” অর্থেও প্রয়োগ হয়। আদি বুদ্ধ হইতেই পঞ্চবুৰ্ধ আসিয়াছেন। 
তাহার। দকলেই অপার্থিব। শাক্যমুনি এবং আর ছয়জন মনুষ্য বুদ্ধ, তাহার! 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । শেষোক্ এই সাতজন সাধনবলে নির্বাণ- 
পদ প্রাপ্ত হইয়া বুছে৷ মিশিয়াছেন। অতএব তাহারাও *তথাগত” প্রাপ্ত 
হইযাছেন। তন্মিন গতঃ তথাগতঃ। তৎ শন্দবাচ্য ব্রক্মধামে ধিনি গিয়্াছেন 
তাহার নাম তথাগত | ধিনি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাহার যে শাস্তিধাম, 
বাহ! অব্যক্ত অনির্বচনীয় আননধাম, তাহাকেই মহায়ান পন্থার শঙ্ধোপয় নামক 
এঙ্থে *তথাগত গর্ভ" বল! হয় । তত্রের ভাষায় তথাগত গর্ভকে মাতৃযোনি বল! 
হয়। ইহাই গায়ত্রী বা ব্রহ্মযোনি। অনাদি, অনস্ত, অবাক্ত,সর্বব্য।পী,সমগ্র বিশ্বের 
একাধার স্বরূপ এক অনির্বচনীয় তত্ব আছে, যাহা জীবের শান্তিধাম। মানবের 
চিত্ত এই তত্বে খাবেশ করিলেই তিনি পরাশাস্তি লাভ করেন। শ্রীমন্তগবদগীতাক় 


পর. +++. 
শাীপপীিশিপপীশাতিশিীশাশাটি 


* শ্রীযুক শশধর তকচুড়ামণি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ । 


ফাল্গুন | প্রজ্ঞাপারমিতা সুব্রং। ৪০৯ 


“মম যোনি মহত্রদ্ষ তন্মিন্‌ গর্ভ দরধাম্যহং | এই ক্রহ্মষোনি হইতেই 
জীবের, উদ্ভব হইয়াছে এবং উহাই জীবের লয়স্থান। আমরা পুর্বপ্লোকের 
ব্যাখ্যায় ইহাকেই প্রজ্ঞ! বলিয়াছি। বিশ্বের লয়স্থান্‌ এই ব্রঙ্গযোনি তত্ব জানিলে 
যে আনন্দ, তাহার নাম ত্রহ্মানন্দ। মহাগুরর কৃপায় তবে এই ত্রন্ানন্দ লাভ 
হয়। ইহাই গুরুতত্ব। গুরুর কৃপাতেই সর্ধাত্সিকা অহংভাব একাত্মিকা 
অব্যক্ত ব্রহ্মভাবে পরিণত হয়। গীতায় সেই ভাবের ৭্শে গ্রক।4শ আছে £-- 

ন্‌ তদ্‌ জ্বাবযর়তে শুধ্যঃ ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ 
ধৎগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম । 

গীতায়ও সেই কথা উক্ত হইয়াছে। 

বীতরাগভয়ক্রোধ! বন্মরা সামুপাশ্রিতাঃ। 
বহবে জ্ঞীনতপ্সা পৃতা মছ্াবমাগতাঃ ॥--৪--১০ 

(ব্রহ্মপরায়ণ বু সাধক, ন্মচে আশ্রদ্* করিয়া, রাগ-ভয়-ক্রোধ-শূন্ হইয়া, 

জ্ঞান ও তপন্তাদ্বারা পবিত্র হইয়া ব্রহ্মভ।ব প্রাপ্ত হন)। 


ন প্রহষ্োত প্রিয়ং প্রাপ্য নোদিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবুক্ধিরসংমুট়ো ব্রহ্ম বদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ৫--২০ 
স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন ব্যক্তি প্রিয়লাভে হষ্ট হন না এবং অপ্রিয় লাভে উদ্বিগ্ন 
হন না; তিনি ব্রহ্মবিৎ, ব্রন্গে স্থিত )। | 
শ্রুতি বলিয়াছেন,_.“তরতি শোকম্‌ আত্মবিৎ। ব্রহ্মবেদ ব্রন্ধব ভবতি |” 
(আত্মজ্ঞব্যক্তি শেক তরণ করেন। যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্র্ধ হন)। 
জগন্গুরু তথাগত বুদ্ধদেবে ও ত্রক্ধে পরম তক্ত সাধক পৃথক দেখেন না। 
তাই তিনি তাঁহার এইভাবে স্তব করিয়া থাকেন 1-- 
আনন্দমানন করং প্রসন্নং 
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং 
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈস্তং 
শ্রীমদ্গুরুং নিত্যমহং ভজামি ॥ 
অন্গানন্টং পরমন্খদং কেবলং জ্ঞানমৃত্তিং 
ঘন্াতীতং গগনসদৃশং তত্মমস্তাদিক্ষাং। 


৪১০ পন্থা । | ১৩১৭ 


একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীঃ সাক্ষিভূতং 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরাহতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ 
অথবা মোক্ষ গুণযুক্তা তোমাতে ও ভগবানে, সাধুপুরুষ গ্রডেদ দেখেন না। 
সদৈকত্বং ন ভেদোন্তি সর্ধদৈব মমান্ত চ। 
ষোসৌ সাহমহং যৌঁদৌ ভেপ্োস্ত ঘতিবিভ্রমাৎ ॥ 
দেবীভাগবৎ ৩-৬ (২) 
গীতায় প্রসিদ্ধ টাকাঁকার মধুস্ছদন সরস্বতী গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় গ্লে!কের “অন[জুষ্টম্‌ "ব্যাখ্যায় আর্ধ্যশবের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন._. 
«আ্রৈ (মুযুক্ষভিঃ); আধাশবের এইক্প ব্যাথ্যা আরও আপর স্থানে 
আছে। 
প্রজ্ঞা সব্ন্ধীয় যে কয়েকটা বৌদ্ধ উক্তি তুলা হইয়াছে, তাহার ষষ্ঠটা দ্রষ্টব্য 
জগদ্গুরোঃ-মুমুক্ষুর নিকট ভগবানের এই একটী নাম। আদি বুদ্ধ সন্বন্বয় 
যে সমস্ত উক্তি আম তুণিয়াছি, তাহার অষ্টমটার ব্যাখায় এইরূপ দৃষ্ট হয় । 
“'আঘদিবুদ্ধ বুদ্ধ ও বোধিসত্বগণের শিক্ষক ।৮ 
মহদে হরূপী ভগবানের দক্ষিণামুর্তি এই জগৎগুকর মূর্তি। ভগবান শক্বরাচার্য্য 
তাখার স্তোত্রে লিখিয়াছেন ;-- 
বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষং 
 সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারম!রাৎ। 
ভ্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামুর্তি দেবং 
জননমরণছুংখচ্ছেদ দক্ষং নমামি ॥ 
আমরা পুর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি যে, বুদ্ধ অর্থে মানব বুদ্ধ বুঝাই- 
লেও অসঙ্গত হয়না; কারণ মুমুক্ষু তাহার গুরুদেবকে গায়ত্রী হইতে প্রভেদ 


(দেখেন না। 
তব চাধ্যগুণাগ্ভায়! বুদ্ধন্ত চ জগদ্‌ গুরে|ঃ। 


ন পত্স্তত্তরং সন্তশ্চন্দ্রচন্্রিকয়োরিব ॥ ৩ 
(নকল উত্তম গুণলম্পন্ন পদার্থের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, পরক্রহ্ম ভগবান 
জগতের গুরু। যেমন চন্ত্রিকা ও চন্দ্রমার মধ্যে প্রাভেদ নাই, সেইরূপ সাধু- 
পুরুষ তোমাতে ও ভগবানে প্রভেদ দেখেন না )। 


ফান্তুন ] প্রজ্ঞাপারমিতা সুত্রং | ৪১১ 


যেমন সুর্য বা চন্দ্রের প্রকাশ নেত্রমধো প্রবেশ না করিলে চন্দ্র সূর্যের 
দর্শন উপলব্ধি হয়না, সেইরূপ ব্রহ্গজ্ঞন না হইলে ব্রঙ্মকে অনুভব করা 
যায় না। সেইজন্য ২য় শ্লেকে বল! হইয়াছে যে, যে কেহ ব্রহ্মষোনিঃ গায়ত্রী 
বা চভীদেবীকে প্রেমের সহিত দেখিতে পায়, সেই ব্রন্ধকে দেখিতে পায়। 
কারণ যেমন সুর্য হইতে হুর্ষ্যের প্রকাশ বা চন্ত্র হইতে চন্দ্রিকায় অভিন্ন; প্রকাশ 
হইবার পর হুর্যাকে শুর্ধ্য ও চন্দ্রকে চন্দ্র বলে; সেইরূপ ব্রন্ধ হইতে ব্রহ্গজ্ঞান 
অভিন্ন এবং জ্ঞানলাভ কৰিলে ব্রহ্গকে ব্রহ্ম বল! হয়। ব্রহ্ম যোনির কথারও অর্থ 
তাই। তাহা হইতে বন্দ কি উপলব্ধি হয় বলিয়াই তাহাকে ব্রঙ্ষধোনিঃ বল! 
হয়। অতএব “প্রজ্ঞ।পারমিতার” অপর নাম ব্রহ্মগীত1 বলা! যাইতে পারে। 

দেবীভাগবতের দ্বিতীয় শ্লেকের ভাব এইরূপ ;--“ধিনি আমাদিগের বুদ্ধি- 
বৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন, সেই সর্ব্চৈতন্তব্ূপা আগ্তাবিগ্ভাকে ধ্যান করি।” 
এই শ্লোকের «“মাদ]” কথার টীকাঁকারেরা ছুইটী অর্থ করিফ়াছেন। ধিনি 
আামাধিগের বুদ্ধিবুত্তি প্রেরণ করিতেছেন, সুমুক্ষুগণের উপাসনীক্ন সেই জগৎ- 
কারণ চৈতন্ত ন্বরূপ বন্ধকে চিন্তা কপি। অথবা জগংকর্তার তাদৃশ চৈতগ্ঘ- 
স্বরূপকে চিন্তা করি । গাঁষজীরও এই ছুই প্রকার অর্থ আছে। গায়ত্রী 
“ন্ব্তুঃ” সমন্ধে বচীও হইতে পারে, বা অভেদবোধক যণীও হয়। সেখানে 
অর্থ হইবে--''জগৎকর্তার তাদৃশ চৈতন্ স্বরূপকে চিত্ত করি। 

আদিকারণের নাম পরব্রঙ্ধ; বৌদ্ধ তাহাকে বলে, মহাশৃন্ততা। এই 
প্রথম কারণ বা পরবঙ্গের স্বরূপ অবস্থার কথ! আমরা কিছুই জানিতে 
পারি ন)। তাহার বাহিক বিকাশের কথা আঁমরা জানি। সকল দর্শনকারই 
শ্বীকার করেন যে, এই আঁদকারণ সূর্বব্যাপা ও সনাতন; ইনি পর্যায়ক্রমে 
কাধ্যশীল ও নিশ্চল বলিয়া! মনে হয়। প্রলয়ে ইনি নিশ্চল, সৃষ্টির সময় ইনি 
কার্ধাকারী্জ ইনি চৈতন্তময়, একথ| বলাও যায না; কারণ নিদিষ্ট আধার, 
ব্যতীত আমরা চৈতন্ঠের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিনা । উপাধিশূন্ত চৈতন্য 
কিরূপ? তাহা অহংদ্ঞানপালী কোনও বুদ্ধিরই জানিবার শক্তি নাই। পরত্রদ্ধ 
আত্ম। নহে; কাংণ আত্ম, শান্তে আত্মজ্ঞানযুক্ত বলিয়! কৃথিত হইয়াছে, 
পরব্রহ্ধম ও রূপ আত্মঙ্ান্যুক্ত নহেন। পরব্রহ্মজ্ঞাত, জেয বাজ্ঞান নহেন। 
কিন্ত তিনি এই ভিনেরই কারণ। 


৪১২ পন্থা | | ১৩১৭ 


এই পরব্রহ্মে একটী শক্তিকেন্ত্র ফুটিয়৷ উঠে, তাহাই ঈশ্বর প্রত্যগাত্ম। ঝ! 
শবব্রক্ম। ইনিই খুষ্টধন্মাবলম্বীর ৮০1৮৪) (বাক্য) বা 01)715:05 (খুষ্ট )। 
ইনি চিরকালই পিতার (191০7) বা পরকব্রঙ্গের হৃদয়ে স্থিত। স্ত্টিকালে 
তাহার প্রকাশ, গ্রলয়ে পিভঅক্কে তাহার নিমগ্ন । খুষ্টাবলম্বীরা বলেন 
(11519 60601702117 11) (16 1395010) 091 1715 190)67 হিন্দু বলিতেছেন 
“তিনি তাহার নিত্যধামে (পরব্রন্মে) চির অবস্থিত 1৮ বৌদ্ধের! তাহাকে 
অবলোকিতেশ্বর বলেন। চিনদর্শনে অবলোকিস্তেশ্বরের অন্ত অর্থ থাকিলেও 
তগবান অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। তীহার আর নাম আদিবুদ্ধ। তাহার 
বর্ণন। ঝৌদ্ধগ্রন্থে ন্লিখিত রূপে দৃষ্ট হয়। 

১। প্রথমে যখন কেবল মহাশূন্তত1 ছিল, যখন গঞ্চতত্্‌ প্রকাশ পায় নাই, 
স্ই সময়ে অপাপবিদ্ধ আদিবুদ্ধ আলোক শিখার স্কায় প্রকাশ পাইলেন। 

২। তিনিই মহামুত্তি এবং বিশ্বরূপ) তিনি প্রকাশ পাইলেন ভিনি 
্বয়স্তু মহাবুদ্ধ জদিন!থ € মহেশ্বর। ূ 

৩। স্ষ্টিএ তিনিই কারণ স্বরূপ; তি'নই সকলের রক্ষক। জগৎ তাহার 
ধ্যান হইতেই উদ্ভৃত। 

৪। তিনি স্বপ্রকাশ, তিনি ঈশ্বর, সমস্ত পুর্ণের সমষ্টরিরূপ ( আর্ধয গুণযুক্ত ) 
তিনি অনস্ত, কাঁয়াদিশৃন্ত ; সমস্ত বস্ইই ভীহারই বিগ্রহ, তিনি বিষ্ণুরই 
বিগ্রহ নন; তিনি সকলের আকারের কারণ, অথচ তিনি নিরাকার । 

€। তাহার অংশ নাই, আকার নাই, স্বস্থিত; তাহার যাতন! বা ভাবন! 
নাই। তিনি নিবৃত্তিরূপী, তাই তিনি শাশ্বত; তিনি প্রবৃত্তিরপী অতএব তিনি 
শান্ত । আমি তাহাকে প্রণাম করি। কারগুব্যুহ। 

৬। আদিবুদ্ধের আদি নাই। তিনি পুর্ণ, অপাপবিদ্ধ; তিনি সত্বরূপী। 
সমস্ত অতীত তিনি জানেন, অথচ সমস্তই তাহার বর্তমানের বিষয়। 

৭। তাহার দ্বিতীয় নাই; তিনি সর্ধস্থ কৃতির্থ হরিণের তিনি নব্রদ্ধ 
সিংহম্বরূপ। 

নবরত্ব--“পর্বধরন্মানাং নিরভ্যাসলক্ষণম্৮। কুতির্থ--তার্থ (মোক্ষ ), 
তাহাকে বাহ বাধ! দেয়। হ্বভাবিকেরা ইহার এই অর্থ করেন,_-ধাহার। 
মোক্ষ ধর্মের অসত্য বাখা! করেন, তাহাদিগের কর্ণে বজ্রনির্ধোষের মত 
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গর্জন করেন। রশ্বরিকেরা বলেন,-তিনি ব্যতীত আর আত্মা নাই? বাহার! 
ুষ্ট, দিংহ দেখিলে যেমন মুগ ভীত হয় তাহার! তাহাকে সেইরূপ ভয় খায়। 

৮1 সমব্ত বুদ্ধের তিনিই অআষ্ট; বোধিপত্বের প্রধানের! তাহার অতি প্রিয়। 
তিনিই প্রজ্ঞার অ্রষ্টা, তিনি জগতের ত্রষ্টী; কিন্তু কেহই তাহাকে স্বজন করে 
নাই। প্রজ্ঞার সাহাধ্যেই তাহার দ্বারা জগৎ সৃষ্ট, কিন্তু তিনি অজ। 

৯। সমস্ত সত্বস্তর মধ্যে তিনি সত্ত্রূপ । তিনি ব্জ-আত্।। অজ্ঞ।ন 
রূপ শুদ্ধ তৃণ ভম্মীভৃত করিতে প্রজ্ঞারগী জ্ঞান সাহাষ্যে তিনি অগ্রিমৃণ্ডি ধারণ 
করেন। 

সকল ধর্মেই অনস্তব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্্রস্বরূপ ঈশ্বরের কথা পাওয়া 
যায়। প্রলয়কালে অব্যক্তভাবে ইনি ব্রন্মে লীন থাকেন৷ আবার স্ষ্টি সময়ে 
জান্ময় শক্তি কেন্দ্ররূপে ব্যক্ত হন। ইনিই প্রথম জ্ঞাতা। জগতের জ্ঞানশালী 
অপর সমস্ত বস্তই ইহারই প্রতিবিষ্ব। বগ্ততঃ ইনি পরত্রক্ম হইতে ভিন্ন নহেন। 
তুগীয় অবস্থায় আত্মার অন্যস্তভাবের স্থাঁয় প্রলম্মকাঁলে ইনি পরব্রদ্ধে অবান্ক 
থাকেন। 

প্রমশঃ--- 
শ্রীকশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় । 


আমি কে? 


“আমি কে” এই কথাটা স্বতঃই সকলের মনে উদ্দিত হইয়া থাকে, কিন্ত 
ইহার প্রক্মত সিদ্ধান্ত স্থির কর1 বড় সহজ নহে। যদিও বেদাস্তাদি শান্তর ছার 
ইহার প্রকৃত তত্ব জানা যায়, তথাপি তাহ! এরপে ছুর্বোধ্য যে, আমাদের মত 
সরল্তি লোক প্রাঃশঃই তাহা বুঝিতে পারে ন! । 

কারণ শান্তকারগণেরই এ সম্বন্ধে অনেক বিপ্রতিপত্তি আছে, কেহ স্থুল 
শরীরকেই আত্মা বলেন, কেহ ব! মনকে আত্মা বলেন; কেহব! বুদ্ধিকে আত্মা 
বলেন, কেহবা কর্ত। ভোক্তা বিজ্ঞাতাকে আত্ম। বলিয়া থাকেন। কাজেই মোহ" 
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তিমিরাচ্ছন্ন জীব কোনিটাকে আত্ম! বা “আমি” বলিবে তাহা স্থির কর! কঠিন 
হইয়া! উঠে । 

স্বপ্রাবস্থায় দেখা যায়, সকল ইক্জ্িয়ই নিশ্চল থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বার্যয 
হইতেছে। নয়ণ নিশ্চল, কিন্তু দেখিতে পাই, পদ নিশ্চল কিন্তু চলিতে পারি, 
বদন নিশ্চল, বলিতে পারি। এইরূপ সকল হীন্দরিয়েরই কাধ্য হইতেছে, অথচ 
সকলই নিশ্চল, ইহা চবাঁধ হয় কাঁহাওও অনুভব বিরুদ্ধ নহে । অতএব ইহ! দ্বার 
স্প্ইই অনুমান হয়, ইন্ট্রিয় এবং স্থুল শরীরাতিরিক্ত অপর কোন একটা চেতন 
পদার্থ আছে! ূ 

এবং মরণ দৃষ্টান্ত দ্বার!, স্থল শরীর আত্মা নহে ইহা আরও স্পষ্ট 'প্রতীয়- 
মান হইতেছে । 

আমরা নিতান্ত অন্ধকারে পতিত, এই সকল দৃষ্টান্ত বেখিয়াও আমাদের 
জ্ঞান হয় না । 

হায়! একদিন যে আধ্য জাতি আধ্যাত্মিক জগতের সর্বে!চ্চ স্থান অধিকার 
করিয়াছিল, বেদান্ত/দ শাস্ত্র পর্যণালোচন। দ্বারা সব্ধশ্রেষ্ঠ পন প্রাণ হইয়াছিল। 
একদিন যে আধ্য জাতি সভ্যজগতে সর্বএ পুজনায় ছিল, আজ তাহারা 
“আধ্যাত্মিক” কথাটি শুনিলেগড চমকিত হয়। এমন ক কেহ কেহ্ব! 
বাহ্বস্ত ভিন্ন আধাত্সিক (কিছুই নহে, একথা বঝাঁলয়। ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল 
দাড়ীয়। হায়রে কাল! তাহাই খধিগণ বলিয়াছেন। 

“'কালেচ বিলম্বং াতি কালে সর্ধমুদেতি চ।” 

এইরূপ উচ্চ জাতির এতদূর অধঃপতন ভাবতেও ছঃথে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়। 

যাহ! হউক, এখন প্ররুত কথার অবতারণা করা যাঁউক। 

এবিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন । 

“প্রত্যক্‌ অস্থুলোহপ্রাণোহমনা অকর্তা চৈতন্থং চিন্মাত্রং সৎ।%। 

“য এষ আত্মা অপহতপাপ্]া সোহন্টেষ্টব্যঃ 

সে প্রত্যেক শবীরে বিদ্কমান, স্থল নহে, মন নহে, প্রণণ সে কর্তাও নহে,কিন্ত 

_ টতন্ত ্বন্ধপ। "সব্ব পাপ বজ্জিত তাহাকে অন্বেষণ কর। স্থুলত্বাদি সকল 

দোষ নিষেধ করায় বুঝা যাইতেছে, স্থুল শরীপাদি ভিন্নই আত্মা। শ্রাত আরও 
বলিতেছেন, | 
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“অহং ত্রন্ধান্মি” । “অয়ং আত্ম! ব্রঙ্গ” | এই শ্রুতিদ্বয় দ্বার। জানা যাই- 
তেঞ্ছে, যেই আত্ম! সেই ব্রহ্ম । নেই অহংশব্দ গ্রতিপান্য । 

অর্থাৎ আমি বলিলে, স্ব-প্রকাশ টচৈতন্থস্বরূপ আগ্জাকেই বুঝাঁয়। এখন 
দেখ স্থূল দেহাঁতিরিক্ত চিন্মাত্র সদ্বস্তই যদি “আত্ম! বা আরম” হয়, তাহ! 
হইলে আমার পুভ্র আমার গুছ এই কথাগুলি সঙ্গত হয় না। 

অতএব ইহাই বলিতে হইবে, এই নিশুণ স্বগ্রকাশ আত্মা যখন ইন্দ্রিয়াদি 
বিশিষ্ট হয়, তথন আমি বা জীব সংজ্ঞা হয়। ' তখনই আমার জী, আমার পুত্র 
আমার গৃহ ইত্যাদি ব্যবহ!র হয়। ইহাই বেদের অভিপ্রায় বপিয়া মনে হয়। 

বস্ততঃ আমার কিছুই নভে. ইহা শ্রুতি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। 

“ ঘ এষঃ সুপ্তেযু জাগ্তি কামং কামং পুরুবো নিশ্মিমাণস্তদেব গুক্রং তদদবঙ্গ 
তদেবামুতমুচ্যতে 1” 

যিনি সুপ্ত প্রানীর দেহে জাগ্রত থাকেন, এবং অবিগ্চা দারা সতী প্রভৃতি 
উপভোগ্য বিষয় সকল নির্মাণ করেন, সেই নির্মল শুভ পদদার্থই ব্রঙ্দ। সে 
আবনাঁশী 

অতএব "আমার” কথাটী অবিগ্ঠ। কল্পিত ঝ| ত্রাস্তিমূলক | 

যদি কেহ জিজ্ঞানা করেন এই ভ্রমের কারণ কি, তাহার উত্তর আমি বলিব, 
অজ্ঞানই ইহার কারণ। এই অজ্ঞানই আমাদিগকে পদার্থের প্রকৃত তত 
জীনিতে দেয় না। 

এই অজ্ঞানের ছুইটী শক্তি, আবরণ শক্তি, ও বিক্ষেপ শক্তি । আবরণ 
শক্তি দ্বারা পদার্থের প্রকৃত তত্ব আবৃত করিয়া! রাখে। 

বিক্ষেপ শক্তিদ্বার। এক পদার্থকে অন্য রূপে দেখায়। 

তাহার দৃষ্টান্ত, রজ্জু দেখিয়া সর্প ভ্রম হর, এস্থলে রঙ্জ্ু বিষয়ক অঙ্গনের 
আবরণ শক্তি, প্রকৃত রজ্জুকে আবৃত রাখিয়াছে। বিক্ষেপ শক্তি সর্পবূপে 
প্রকাশিত করিতেছে । এখন দেখ এই অজ্ঞানের আব্রণ শক্তি দ্বার৷ নিতা 
শুদ্ধ ত্রদ্ধ মুক্ত অহং শব্দ প্রতিপ1গ্চ আত্মা আবুত | 

বিক্ষেপ শক্তি দারা ঘট পটাদি প্রপঞ্চের প্রকাশ হইতেছে। , 

অতএব অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব পদার্থের প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে পারে না। 
ঘট পটাদ্ধি ব্যবহ্রিক বস্তই বার্থ রূপে অবগত হয়। আমার জী, আমার পুত, 
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আমার গৃহ, এই চিন্তাকই মগ্জ থাকে, ও তাহাদের দুঃখে দুঃখী ও তাহাদের 
স্থখী স্ুথী হয়। 

আধ্যাত্মিক চিন্তা মুহুর্থের জন্যও হদয়ে স্থান পায় ন। 

অতএবই “আমি” কে কোথা হইতে আসিলাম, কোথ| বা যাইব, কিছুই 
তাহার৷ জানিতে পারে না । পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ছুঃখ ভোগ করে। 
তাহাই স্বৃতি বলিয়াছেন। 

“তে তং ভুক্ত! ন্বর্গলে[কং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্্যলোকং বিশস্থি।” 

শতিও বলিয়াছেন । 

“তদ্‌ যদেহ কর্মী চিভোালোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুকর পুণ্যচিতে! লোকঃ 
ক্ষীয়তে ।” 

অজ্ঞানী সৎ কন্ম দ্বারা দ্বর্গাদি স্থখ ভোগে মত্ত থাকে, সৎকর্ম ক্ষয় হইলে 
পুনরায় মর্তা লোকে আপিয়া ছুঃখ ভোগ করে। ইহাই শ্রুতির ও স্থৃতির 
তাৎপর্ষার্থ । 

হে জীবগণ! তোমরা যদি জন্ম মরণ ছুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাঁইতে চাও, যদি 
বিশ্ব-সংসারের গুঢ় রহস্ত অবগত হইতে চাও, তবে এই সকল বাহ্‌ মিথ্যা! বস্ততে 
অভিমান পরিত্যাগ কর। 

দেই নিত্য সর্ধব্াপক মুক্ত পরমাত্াকে “আমি” বলিয়া জান। সেই 
পরমাত্ব। ভিন্ন কিছুই জগতে সৎনাই। ইনিই সর্ব কারণ, ইহাকে জানিলেই 
সকল জান! হয়। অলমতিবিস্থারেণ 


বা ওরা চিজ 


কালের আোত। 


কি প্রকারে ইহা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত হইতেছে । 


অপার সংসার সমুদ্র মধ্যে 

সন্মজ্জতো মে শরণং কিমস্তি । 

গুরো কৃপালো কুপন বদৈত্র- 

দিশ্বেশ পাদাধুজবীর্ঘনৌক1 ॥ 
, কালের জোত ক্রমাগত্ডই বহিতেছে-খরতর বেগে বহিতেছে--অনাদিকাল 
হইতে বহিয়া৷ আসিয়া অগন্তে চলিয়া যাইতেছে--বিরাম নাই, বিশাম নাই, 
কেবলই প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে । কথন বা তমসাচ্ছিন্ন হইয়া! অবাক্ত- 
ভাবে, অপ্রকাশিত অবস্থায়, বহিতেছে » সেই সময়ে--সেই মহাপ্রলয়কালে-_ 
সযুপ্তি অনস্থায় লীন হইয়! প্র জেতি পরমাআ্বার ন্তঠিত হইন্জা থাকে, * কিন্ত 
তখনও বিরাম নাই, তখনও অনবরতই বহিতেছে । আবার কখন বা সেই তীব্র 
শত প্রকাঁশমান হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে ; সেই সময়ে--সেই স্ৃষ্ি- 
কালে--কালের শ্েত সেই মহাসন্তা পরম।আ্মাকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহাতেই 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া! চলি যাইতে থাকে 11 সেই পরমাত্মাই সত্বরজস্তমসাত্মিক 
তাহার ত্রিগুণময়্ী মাক়াকেই আশ্র করিয়! প্রকাশমান হন ও অসংখ্য মূর্তি ধারণ 
করিয়া অসংখ্য ব্রহ্মাপ্ড অসংখ্য লীব ও অসংখ্য পদার্থাদিরূপে ব্যক্ত হন 4 এবং 








* আসী দিদস্তমোৌভূতম গরজ্ঞতমলক্ষণম্‌। 
অপ্রতকমবিজ্ঞেয়ং প্রনপ্তমিব সর্ববতহ ॥ মনুসংহিতা ১৫1 
এই খ্ররিদৃশ্তমান বিশ্বনংসাঁর এককালে গঢ় তমসাচ্ছন্্ ছিল। তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষ 
গোচরীভূত নঙ্কে, কোন লক্ষণ দ্বার! এনুমেয় নহে, তখন ইহ তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইস্ক। 
সর্ববতোভাঁবে যেন প্রগাঢ় নিপ্রায় নিদ্রিত ছিল । 
+ সর্দৈধ সৌমোদমগ্র আনীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌। ছান্দ্যোগ্যোপনিধৎ | 
হে সৌম্য ! অগ্রে একমাত্র অদ্বিতীয় নংই বিদ্যমান ছিলেন । 
€ দোইকাময়ত বত্ম্তাং প্রজায়েফেতি। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। 
তিনি বহু হইয়। স্ষ্টি করিবার ইচ্ছ। করিয়াছিলেন । 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃত্ন্রমেকাংশেন স্থিতে। জগৎ । গীতা ১৭৪২ 
এই সমস্ত জগৎ আমি আমায় একাংশমাজে খারণ করিঘ। অবস্থিতি করিতেছি। 


৪ ১৮ পন্থা | | ১৩১৭ 


সেই সমস্ত ভাসমান হইয়া কাঁলের আোতে বহিয়া যাইতে থাকে । তৎসমস্তই সেই 
মহাসত্তা পরমাত্মাকেই অবলম্বন করিয়া তাহাতেই অধিষ্ঠিত থাকিয়, তাহা 
হইতেই চতুদ্দিকে অনন্তে বহিয়া যাইতেছে, আবার এক একটী করিয়া তাহাতে 
গিয়াই নিবৃত্ত হইতেছে । * অনাদিকাঁণ হইতে কৃতবারই প্রলয়র্ূপ বান্দিতে 
সমস্ত জীব আপন আপন সংস্কার অস্তঃকরণে অঙ্কিত করিয়া মহানিদ্ৰায় নিদ্্িত 
থাকিতেছে, আবার কতবার এ নিশার অবসান হইলে সমস্ত জীবজগৎ পুনর্ধ্ধার 
প্রকাশিত হইতেছে এবং গতনিদ্র হইয়! অন্তঃকরণে নিহিত পুর্বসংস্কার!নুযায়ী 
কাঁধ্য করিতে প্রবুণ্ত হইতেছে 1 এত যে হইতেছে তিনি কিন্ত নিলিপ্ত ভাবে' 
রিয়াছেন-_সংস্বরূপ সেই পরমাআ্।র মেই অথণ্ড অপরিচ্ছিন্ন সনাতন, ব্রন্ষের 
কোন পরিবর্তন নাই; 3 স্ট্রিকালে তিনিই তাহারই নিজ মায়াকে আশ্রয় 


মত্ত; পরভরং নান্ৎ কিঞ্চিদন্তি ধনগ্রয়। 
ময়ি সর্ধমিদং প্রোতং গুত্রে মণিগণ। ইব ॥ শীত ৭1৭ 
হে ধনঞ্য়। আমা হইচে শ্রেষ্ঠ বান্বতন্্র অন্ত কিছুই নাই । মপিলমুহ যেমন গুত্রে গ্রথিত 
থাকে, তদ্রপ এই সমস্ত জগৎ আমাকে অধলম্বন করিয়া রহিয়াছে । 
* যতে। বা! ইমানি ভূতীনি জায়ন্তে যেন জাঁতানি জীবন্তি 
যৎ প্রষস্থ)/ভিসংবিশস্তি তদ্ধিজিজ্ঞাসম্থ । তদ্বন্ধ॥ ঠৈত্তিরীয়োপনিষতৎ। 
বাহ! হইতে এই তৃতনমকল জন্মিতেছে, ধাহ। দ্বার জাত বস্তু রক্ষিত হইতেছে এবং বীহাতে 
সমস্ত ফিরিয়। যাইতেছে ও প্রবেশ করিতেছে, তাহাকেই জানিখার জন্য ইচ্ছ। কর; ভিনিই ব্রহ্ম । 
তদেতৎ সত্যং ঘথ| সদীপ্ত1ৎ পাবকাদিস্ষ,লঙ্গাঃ সহত্রশঃ প্রভবস্তে সরূপাঃ। 
তথাক্ষরাছিবিধা; সৌম্য ভাবা: প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি॥ মুণ্ডকোপনিষৎ। 
অতএব ইহাই সত্য, যেমন সুদীপ্ত বহু হইতে অধিক্ষলিঙ্গ সহপ্র সহন্্ রূপ পরিগ্রছ করিয়া 
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, হে সৌম্য । সেই প্রকার বিবিধ জীব অক্ষর পুরুষ হইতে জন্মগ্রহণ করে 
এবং ভাহাতেই পুনরায় গমন করে। 
+ অব্যস্তাদব্যক্তুয়ঃ সর্ববাঃ প্রভবস্তযহরাগমে ৷ 
রাঁত্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবা বাক্তসংজ্ঞকে ॥ 
তৃতগ্রীমঃ স এবায়ং ভূতু। ভূত্বা। প্রলীয়তে। 
রাত্রাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবতাহরাগমে ॥ গীতা ৮1১৮।১৯। 
ব্রহ্মার দিবমের উপত্রমে অর্থাৎ স্থষ্টিকাঁলে কাঁরণরূপ অব্যক্ত হইতে সমুদায় বাক্ত ( চরাচক 
প্রাণিগণ ) প্রাদুভুত হয়, এবং তাহার রাত্রি সমাগমে অর্থাৎ প্রলর়কালে সেই সমস্ত ব্যক্ত মাত্রই 
অব্যক্তব্ূপ কারণে লঙ্গ প্রাণ্ড হয়। 
£, পরস্তস্মাভ, ভাবো হস্তে হবক্তো হব্যক্তাৎ দনাতন; | 
যঃ স সর্ব্বেধু ভুতেষু নশ্ৎস্ ন বিনগ্ততি ॥ গীত। ৮1২০। 
চয়াচরের কাঁরপভূত সেই অব্যক্তেরও অতীত, স্বতন্ত্র, ইন্জিযগণের অগোচর এবং মনাদি যে 
সত্তা, তাহা ভূতসকল বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না । 





ফাল্গুন] কালের আোৌত। ৪১৯ 


করিলে৪ ইহা হইতে পৃথগংভাঁবে থাকেন । * তুমি আমি মায়াময় জীব কি 
করিস! (সৈই মায়াতীতকে অনুভব করিতে পাবিব? তাহাকে বুঝিতে পাৰিব? 
ভিনি যে বাকোর অতীত, ওর্কদ্ধারা তাহাকে বুঝিতে পারিব না বুঝাইতে পারিব 
না।* য্দি কথন এই ত্রিগুণময়ী মায়ার হাত এড়াইতে পারি, তাহা হইলেই 
তাহাকে বুঝিতে পরিব। শুনিয়াছি তিনি বাক্মনোবুদ্ধির অগোচর।1 জীব 
তথ্বজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়া যতই ভীহার নিকটবর্তী হয়, ততই তাহাকে 
বুঝতে পারে । 

মহা গ্রলয়ের অবস্থাতে সন্বরজন্তম এই তিনটি গুণের সমতা! (12001671877) 
থাকে, অর্থাৎ অনুমনা তিরিক্তভাবে পরদ্পয়ের বিমিশ্রণের দ্বার কোনটিরই বিকার 
অবস্থা থাকে না, তাঁহারা কেবল নিজ নিজ অবস্থাতেই থাকে। যখন সেই 
অবস্থার পরিবর্তন হয়, তথনই স্থষ্টি হইতে জারস্ত হইয়া থাকে । গুণত্রয়ের 
বৈষম্য অর্থাৎ নুযুনা। 8 সংমিশ্রণই ছি) বি গুণের পরম্পর 


পা এপীপশপি শি টি টি পিল) প-০৮ শিপ সন ০ তিশা শিট 


হেপাথখ) যে ম্মুদয় ভৃত পুর্বে ছিল, এই সেই চরাঁচর ভূতসক্ষল বারংবার ঠাঠিন্রর করিয়। 
রাত্রি নম(গমে গ্রলীন হয় এবং পুননবার দিবনাগমে স্ব স্ব বন্দাদি-গরতন্থ হইয়া প্রাছুভূত হইব! 
নু, প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্বজামি পুনঃ পুনঃ | 
ভূতগ্রামমিমং কৃত্মবশং প্রকুতেব শাৎ॥ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ হুয়তে সচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ধিপরিবন্ততে ॥ গীত! ৯1৮১*। 
আমি স্বকীয়! মার়ারূপী প্রক্কৃতিকে আশ্রয় কিয়! তাহার প্রভাবে কম্মাদিপরবশভূত সকল 
পুনঃ পুনঃ উৎপাদন করিয়া খাকি | 
হে কৌন্তেয়; আমার অধিষ্ঠান বশতই প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎ প্রসব করিয়! থাফে এবং 
এই কারণেই এই জগৎ নানারূপে বারংবার উৎপন্ন হইয়। থকে । 
+ ন তত্র চক্ষুগচ্ছতি ন বাগ গচ্ছতি ন মনো। 
ন বিদে। ন বিজীনীমে। ষখৈতদনুশিষ্যাঁৎ ॥ 
অন্থদেব তদ্বিদিাদথোহবিদিতাদধি | 
৪. ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তঘ্বযাচক্ষিরে । কেনোপনিষৎ | 
দৃষ্টি ব।ক্য এবং মন তথায় যাইতে পারে না,আমর। তাহাকে জানি ন। এবং ষে প্রকারে অপরকে 
জানাইতে হয় দে উপায়ও জনি ন। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হইতে পৃথক ও শ্রেষ্ট, ইহাই আসরা 
পূর্ধববর্তিগ্টগর নিকট শুনিয়াছি, বাহ।রা আমাদিগকে তৎসন্বন্ধে খিশেষরূপে বলিয়াছেন। 
| সামাবৈবমাভাং কাধ্যথরম্। সাংখাদর্শন ৬1৪২। 
গুণত্রযের বৈধমা হৃষ্টি এবং সামা লল়্। 
পন্মপুরাণ। সর্গথণ্ড, ৩৯ অধ্যায়; কৃর্মপুরাণ ৪২ ও ৪৩ অধ্যার ; বিফুপুরাপ *ষ্ঠাংশের ৩ ও $ 
অধ্যায় । 
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জয়পর(জয়ই এই জগৎ-্ী তিন গুণের নানা প্রকার মাত্রায় মিশ্রণ দ্বারাই 
কোটি কোটি ত্রঙ্ষাণ্ড, অসংখ্য অসংখ্য জীব ও অসংখ্য অনংখ্য পদার্থ নান। 
প্রকার নাম ধারণ করিয়! ভিন্ন ভিন্ন মুর্তিতে আবিভূতি হইয়া কালের শোতে 
ভাগিয়! যাইতেছে। 


কালআোতে ভাসমান জীব ও পদার্থ । 

শত বৎসর নহে, সহঅ বদর নহে, কত যুগ যুগান্তর ধরিয়।--এক জন্ম নয়, 
শত জন্ম নয়, কত লক্ষ লক্ষ জন্ম জন্মান্তর হইতে-- আমি অনন্ত অসীম কাজের 
শোতে ভাপিয়! যাইতেছি। যতই যাইতেছি, ততই ক্রমাগত বহিরাবরণের 
কিছু কিছু পরিবর্তন হইতেছে, অবশেষে পুরাতন আবরণ একবারে ত্যাগ, 
করিতেছি এবং ভাসমান অন্তান্ত জীব হইতে অর্দৃষ্ত হইতেছি। আবার নুতন 
আবরণে আবৃত হইয়া আমি দৃষ্ঠ হইতেছি।+ এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ কতই 
নূতন নৃতন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া আমি ভাসিয়া আসিতেছি। এইব্প 
আমি একা নহি, কত অসংখ্য অসংখ্য জীব, কত অদংখ্য অনংখ্য বস্তু, আমর 
মত ভাসিয়। যাইতেছে । অশ্রোতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে কতবার কত 
অসংখ্য জীব কত অসংখা বসন্ত আমার নিকট আসিতেছে, আমিও তাহাদের 
নিকট যাইতেছি; তাহারা কেহ কেহ আমার সাহত সংশ্লিষ্ট হইবার চেষ্টা 
করিতেছে, আমিও আবার কাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতেছি । 





*. এই পর্যন্ত যে দকল বিষয় লিখিত হইল,মেগুলি অতিশয় জটিল ও দুর্ব্ধোধ; হৃতরাং এ 
সম্গ্ত বিশদরূপে লিখিতে হইলে অতীব বিস্তৃত হয়। তাহ! এই ক্ষুর্দ প্রবন্ধে লেখা সম্ভব নহে। 
অতএব প্রত্যেক বিষয় এক একটি পৃথক্‌ পৃথক প্রবন্ধে বিশদরূপে লিখিবা'র ইচ্ছ। রহিল। ইহার 
পরে যাহ! লিখিত হইতেছে, তাহা অপেক্ষাকৃত বিশদ ও সহজভাবে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি, 
কতদুর কৃতকার্য হইয়াছি জানি না।. 

1 তদাখ। তৃণজলায়ুক। তৃণস্তাস্তং গত্বাচ্যমাক্রমমীক্রম্যাত্ীনমুপসংহরতে)বমেবায়মাজ্েদং 
শত্ীরং নিহত্যাবিদ্যাং গমরিত্ান্ত মাক্রমষীক্রম্যাআনমুপসংহরতি ॥ বৃহদারণাকোপনিষং। 

যেমন তৃণজলৌক] (চীনে লেক) একটি তৃণের অস্ত্ে গিয়া! অন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়। 
জাপনাকে টানির়। লয়, সেইরূপ এই আত্মা এই শরীরকে ত্যাগ করিয়। অবিদ্যাধশতঃ অন্য 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া! আপনাকে টানিয় লয়। 

বাসাংসি জীর্দানি যথা বিহায় নঝানি গহাতি নরোহপরাণি | 
তথ|শরীরানি বিহায় জীর্ান্স্যনি নংঘাতি নবানি দেহী॥ গীত ২২২ 

যেমন মনুষ্য জীণ বগ্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক নৃতন বন্ত গ্রহণ করে, তদ্রুপ দেহী (আত্মা) জীর্ণ 

দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অস্ত গভিনব দেহ ধারণ করিয়! থাকে । 
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ভাসিয়। যাইতে যাইতে এ প্রকার কতকগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে 
লই! চিরকালই চলিয়! যাইবার জন্ত কতবার কত কামনা করিতেছি, কত 
উত্কট আকাজ্কা করিতেছি, কিন্তু সে প্রথর তের মুখে পর্ম্পর 
পরস্পরকে ধরিয়া রাখার কি সাধ্য আছে? সেই আত পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন 
করতঃ তন্মধ্যে একটিকে নিমজ্জন করিছা পুনরায় নুষ্ভন আবরণে আাবৃত করতঃ 
উপরে উঠাইতেছে এবং ভাসা ইয়া পইয়া যাইতেছে । অনৃষ্ঠ হইবামাত্র কেহব। 
অনতিবিলম্বে কেহবা কিয়ৎ বিলম্বে কোন শ্রোত কর্তৃক উত্থাপিত হইয়! ৃষ্টিপথে 
আনীত হইতেছে । এই প্রকারে জীব পুগরাক্স নূতন আবরণে আবুত হইয়া দৃষ্টি- 
পথে আবিভূ্ি হইলে কিয্ৎকাল অন্য জীবের বহিরাবরণের অভ্যন্তরে অবস্থান 
করিয়া বহিরাগমন করত; তাহা হইতে পুথগভাপে স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে । 
শ্রি অপর জীব্গুলিরও ক্রমে ক্রমে এ প্রকার ঘটিতেছে। জীন যখন নৃতন 
ৃত্তি গ্রহণ করিয়া ভ।সিয়া উঠিয়া দৃষ্টিপগে আবিভূতি হঈতেছে, তখন সেই শোতে 
পুনরায় তাহার পুর্বজন্মের পঙ্গিচিত অথবা মপরিচিত কতকগুলি জীবকে 
নিকটে আ'নয় তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট করিছেছে। এই প্রকারে সে ক্রমাগত্তই 
কালের তোতে ভাসিয়া যাইতেছে ।* 
জীব কেন ছুটাছুটি করিতেছে এবং পুনঃ পুনঃ দৃষ্ত ও অনৃষ্ঠ হইতেছে। 
জীব ঈপ্চিত বস্তু লাভ এবং অনীপ্দিত বস্ত ত্যাগের জন্য লালাফ্িত। সে বাহাকে 
তাহার কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিলে--যাহার সাহত তাহার কোন হীন্দ্রয়ের 
যোগ হইলে-_স্ুখ হইবে মনে করিতেছে, তাহাই পাইবার যে ভূষণ, তদ্বার। 
সে বেগে ধাবিত হইতেছে । ইহাকেই রাগ বা অনুরাগ (4১৮0500০02) কহে ।1 
অ।বার ষাহাকে কোন হন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহার ছুঃখ হইবে মনে 
করিতেছে, তজ্জন্ঠ তাহাকে ত্যাগ করিবার থে ইচ্ছা হইতেছে, তদ্বশতঃ সে 
তাহাকে ছাড়িয়া তি চলিয়। যাইতেছে । ইহাকেই বিরাঁগ বা! দ্বেষ (1২০4৯ 


১ পে পেসিকীপাটিনান পিতা পলা পপীপা। ০ পপ তা এক লি ০৯ ০ পে এত ০ আপ পিসপপপপজপী পরপর 





%* যথা কানঞ্চ ৪ কাঠি সমেয়াতাং মহাদধো । 
সমেত চ বাপেয়াতীং তদ্বদৃভ তসমাগমঃ । মহাভ।রতম্‌ ॥ 
যেমন মহাসাগরে ( ভাদমান ) এক কাষ্ঠ অপর কাঠের সহিত মিলিত হই্মা। আবার পৃথক্‌ 
হইয়! যায়, ( এই সংসারে ) ভৃতগণ্র পরস্পর সমাগমও তদ্রপ 
+ সুখান্রাগঃ। বৈশেধিক দর্নন্ষ্‌ ৬1১1১০। 
সুখ হইতেই অন্গু়াগ জন্মে | 





পাপা পা 
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9107) কহে। এই অনুরাগ ও বিরাগই যত অনর্থের মূল, ইহাতেই কেবল 
জীবকে ছুটাছুটি করাইতেছে--তাহাকে স্থির হইতে দিতেছে না__তাহাতেই সে 
পুনঃ পুনঃ দৃশ্ ও অদৃষ্ত হইতেছে--কেবলই সে ঘুরিয়া ফিরিয়া আগিতেছে। * 
যাহা কোন ইন্দ্িয়ের প্রীতিকর, তাঁছাই মনের দ্বারা চিন্তা! করিতে করিতে মহুযোন 
সেই বিষয়ে আসক্তি জন্মে। আপক্তি হইতে কামনা উৎপন্ন হয় এবং কামন! 
হইতে ক্রোধাদি নান! প্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে । 1 তজ্জন্তই জীবের 
অস্তরে আবরণের উপর আবরণ পঁড়িতেছে এবং এক একটি অস্তরাবরণ ছাড়িয়া 
গেলেও তৎপরিবর্তে নূতন নৃতন আবরণ আপিয়! সঞ্চিত হইতেছে । রী চিত্ত- 
বৃত্তিন্ূপ অস্তরাবরণবশতই জীবের ক্রমাগত বহির/বরণেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে 
এবং সেই জন্ই সে নিত্য নিত্য নুতন নুতন মুত্তিরূপ বহিরাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত 
হইতেছে । কোন জীব যদি কামনা সমূলে উৎপাটন করিতে পারে, তাহ। 
হইলেই তাহার সমস্ত জালা যন্ত্রণা ঘুচিয়! বায়, আর তাহাকে ইতস্ততঃ ধাবিত 
হয় না, সে স্থির হইয়া! থাকিতে পারে, সে শান্তিল।ভ করিতে পারে।; জীব 


টি সপ - সি লহ ০ ০ পাপ পদপজঞপপেপস ৭ পত সপীাকলন ০ ২পপপাস পা পপ শা পি 


* নাগবিরাগযোধোগত সষ্টিঃ। সাংগ্যদণনমূ ২৯ 
রাগ ও বিরা,গর যোগই সৃষ্টি । 
ইন্জিয়স্েজ্িয়স্কা্থে রাগছেষৌ বাবস্থিভো । 
তয়োন” বশমাগচ্ছেতো হগ্ত পরিপনন্থনৌ ॥ গীতা ৩৩৪। 
সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় ভেদে অনুরাগ ও ছেধ হইয়া থাকে । এই 
উভয়ই জীবের পরম শত্রু ; অতএব কদাচ উহীদের বশনত্তাঁ হওয়া উচিত নহে । 
যৎকিঞ্চিছুদিতং লোকে যন্নভশ্তথব। দিবি । 
তৎ্সব্বং প্রাপাতে রাম রাগছ্েষপরিক্ষয়াৎ । যোগবাশিষ্টম্‌ | 
হে রাম, সংসারে যাহা কিছু আছে, আকাশে ও ছ্যুলোকে যাহ| কিছু আছে, রাগ হ্বেষ 
পরিত্যাগ করিতে পারিলে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হওয়! যার। 
1 ধ্যায়তে। বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গম্ডেষ্পঞ্জায়তে। 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাঁৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ 
ক্রোধাস্তবতি সন্মোহঃ সম্মোহাৎ শ্মতিবিভ্রমঃ | 
স্মতভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশে। বুদ্ধিনা শাৎ প্রপশ্ঠতি ॥ গীত! ২।৬২১৬৩। 
মনের দ্বার! বিষয়ের চিত্ত! করিতে করিতে মনুধোর আনক্তি উৎপন্ন হয়; আসক্তি হইতে 
কামনা) কামন! প্রতিহত হইলে ক্রোধের উদয় হয়| ঃ 
ক্রোধ হইতে সন্মেহ, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিত্রম, শ্মৃতি্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিন।শ 
হইতেই মনুষা বিনষ্ট গয়। 
% বিহার কাঁমান্‌ ষঃ সর্ববান্‌ পুমাংশ্চরতি নিম্পৃহঃ। 
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ গীতা ২৭১। 
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যখন অদৃষ্ত হইতেছে, তখন তাহার পুরাতন বহিরাবরণ ছাড়িয়। যাইতেছে 
বটেঃ কিন্তু অন্তরাবরণ যেমনকার তেমনই থাকিতেছে। বহিরাবরণ ত্যাগ 
করিয়া অদৃপ্ত হইলেও পরিত্রাণ নাই, অন্তরাবরণ একবারে উন্ুক্ত না হইলে 
নিস্তার নাই। এ অন্তরাবরণবশত্তই সে আধার নূতন নুস্তি গ্রহণ করিয়| ফিরিয়। 
আিতেছে, পুনরায় ছুটাছুটি করিতেছে । 
জীব ইন্দ্রিয়গণ দ্বার ষে সকল বিষয় গ্রহণ করিতেছে ও তজ্জপ্ত যে সুখ" 
ছুঃখ অনুভব করায় তাহার অন্ুরাগদেষাদি জন্মিত্েছে, সেই সকল ন্থথছুঃখের, 
এবং প্রতোক স্থথছ্ঃথ যাহা দ্বারা সাধিত হইতেছে, সেই সকণ বিষয়ের প্রাতি- 
চ্ছিবি (11702) তাহার চিন্তুপটে অস্ষিত রহিয়! যাইতেছে । ইহাকেই সংস্কার 
বলে। কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে জীব কতকাল হইতে এই সংস্কার- 
রাশি সঞ্চয় ও ক্ষয় করিয়া আসিতেছে! এই সংস্কারবলেই জীব পুনঃ পুনঃ 
অদৃষ্থ ও দৃশ্ঠ হইতেছে এবং কালের শোতে ভাসিতেছে ও ছুটাছুটি করিতেছে । 
জীব অনূপ্ত হইতেছে; কিন্তু পূর্বসংস্কাররাঁশিতে জড়িত থাকিয়া, পূর্ব কাঁমনা- 
সমষ্টি কতৃক তাড়িত হইয়া, নৃতন মুষ্তি গ্রহণ করতঃ দৃশ্ঠ হইতেছে; পুনরায় 
প্রবহম!ন কোন জীব ব1 পদার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট ব! বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য পুর্ব্- 
বস্কারবশে ছুটিগা বাইতেছে। এই প্রকারে জীব পুনরায় প্রবল শোতের 
মুখ গিয়া পড়ায়, ইহাতে তাহাঁকে কতদূর ভাদাইয়া লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, 
কূল হইতে কতদূরে লইয়া যাইতেছে, তীরে যাইলে স্থির হইতে পারে, কিন্ত 
তাহ! সে যাইতে পারিতেছে ন1। 


কাঁলআ্োতের কুল ও ভাসমান জীব। 


, কাঁলআ্রোতের তীর বলিয়াছি বটে, কিন্তু ইহার কুল কিনার! স্বতন্ধ নহে। 
ইহ! অব্চকু অবস্থা হইতে বাক্ত অথস্থা প্রাপ্ত হইয়া--অপ্রকাশিত অবস্থা হইতে 
গ্রকাশমান হইয়া--মসীম হইতে সীমাবদ্ধের গ্ভায় প্রতীত হইর1--পরমাত্মা* 
রগ চৈতন্য হইতে উৎপন্ন হুইয়। তাহাকেই অবলম্বন পূর্বক অনাদি হইতে 
আসিয়! চতুর্দিকে অনস্তে বহিয়া বাইতেছে। সেই যে পরমাত্মস্বরূপ কেন্ত্রস্থান 


" সস 


যে ব্যক্তি কামন। ত্যাগপূর্ধবক নিপ্পৃহ নির্মম ও নিরহঙ্কার হই সংসারে বিচরথ করে, মেই 
স্থিরপ্রজ্ঞ পুরুহই শাস্তি লতি করিয়। ধাকে । 
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তাহ! পৃথক ন! হউক, সে স্থানে আোতের গ্রথরত। ক্রমে ক্রমে কমিমা একবারে 
ধীর স্থির শাস্ত হইয়াছে; দূর হইতে বোধ হয় যে এ শান্তিময় স্থান "এই 
অস্থির অশান্তিময় স্থান হইতে স্বতগ্। জীব যখন ভ্রান্ত হয় তখনই দে শাস্তি 
পাইবার জন্য লালাম়িত হয়, এবং সেই শান্তিময় স্থানে যাইবর জন্য-- সেই, 
চির শান্তিময় অবস্থা! পাইবার জন্য__উদ্ভোগ করে। সেই সময়ে প্রথমতঃ লে 
সেই স্থানকে শ্বতন্থ বলিয়া অনুমান করে এবং তাহাকেই লক্ষ্য করিয়। তাহার 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকে; কিন্তুদে ষতই ঙাহাও নিকটবন্তাঁ হয়, ততই সে 
ষাহাকে পৃথগ ভাবে দেখিতে ছন্দ, ক্রদে ক্রমে তাহার দহি পার্থক্য অন্তহিত 
ভওয়ায় সমস্তুই এক দেখে, এমন (ক, অবশেষে পে নিজেও হক হইয়া যায়। 
আমি বহুদূরে আছি, অস্বতন্ত্রভাবে দেখাত দুরের কথা, পৃথগঞ্ভাবে মনে করিয়াও 
যে ভাল করিম! অনুভব কর্বতে পারিভেছি না, আমার চিন্তামণি থে ধরিতে 
পারিতেছিন!; ছুটাছুটি করিতেই ব্যস্ত, কেবলই অহপহঃ অসংখ্য অসংখ্য 
্বতন্ত স্বতন্ত্র জীব ও স্বতন্থ শ্বতন্ত পদার্থ অন্তরে বাহিরে দেখিতেছি, আর যে 
কিছুই দেখিতে পাইতেছি ন।। 

পরমাআ্া হইতে জীব পৃথক্‌ হুইয়। আপিলেও গরমাত্মার আকষণী শক্তি 
জীবাত্মার প্রতি সর্বদাই প্রবুক্ত হইয়। গাছে) ছেটিটি বড়র দিকে আকধিত 
হুইয়! তাহার দিকে অগ্রণর হইয়া থ|কে ইহাই নিয়ম ।॥ সেই সর্বব্যাপী অল্প- 
স্কাস্তমণি ত আমার প্রতি জ্রমাগভই আকর্ষণী শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, তথাপি 
আমি আকধিত হইতেছি না কেন? তাহ! হইতে বনুদুরে গিয়া পড়িতেছি কেন ? 
কেবলই ব্ছদূরে তের মুখে চলিয়া যাইতেছি-_বেগে ভাসয়। যাইতেছি ফেন? 
আমাতে এমন কি আছে যাহাতে সেই মহতী আকর্ষণী শক্তিকেও বিফল করি- 
তেছে? সেই মহতী আকর্ষণী শক্তি অপেক্ষা আর কোন্‌ অধিক তর বলবতী 
আকর্ষণী শক্তি আছে যে, আমাকে বিপরীত দ্বিকে টাপিয়! লইয়া! যাইতেছে ? 
বুঝিম়াছি--চুষ্বক যাহাকে আকর্ষণ করিবে তাহা যদি সমল হয়, যদি অন্ত ধাতু 
বা পদার্থ দ্বার! আচ্ছাদিত থাকে, তাছ! হইলে কি উহা আকধিত হুইয় থাকে? 
আমি যদি অমল অনাচ্ছা্দিত লৌহ্‌স্থচিবৎ হইতাঁম-- যদি নির্মল জীবাত্ম। হইতাম 
--তাহা হইলে কি পরমাত্মকর্তক আকধিত ন! হইয়া আমি দুরে গিয্ক। পড়িতাম ? 
আদি জিগুণাত্মক মায়ায় গাড়রূপে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছিল, তজ্জনিত 
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কামক্রোধাদি দ্বার সমল হইয়া, সংস্কাররাশির আবরণে আবৃত হইয়। আছি, সেই 
জন্তই €সই মহতী আকর্ষণী শক্তিকে বিফল কৰিতেছে, উহাতে আমাকে আকর্ষণ 
করিয়া 'ালিয়। লইয়া যাইতে পারিতেছে না--অগ্ত আকর্ষণী শক্তি আমার বহিঃ 
ও ভান্তরাচ্ছাদনকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সেই সঙ্গে আমার জীবাতআাকেও 
টাঁনিয়া লইয়া যাইতেছে । আোঁতে যে সকল জীব ও পদার্থ ভাসিতেছে, তাহারাই 
আমাকে আকর্ষণ করিয়। টানিয়। লইয়। ষাইতেছে, ইহাতে আমি প্রবলম্রোতের 
মুখে গিয়া পড়িতেছি, এবং শান্তিময় কেন্দ্রস্ন হইতে কুরে চলিয়! বাইতেছি। 
ভাঁগমান জীব ও পদার্থের মধ্যে কাহাকেও ব! ধরিবার জন্ত ছুটিতেছি, আবার 
কাহাকেও বা তাগ করিবার জন্য দূরে পলাইতেছি। যাহাকে আমি ত্যাগ 
'কৰিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, সেই হয়ত আপিয়া আমার সহিত সংশ্লিষ্ট হইল, 
অথবা যাহাকে গ্রহণ করিবার জন্ত লালায়ত হইয়া বেগে ছুটিতেছি, তাহাকে 
হয়ত ধরিতে পারিতেছি না--উঃ কি কষ্ট !--কত দুঃখই অনুভব করিতেছি, মন 
একবারে বিক্ষোভিত হইতেছে। যদ প্রিয় জীব ব! পদার্থ ধরিতে পারিতেছি, 
তাহাতে কত স্থুখই অনুভব করিতেছি, এবং মনে মনে কল্পনা করিতেছি: 
অত্যুৎকট আকাঙ্খ। করিতেছি--যে এই সুুথ অনুভব করিতে করিতে ত্র জীব ও 
পদার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়। আমি অনন্ত কাল চলিয়া যাইব। কিন্তু অহো! 
কি ছুঃখ ! যাঁহাকে এত কষ্ট করিয়| ধরিলাম, যাহার জন্ত মনে মনে কত কল্পনাই 
করিলাম, তাহা হইতে হয়ত তখনই বিচ্ছিন্ন হইলাম, অথবা! কিয়দ্দর একত্র 
গিয়া পরস্পর বিশ্লিষ্ট হুইলাঁম। এই প্রকারে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আমি শোকে 
একেবারে অধীর হইয়! পড়িতেছি। কাহার সাধ্য যে সেই আজোতের প্রবল 
বেগে একত্র তিষ্টিতে পারে। হয় সেই আমাকে ছাড়িয়! অনৃশ্ঠ হইয়া! মগ্ন হইতেছে 
অথবা আমিই অদৃষ্ত হইয়া আোতে নিমজ্জিত হইতেছি। যখন আমি ছাড়িয়! 
যাইতেছি,ঞতখন যাহাধিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি, তাহাদিগকে দেখিয়া, তাহ! 
দিগকে মনে করিয়া, একবারে কষ্টে অভিভূত হইয়! চলিয়। যাইতেছি। স্ুথ- 
হঃখাক্ক্ৃতিবপ যে সকল নংস্কাররাশি সঙ্গে লইয়া বহিরাচ্ছা্থন ত্যাগ করতঃ 
অদৃষ্ঠ হইতেছি, সেই সকল সংস্কারের তাভনায়, সেই প্রকারেবু স্থখ উপভোগ 
করিতেছি এবং ছুঃখ ত্যাগ করিবার লাঁলসায়, তত্তদুপযোগী জীব ব৷ পদার্থরূপ 
বিষয় গ্রহণ কা! ত্যাগ করিধার জন্ত ছুটিয়া ভাসমান হইয়! নূতন আচ্ছা্নে 
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আচ্ছাদিত হইয়া আবিভূতত হইতেছি, এবং পুনরায় পূর্বের স্তায় ছুটাছুটি 
করিতেছি। এই প্রকারে পূর্বসংস্কার ক্ষয় করিয়া অবশিষ্টের উপরে"আবার 
নূতন নৃতন সংস্কার সঞ্চয় করিতেছি। এইরূপ সংস্কারের ভার বহিতে বহিতে 
কেবলই ভাপিয়া৷ যাইতেছি। দামি এক! নহি, আমার স্তায় অসংখ্য অসংখ্য 
জীবেরই, এই প্রকার অবস্থা । 


জীবগণের দেহাবরণের পরিবর্তন এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা | 


জন্ম ও মৃত্ার মধাবন্ত। কালে, অর্থাৎ যতক্ষণ জীব দৃণ্ত হইয়! ভাদিতে থাকে, 
সেই সময়ে, প্রাতি নিয়তই আল্ল পরিম।ণে তাহার দেহরূপ বহিরাঁবণের পরিবর্তন 
ঘটতেছে ; কিহ তাহ! সহজে বুঝিতে পারা যায় না। কিছু কালের পরিবর্তনের 
সমষ্টি লইয়া, দেহ ক্রমান্বয়ে প্রাণ, শৈশব, বালা, যৌবন, প্রোড়ত1 ও বার্ধকারূপ 
কয়েকটি অবস্থ। প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সেই অবস্থাতে পরিবর্তন অধকতর লক্ষিত 
হইয়া থাকে । জন্মকালে জাব সন্পূর্ণন্প নূতন বহিরাব৪ণে আচ্ছাদিত হইয়া 
দৃশ্ত হয়, তৎপরে অনবরত পরিব্ঁন হইতে হইতে এই আদবণ ক্রমান্বয়ে পূর্বোক্ত 
কয়েকটি অবস্থা অতক্রম করিয়া ষখন মৃত্যুকালে পরিবঞ্তনের পরিণাম অবস্থায় 
উপনীত হর, তখন ইহা গাব কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তখন আর জীবের সহিত 
ইহার কোন সম্পর্ক থাকে ন!, জীব তখনই অদৃষ্ হয়) ততৎপরে আবার সে 
নুতন আবরণ ধারণ করিয়! দৃশ্ত হয় *। প্রতি জীবনেই যে সকল জীবের 
র্ৃহিরারবণ ক্রমান্বয়ে এ কয়েকটি অবস্থা অতিক্রম করিয়! মৃত্যুবূপ পরিণাম 
অবস্থায় উপনীত হইবে তাহা নহে । এই আবরণ উপরি উক্ত যেকোন 
অবস্থায় ছাড়িয়া যাইতে পারে, তথন সে অদৃশ্ঠ হইয়া পুনরায় নূতন আচ্ছাদনে 
আচ্ছাদিত হইয়া দৃণ্ঠ হইয়! থাকে। 

মন্য্যরূপী জীবের বহিরাবরণ ভ্রণাবস্থায় থাকিতে, জীব কঠোর যন্ত্রণা ভোগ 
করিয়া! যথ। সময়ে জননীর গর্ভ হইতে নির্গত হয়, এবং তৎপরে যখন ইহা! শৈশবা- 





* দেহিনোহস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌধনং জর1। 
ধতথ। দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধারস্তত্র নমুহ্থতি॥ গীতা ২১৩। 


দেহীর এই দেহেতে কৌমার, যৌবন ও জর। যেমন অবস্থাবিশেষ মাত্র-_দেহীন্তরপ্রাপ্তিও 
তত্রপ একটি অবস্থাবিশেষ মাত্র; ধীর পুকুষগণ তাহাতে বিমুগ্ধ হন ন|। 
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বস্থায় থাকে, তখন তাহার চিত্তবৃত্তিবূপ অন্তরাবরণ সম্যগ্ভাঁবে পরিস্ক,ট হয় নাঃ 
কিন্তু শথাপি তাহার মানসিক ক্লেশের অবসান ন।ই, সে অহরহঃ ক্লেশ ভোগ 
করিতে থাকে । ক্রমে ক্রমে আবরণ শৈশবের সুকুমার অবস্থ। অতিক্রম করিয়া 
বাল্য বা কৈশোরাবস্থ।য় উপনীত হয়, তখন জীবের মানসিক বুত্তিপকল অপেক্ষা - 
কৃত পুষ্টিলাভ করে। তখনও তাহার সখ নাই; তাহার মনে কামনার স্ফুরণ 
হইতে থাকে ও আশ।র কিরণ জর্লতে থাকে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয়ত নৈরাম্তের 
ছায়া তাহার মন্ুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কষ্ট দেম। তাহার হাদরে ছৃশ্িন্তা- 
কীট প্রবেশ করিয়। ক্ষণে কণে তাহাকে উদ্বেপিত করে, তাহার মনে কোন 
প্রকারেই শান্তি হয় না। 

তৎপরে এ আবরণ উল্লাঘময় যৌবনের অবস্থায় উপনীত হইয়! পূর্ণ বিকাশ 
প্রাপ্ত হয় ও সেই সঙ্গে চিত্তবৃত্তিরূপ অন্তরাবরণও সমাক্‌ পরিম্ফট হয় এবং 
অন্তঃকরণ পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী নানাপ্রকার ভাবের উদয় হইয়া সেই সকল যথ।- 
সাধ্য পরিপুষ্টি লাভ করে। এই সময়কে সুখের সময় মনে করিয়া জীব কত 
আশাই করিয়াছিল; কিন্তু তাহ! হইল না, দৌখণ যে হইহাও ঘোরতর হুঃখময়। 
তাহার পূর্ববসংস্কারানুায়ী উদ্দাম কামন! অদমা আকাজ্কা, উদদত হইয়। সর্বদাই 
তাহাকে উদ্দেঞ্জিত করিতেছে; কামনার উপর কামন। আকাজ্জার উপর 
আকাজ্ষ! আসিয়া! তাহাকে সুস্থির হইতে দেয় না। কাম ক্রোধ লোভাদি বৃদ্ধি 
পাইয়।, হিংসাদ্েষ অহঙ্কার অব্ভূত হইয়া তাহাকে অস্থির করে। এই সময়ে 
সে সেই ক্ষণভম্ুর আবরণের প্রতি অত্যান্ত অ[সক্ত হইয়া, তাহাকে সেই অবস্থায় 
চিরদিনই বাখিবার জন্য কতই কামনা করিতেছে ; অথবা! এই অবস্থায় চিরদিনই 
থাকিবে ইহাই মনে করিয়া, এই আবরণের পরিণাম ক হইবে তাহা ন। ভাবিয়। 
এবং ঘে কোন মুহূর্তে ইহা ছাড়িয়া যাইতে পারে, তৎমন্বদ্ধে কৌন চিন্তাকে 
মনে এবারও উদিত করিতে না! দিয়া, অন্ধ ও উন্মন্তের স্তায় চলিতে থাকে।। 
কেহ বাঁ এই নশ্বর আবরণ ছার! আন্ান্ত জীবের হৃদয় মন মুগ্ধ করিবার লালপীয় 
তাহাৰ্ই পারিপাট্যের জন্ত, অথবা তাহা যে প্রকার ভাবে আছে, সেইরূপ 
চিরকাল বাঁখিবাঁর জন্ত, কতই বুথ শ্রম করিতেছে ; ইহ। কম্ধমফলবশে ব্যা ধিগ্রস্ত 
হইয়া কোন প্রকার বিকৃত ভাবধুক্ত হইলে, তাহা অপনোদ্নের জন্ট কতই চেষ্ট। 
করিতেছে, কিন্তু হায়! নিষ্ট,র কালআ্োত তাহা মানে কৈ? অত সাধের 


৪২৮ পন্থা । | ১৩১৭ 


আবরণেরও পরিবর্তন ঘটাইয়। বিকৃত ভাবগ্রস্ত করিতেছে, অথব। হয়ত তথনই 
পরিবর্তনের পরিণাম অবস্থায় লইয়। গিয়া সেই জীব হইতে ইহাকে উনুক্ত 
করিতেছে এবং হতভাগ|কে অনৃশ্ঠপথে ভাদাইয়া লইয়া গিয়। পুনরায় নৃতন 
আবরণ আচ্ছাদিত করতঃ দৃষ্টিপথে আনয়ন করিতেছে । 

যৌবনের গ্রথরত! ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আবরণ প্রৌটাবস্তাস্স উত্তীণ হইলে 
ইহার শক্তি হাস হইতে থাকে এবং মানসিক তেজেরও ক্রমে প্রবলতা কমিতে 
থাকে, ইহাতে জীব দারুণ কষ্ট অনুভব করে|, দেহের প্রথমাবস্থায় জীব 
কেবলমাত্র জনকজননীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, তৎপরে যতই চলিতে থাকে 
ততই ক্রমে ক্রমে ভ্রাতা ভাগনী স্ত্রী পুত্র কন্ঠ! ইত্যাদি নাম দিয়া তাহার অতি 
সন্নিকটস্থ জীবের সহিত এবং আরও কত নূতন নূতন দুরস্থিত জীবের সহিত 
সংশ্রিষ্ট হইয়া প্রিযবোধে সেই সকলে আস্ক্ত হয়। তাহাদের কাহারও কোন 
প্রকার কষ্ট হইলে দেও দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া থকে, এবং কেহ আনৃষ্ত 
হইলে ত দুংথে একবারে অভিভূত হইয়! পড়ে । যে সকল পদার্থে সে প্রিয়বোধে 
আসক্ত হইয়াছিল, তাহারও ফোনটি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, তাহাতেও 
সে কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে । উদ্দাম যৌবনে সে যে সকল আশা করিয়াছিল, 
তাহাতে নিরাশ হইয়াও সে দুঃখ পাইয়া থাকে) এবং শারীরিক ও মানসিক 
শক্তির হাস হইতে দেখিয়। তাহার হৃদয়ে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হয় ও কখন 
কথন মৃত্যুর বিভীষিকামগী মৃত্তি তাহার হৃদয়ে আবিভৃতি হইয়া মোহান্ধকারে 
আচ্ছন্ন করতঃ তাহাকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয়। 

প্রো়াবস্থা অতিক্রম করতঃ ক্রমে ক্রমে বাদ্ধক্যাবস্থা উপস্থিত হয়। সেই 
লময়ে আবরণ জীর্ণ হইয়! আইসে । তখন পলিত-কেশ-গলিত-দস্ত-লোলিত চর্ম 
বিশিষ্ট সর্ব্বাবয়বের শোভাহীনত! দর্শন পূর্বক জীব ক্ষোভে একবারে অধীর 
হয়। ইন্দ্য়াদির বল ক্ষুপ্র, শরীর দুর্বল, মন নিস্তেজ হইয়! তাহাকে 
তাহার কত কষ্টই দিতে থাকে এবং নৈরাগ্তের অন্ধকারমী ছায়! আসিয়। 
মঙ্গকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। প্রিয়বোধে যাহাদের মুথন্বাচ্ছন্দোর ভন্ত সে 
কত কষ্টই সহাত করিয়াছে, কত যন্ত্রণাই ভে।গ করিয়াছে, সেই হয়ত অপ্রিয় 
বোধে তাহার প্রতি বিরাগভাব দেখাই! তাহাকে ত্যাগ করিতেছে, অথব৷ 
ছুর্জয় কালের শ্রে(ত সেই প্রিপ্ন জীবকে তাহা হইতে সবলে ছিন্ন করিয়া লইয় 
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দৃষ্টির বহিভূ্তি করিতেছে, ইহাতে বৃদ্ধ মন্বেনায় কাতর হইয়া! পড়িত্তেছে। 
ইহার উপরে আবার নিজ মৃত্যুর ভীষণ চিন্তা! সর্ধবদাই তাহার হৃদয়ে জাগরূক 
হইয়া তাহাকে বিত্রস্ত করিতেছে । প্রিয় জীব, প্রিক্ন পদার্থ, যাঁহাঁদের সহিত 
সৈ সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের প্রতি সে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে 
ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এবং যে আবরণকে সকল অগেক্ষ। প্রিযবোধ করিয়া 
এত যড়ের সহিত সে রক্ষা করিয়াছে, তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া 
সে শোকে অধীর হইয়া, পড়িতেছে । কেহ বা আঁবরণের রোগরূপ সাম্যভাব 
বিহীনত। বশতঃ এবং সংসারের ঝঞ্চাবাতে তাড়িত হইয়া 'অসহা মানপিক বৈর্লুব্য- 
বশতঃ, মুত্যুই আশ্রযনদাতা--সেই আধরণ ত্যাগই তাহার শ্রেয়ঃ--ইহাই বিবে- 
চনা করিয়!, সেই মৃত্যুই আকাজ্ষ। করিতেছে । কিন্তু হায়! সে বুঝিতে পারি- 
তেছে নাযে, এ আবরণ ত্যাগ করিলেও পুনর্বার নূতন আবরণে অভিভূত 
হইয়! ইহ! অপেক্ষাও হয়ত কত অধিক যন্ত্রণা তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। 
যাহাতে চিরদিনের জন্ত দুঃখের হাত এড়াইতে পারে, যাহাতে পে স্থায়ী সুখ 
পাইতে পাঁরে, তাহারই যদি পূর্কবে আয়োজন করিতে পারিত, তাহা হইলেই 
চিরশাস্তি লাভ করিতে পারিত, তাহার সে কিছুই করিল ন!। 


ভাসমান জীব কি প্রকারে শান্তিময় আশ্রয়ে উপনীত হয়। 


সকল জীবইত সুখের জন্ত লালায়িত ) সেই সুখ ক্ষণিক ন! হইয়! স্থায়ী হও. 
য়ারই জন্তও ত সকলে আকাজ্্ষ। করিতেছে; কিন্তু যে প্রকারে সেই আকাজ্কিত 
স্থায়ী স্থথ পাইতে পারে, যাহাতে সেই অনন্ত স্থথ হইতে পারে, চিরশাস্তিলাভ 
করিতে পারে, তাহার অনুষ্ঠঠন সকলে করিতে পারিতেছে না, তাহার নিজ 
প্ররুতির তাড়নায় তাহাকে অন্যদিকে লইয়! যাইতেছে। বৈষয়িক মুখ সন্ুথে 
দেখিয় *তাহাই পাইবার আকাজ্ষা করিতেছে; কিন্তু শেষে দেখিতেছে, ইহা 
স্থধ নহে, ইহ! ছঃখ, যদিও ন্থুখ অনুভব করিতেছে তাহাও আবার ক্ষণিক, 
কোন্স গ্রকারেই সেস্থায়ী সুখ পাইতে পারিতেছে না। ব্রিগুণের মধ্যে যে 
গু যে সময়ে তাহার প্রকৃতিতে আধিপত্য করিতেছে, সেই সময়ে সেই গুণের 
উপযোগী সুখের জন্য সে ধাবিত হইতেছে । যে জীবের জন্মাস্তরীণ নিজ সংস্কার. 
বশে ফোন সময়ে তমোগুণের প্রাধান্ত হইতেছে, তখন সে ত্কাহারই উত্তেজনায় 
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মোহেতে অভিভূত হওয়ায় তাহার ইন্দ্রির়গণ তত্তৎ বিষয় হইতে উপরত হইতেছে 
এবং সে নিদ্রা আলন্ত প্রভৃতিতে গুথ অনুভব করিতেছে, তাহারই জন্য 'লালা- 
ধিত হইতেছে । * সে স্থুথও আবার স্থায়ী নহে, কারণ তখনই হয় ত তাহার 
রজোগুণ অপর দুই গুণকে পরায় করিতেছে, মে তথন মনে করিতেছে ধে, 
ভাসমান জীব বা পদার্থরূপ বিষম সকলকে ধরিতে পাবিলে- ইন্দ্রিয় দ্বার! এ 
সমস্ত করিলে সুখী হইবে, ইহাহ মনে করিম! সে ধাবিত হইতেছে, ইন্দছ্রিয়ের 
সহিত সংযোগ হইলে হয়ত শ্লথ অনুভব করিতেছে, কিন্ত ক্ষণকাল পরেই তাহা 
হলাহলময় &ঃথরূপে পরিণত ইইতেছে। 1 আবার থম সন্বপ্তণের প্রাধান্ 
হইতেছে, বাহরের বিষয় হইতে তাহার ভাশ্রয়গণ অন্তন্থুখীন হইতেছে, তথন 
সে আভ্যন্তরীণ প্রসন্নতা অনুভব ক'রয়। আননাপাভ কারতেছে। £ এই স্থথই 
স্থায়ী সুখ হইতে পারে; কিন্তু তাহার পুর্ববদংস্কারবশতঃ আদার অন্ত কোন গুণ 
প্রাধান্য লীভ করিয়া তাহাকে তছ্বপযোগা শ্রখের গ্রাণোভন দিয়া আকর্ষণ 
করিয়। আনির! তত্তদগুণেপ ক।ব্য করাইতেছে | এই প্রকারে এক গুণ হইতে 
গুণান্তরে যাওয়াতেই তাহাকে স্থির হইতে !দতেছে না, সে স্থারী স্থখ পাইতে 
পারিতেছে না। যি তিনটি গুণ পরম্পর ধিপরীত দিকে সমানভাবে আকর্ষণ 
করিতে থাকে, বদি তিনটি গুণ লমভাবে মিশ্রিত হয়--তাহা হইলে সে স্থির হইয়। 
থাকিতে পারে, তাহা হইলেই সে শাস্তি পাইতে পারে। এই প্রকার গুণের 
সামাবস্থায় উপনীত হইয়া ক্রমে ক্রমে আবার গুণাতীত হইয় যে চিরশাস্তি 
উপভোগ করিতে পারে, তাহ! হইলে তাহার ছুটাছুটিরও নিবৃত্তি হইয়! যায; 











*. যদগ্রে চানুবন্থে চ স্থখং মোহনমাত্মন;। 
নিদ্রলঙ্ত প্রমাদোথং তত্তামসমুদ।হৃতম্‌ ॥ গীতা ১৭।১৯। 
যে ন্গথ প্রার্তে ও পরিণ।মে বুদ্ধিক মোহমুগ্ধ করে ও নিদ্র। আলগ্তাদ্ি হইতে উৎপন্ন হয়, 
তাহ। তামস হখ। 
1 বিষয়েন্দ্িয়নংযোগাদ্‌ বত্তদগ্রেইমুতোপমম্‌। 
পরিণামে বিষমিব তত্হখং রাজনং স্মৃতম্‌ ॥ গীতা ১৮।৩৮। 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযেগে যে সখের উৎপত্তি হর এষং যে সুখ প্রথমে শব ও 
পরিণামে বিষবৎ বোধ হয়, তাহা রাজন সুখ । 
1 ।যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমুতো পমম্‌। 
তৎ্নুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্ববুদ্ধি প্রসাদজম্‌। গীতা ১৮1৩৭ 
থে হুপ প্রথমতঃ বিষ ও পরিণামে অম্ৃততুলা বোধ হয়, এবং থাহ। আঝবিষিরিণী বুদ্ধির 
প্রসন্ত হইতে জগ্ষে, ভাহাই লান্বক গুখ। ৫, পু 
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কিন্ত তাহা সে করিতে পারিতেছে না। ক্রমাগত ইতস্ততঃ ধাবিত হুইয়া জীব 
যথন*অবসন্ন হইয়! পড়ে) * যখন সকলেরই নশ্বরত্ব ও ক্রমাগত নিরাশ হইয়! 
যখন সকল মিলনেরই অস্থািত্ব অনুভব করে; তখনই অন্যান্য ভাসমান জীব 
ঝ পদার্থের দিকে আকর্ষণী শক্তি কমিয়া যায় এবং জীব দেই মহতী আকর্ষন 
শক্তির দ্বার! আকৃষ্ট হয়, তখনই ক্ষণক স্থ ত্যাগ করিয়া, স্থায়ী শান্তি পাইবার 
আশায়, সেই শান্তময়ের দিকে যাইবার জন্য মন লালায়িত হয়, তখন হইতেই 
ক্রমে ক্রমে জীব সে দিকেই অগ্রসর হয় এবং জান বাহয়। চলিয়। যাইতে 
থাকে, পরে মেই অসীম ক্ষমতাশাশিনী ভরিগুণমগী মায়ার অধিকার ছাড়াইয়া, 
প্রবল বেগবান্‌ কালের জ্োত হইতে উত্ভীণ হই, পরমানন্দময় প্রমাক্মাস্বরূপ 
সেই মাঁয়াতীত সচ্চিদানন্দ পরকব্রক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া, পরমানন্দ ভোগ 
করিতে করিতে জীব সেই পরমানন্দে নিম হইয়া যায়: ইহাই সাধারণ নিয়ম। 
সকল জীবই এই সাধারণ নিয়মে শান্তিনজের শান্তিরাজো উপনীত হইয়! ভীহ- 
কেই লাভ ক'রবে-চরম শান্তিমন্ধ অবগ্থ] প্রাপ্ত হইয়া কৃতা্থ হইবে। 

এ সাধারণ নিয়মানুযায়ী এত ছুটাছুটির 'শবুত্ত হইতে এবং আকাজ্ষিত 
স্থ'নে উপনীত হইতে তত অনেক বিলম্ব । ক্রমান্থদে এক একটি বিষয়ে স্থায়ী 
স্থণ প্রাপ্তিতে নিরাশ হইয়া, প্রমে জমে সমস্ত বিষয়ের অস্থায়িত্ব উপলব্ধি 
পুরর্বক তাহাতে বীতস্পৃহ হইয়'» তৎসমপ্ত ত্যাগ করিতে এবং পরমাস্মার 
দিকে ধাবিত হইতে ত মন্ুষ্যব্ূপা জীবের পক্ষেও আরও কত জন্মের প্রয়োজন । 
প্রমাত্মমর দিকে ধাবিত হইয়াও যে কেহ অনায়াসে তথায় চলিয়। যাইতে 
পারিবে, তাহারও নিশ্চিত নাই; সে বহুদূর অগ্রসর হইয়া আবার ফিরি 





%  তদাথান্মিনীকাঁশে গ্েনে। বা! হ্পর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সহ্ত্য পক্ষৌ। সময়ায়ৈৰ 
ধ্রিঞ্ত এবমেবায়ং পুরুষ এতস্তা অন্তরে ধাবতি ঘত্র স্বপ্তে। ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্পং 
পশ্ঠতি ॥ গ্বৃহদীরণ)কে1পনিষৎ। রর 

যেমন আকাশে শ্ভেন পক্ষী অথবা ন্বন্বরপর্ণযুক্ত মহাঁপক্ষী বহুদূর ভ্রমণ পুব্বক শ্রান্ত হইয়। 
উভয় পক্ষ সংহত করিয়। বিশ্রাম করে, সেইরূপ এই পুরুষ অন্তের দিকে ধাবিত হর্‌, সেখানে 
গভীকী নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া কিছু কামনাও করে ন|, কোন স্বপ্রও দর্শন করে না! 

পরীক্ষা লোকন্‌ কন্দরচিতন্‌ ব্রাহ্মণে। নিব্বেদমা াস্নাস্তাক ত কৃতেন। 
মুণ্ডকে|পনিষৎ | 

(সাম) কর্ম হা! যে সকল লোক (ব্গ(দি) লাভ করা যায়, তাহ! পরীক্ষ। করির| 

্রাঙ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন ; কারণ কর্ণা দ্বারা অকর্মরূণী নিত্য পদার্থ লাভ হয় ন|। 
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আিতে পারে, তাহ! হইলে ত আবার কত বিলম্ব হইয়া -গেল। এতএব এই 
সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া শীঘ্র শীপ্ত তথায় উপস্থিত হুইবার কি ৫কান 
উপায় নাই? 

হিন্দুগণ ! তোমাধিগকেও কি সাবার বলিতে হইবে যে দে উপায় আছে? 
তোমাদেরই পূর্বব্ধিগণ, তোমরা ঘে স্থানে ভাসিতেছ, সেই স্থান হইতেই, 
ভাসমান অন্যান্য জীব ও পদার্থকে তুচ্ছ করিয়া, সেই শীাস্তিময়ের উদ্দেশে 
শ্োতের প্রতিমুখে দ্রতগতিতে গিয়াছেন, এবং নিজ ক্ষমতায়, নিজ সাধন।- 
বলে, এই হুস্তর স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া চিরশাস্তি লাভ করিয়াছেন, ও ষাইতে 
যাইতে ডিঞ্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট জীবকে ভিপ্ন ভিন্ন সহজ পথ দেখাইয়া গিয়া- 
ছেন। আর এতহ্বাতীত সাধারণ নিয়মান্ুসারেও যে তোমাদের মানবের 
ফিরিবাঁর সময় হইয়াছে । তোমরা বহুবার বহুম্থ ভোগ করিয়াছ, উহ 
প্রাপ্তির আশীয়ও কতবার কতবার নিরাশ হইয়াছে, তুচ্ছ ভাসমান জীব ও 
পদার্থ এতবার এতদিন হইতে ধরিয়াও বীতস্পৃহ হও নাই? তোমব! 
চতুরনীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া নিকৃষ্ট তামসী গতি উদ্ভিদ কৃমী কাঁটাদি জন্ম 
হইতে আরম্ত করতঃ চৌরাশি লক্ষবার অদৃশ্য হইয়! প্রত্যেক বারে নূতন নূতন 
মুস্তিধারণপূর্ববক, ক্রমোৎকর্ধবপে এই ছুললভ মন্ুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছ) * আবার 
মন্ুয্যমুত্তি পরিগ্রহ করিয়াও কতবার ঘুরিয়া ফিরিয়৷ আসিয়াছ, তাই তোমরা 
এই পবিত্র ভারতভূমিতে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এত নূতন নূতন 
আচ্ছাঁদনে আচ্ছাদিত হইয়া, এত নৃতন নূতন জীব ও পদার্থাদির সহিত 
সংযোগ বিস্ষোগরূপ মুখ দুঃখ ভোগ করিয়াও তোমাদের সাঁধ মিটে নাই ? এত 
ঘুরিয় ফিরিয়া, এত ছুটাছুটি করিয়া কি তোমাদের শ্রান্তি বোধ হয় নাই? 
আর কেন, চল ফিরিয়া চল । বহুকাল হুইল প্ররুত গৃহ ছাড়িয়া আসিয়া, প্রকৃত 
পিত। মাত। পুত্র কন্যাি তাগ করিয়। আসিয়া, কতবার কত ক্ষণভক্তর গৃহে 
“আমার আমার” বলিয়! প্রবেশ করিয়াছ, কতবার কত জীবকে পিতা মাতা 
পুত্র কন্)াদি নামে অভিহিত করিয়া “আমার আমার” বলিয়া! তাহাদের সহিত 
সংশ্লিষ্ট হইয়াছ, কতবার কত পদার্থকে তোমাদের ইন্জরিগ্নের শ্রীতিকর মনে করিয়া 
“আমার আমার+” বলিয়! গ্রহণ করিয়|ছ, কিন্ত কৈ কেহই ত তোমাদের হইল 
+ বৃহ্ন্লারদীয় পুরাণ ১৮শ অধ্যায় 
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না? তোমাদের বদি হইত তাহা হইঙে সে সমস্ত তোঁষাদের হইতে বিচ্ছিন্ন 
»ইনে কেন? এখনও কি ভ্রম বুচে নাই ? প্রকৃতই যাহা তোমাদের তাহাই 
পাইবাঁর উদ্দেশে অগ্রাদর হও । এই বর্তমান আবব্ণ ত্যাগের পুর্বে যাহাতে 
প্রকৃত বস্তব লাভ করিবার উপযে।গী হ৪, যাহাতে দেই বস্ত লমাকৃক্ূপে বুঝিতে 
ও চিন্তে পার, তাহারই আয়োজন কর: তাহ! হইলে আর পুনঃ পুনঃ 
ফিরিয়া! আদিতে হইবে না, আত বৃথা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।* আহার 
বিচার নিদ্্রাদির দ্বারা! অনেকবার ইব্িয় চদতীর্থ করিয়া, এক্ষণে এই ছুলভ 
মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, পবিত্র ভারতভূমিতে হিন্দুকুলে জন্মিয়া, আর কেন 
কেবলমাত্র পশুব্ধপী জীবের বৃদ্তির অন্সরণ করিতেছ ? পশ্ুগণ হইতে তোমর! 
যে অনেক শ্রেষ্ঠ জীব। পশুগণ অপেক্ষা এবং অন্য মনুষ্য অপেক্ষাও তোমর] 
যে সেই উৎকুষ্টভম পদার্থের অনেক সনিকট তাহ! দেখাও, সকলে দেখিয়া 
[তসখাদযই নিস ইক ) ১১৮ 
প্রীপ্তামাকান্ত গঙছোপাধ্যায়। 
উত্তর ভারত ভ্রমণ । 
(পুর্ব গ্রকাশিতের পর ) 

বাড়াউনি একটী বড় জংশন । এখান হইতে একশাথা পনমস্ডিপুর?! জংশন 
হইয়! ছ্বারবঙ্গ ও মুজাফর্পুর, এবং অন্ত শাখা পিখা'রয়া ঘাট গিয়াছে। ইহার 
অপর পার “মোকাঁমাঘাট”, এখানে গা প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করে। 
আমর! ইত্যব্সরে প্রাত:কৃত্য সমাপন করিলাম । পানিওয়ালা দন্তকাষ্ঠ ও জল 
লইয়া বারংবার উচ্ৈঃশ্থরে আহ্বান করিয়া টেণের একগ্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্তে যাইতেছে এবং আরোহীর্দিগকে জলও দস্ত কাঠ দিয়! পুরস্কার স্বরূপ 
একটা পঠুসা চাহিয়া নিতেছে | 

আমরা বারাউনি জংসন হইতে ১০1৬ মিনিটে “হাঁজিপুর” আদিলাম। 
এক নি বা পদা্ের স্বানভেদে নামভেদ হইয়া থাকে | ছুই বা ততোধিক 


০৭৮ পপি শশা 


% ইহ চেদশক; সাধ প্রাক শরীরন্ত বিশ্রমঃ। 
ততঃ সর্গেষু লোকেছু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ কাঠাপনিপৎ। 
যদি ইহ জগতে শরীর পতনের পূর্বের (ব্রন্কে ) অবগত হইতে না পারে, তাহ। হইলে সৃষ্টি 
জদ্কু, সংসীগে ঘুজিবাঁর জন্য, শরীর গ্রহণ করিতে হইবে। 
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থ1নাঁর শাঁসনাধান ষে স্থান বঙ্গদেশে তাহ1“মহকুমাগ, বিহার, যুক্তরাজ্যও পঞ্জাবে 
তাহা “তহদিল” এবং বোস্বাই প্রেসিডেন্সি ও মান্দ্রাজ প্রেসিডিন্দেতে তাহা 
“তালুক” নামে অভিহিত হয়। হাজিপুর মুজাফরপুর জিলার তহসিল। 

আমরা হা।জপুঙ্ ছাড়াইয়া গ্রচীন স্থৃতি-বিজডিতা প্রসিদ্ধ! গণ্ডকী নদী পার 
হইয়া পরবর্তী ষ্রেসন “সোনপুর” আসিলাম। সোনপুর সারণ জেলার অন্তত । 
এখানে গঙ্গ। নদী পার হুইয়া দিঘঘাট যাওয়া যায় । সোনপুর হইতে মুজীফরপুর 
এক শাখা লাইন গিয়াছে । কহার সন্নিকটে বিখ্যাত হবরিহর ছত্র। প্রতিব্ত্সর 
রাঁস পূর্ণিমা উপলক্ষে সাত আট মাইল ব্যাপিয়া হরির ছত্রে প্রকাণ্ড মেলা 
বসে। ইহাকে সোনপুরের মেল! কহে । এই মেলা প্রায় একমাস থাকে । 
মেলার স্থানটা রমণীর । মেলার সমক্স ভারতের নানাস্থান হইতে হস্তী অশ্ব 
প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আনীত হয্স। এত বড় বুহৎ মেলা ভারতে আর নাই। 
আমর! মেলার স্থান দন কদ্িতে করিতে চলিলাম । এ ১১1৫৪ মিনিটে 
বিবারের অন্তর্গত ''ছাপুরা” ষ্টেসনে উপনীত হইলাম । এই জংসন হইতে 
বালিয়া ও গাঞ্জিপুর হইয়। বানান পর্য।স্ত একশাখা লাইন গিয়াছে। কাটিহার 
হইতে ছাপরা ১৯৯ মাইল । ইহা সারণ জিলার প্রধান নগর। হাজিপুর 
হইতে বেশ গরম বোধ হইতেছিল, ছাপরা আসিয়া আর ছুদণ্ড স্থির থাকিতে 
পারিতেছি না। একি বিপদ! টেণ যখন বেগে চলে শখন তীব্র উষ্ণবাযু- 
প্রবাহ সংস্পর্শে শরীর দগ্ধ হয়, এবং যখন কোন ষ্রেসনে অপেক্ষা করে তথন 
মহান্রীক্ম বোধ হয়। ভাবিলাম প্দয়াময়, এই উত্তপ্ত বাষু মগুলের মধাদিয়। 
আমাদিগকে কোন্‌ দেশে কি উদ্দেশ্তে লইয়৷ চলিয়াছে, তাহা একমাত্র তুমিই 
জান। তোমার ইচ্ছা! পূর্ণ হইবেই, মানুষের ভাবন। বুথ11,” পরস্পর অত 
হইলাম, এছেশের ভদ্রসম্প্রদায় বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে দিনে রেলপথে 
যাতায়াত করেন না। বেল! বৃদ্ধির সহিত গরম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। স্থানীয় 
লোকেরই এগরম অসহা হয়, পরিমিত জলবাযুদ্ধারা পরিবদ্ধিত বাঙ্গালীর পক্ষে 
অকস্মাৎ নূতন প্রর্দেশের ভীষণ গরম অসহনীয় হইবে, ইহা ..আর 
বিচিত্র কি? একমাত্র সাত্বনা এই, দুঃখের অবস্থা সর্বদা! সমভাবে থাকে না। 
অতি ছুঃখের সমর দয়াময় মাঝে মাঝে শাস্তি-বারি সিঞ্চন করেন । 'তাহ! না 
হইলে বিধাতার স্যাঞ্ঘত ফোণার সংসার ছারখার হইত---পুথিবী মহাশ্াশানে 
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পরিণত হইত। আমাদের কষ্ট দেখিয়! স্বভাবনঃ উন্বারচিত্ত হিন্দস্থানীরা কেহ 
সহানু্ভূতি-স্থচক আলাঁপনে আপ্যায়িত করিল, কেহ জল আনিয়। দিল, কেহ 
বাতাস করিতে লাগিল, যেন আমরা তাহাদের পরম।জীয়। তাহাদের এরূপ 
ঁজন্ততার আমর! অত্যন্ত গ্রীত হই তাহা দগকে বেষ্ট প্রসংগা করিলাম। 
বস্তুতঃ তাহারা প্রশংসার্হ। তাহাদের পরিচর্ধায় আমাদিগের সকল কষ্ট 
তিষ্োহিত হইল । 

বিশেষ লক্ষ্য করিয়া! দ্রেখিলাম, বাঙ্গালীকে দকলেই আদর করে, সকলেই 
ভালবাসে । বাঙ্গালীর সংপর্গে তাহারা নিজকে গৌরবাদ্িত মনে করে ও 
বাঙ্গালীর জন্য তাহারা তাগ.স্বীকার করিতে কুতিত হয় না) পাঠক! মনে 
করিবেন না, বাঙ্গালীর! হিন্দুপ্তানীদের অপেক্ষা কেন কোন অংশে শ্রেষ্ট বলিয়া 
তাহারা বাঙ্গালীকে সম্মান করে । চুন্বক লৌহকে আকর্ষণ করে; ইহ! 
লৌহের এক্তি নহে, চুর্বকের গুণ ৷ বাঙ্গালীর দোষ ও গুণ বাঙ্গালীর অবিদিত 
নাই। সুধী পাঠক! অগ্তদুষ্টি কৰিয়! নংঃসংশয়ে বলিতে পারেন কি, বাঙ্গালীর 
নৈতিক জীবন ভারতের কোন জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? এবিষয়ে হিন্দুস্থানিগণ 
আদর্শ । তাহার] সত্যবাদী, ধর্মভীরু এবং চরিত্রবান! সময় সময় তাহাদের 
ভিতর যে উষ্ণ মন্তিষ্কের পরিচগ্জ গাওয়া যায়, ইহার কারণ, তাহাদের দেশে শিক্ষা 
বিস্ঞ।বের অভাব । উপঘুক্ত শিক্ষা পাইলে ইহারা ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার 
করিতে পারে। 

আমরা ১1১৬ মিনিটে "পারো জংশনে উপনীত হইল'ম 1 এখান হইতে 
একটী শাখা-লাইন “মহারাজগঞ্জ” গিয়াছে । দারোগ্ডার এক ষ্টেসন পরে 
“সৃভান” পুছিলাম ॥ সাঁভান হইতে “আপ্তই', এক ব্রাঞ্চ লাইন আছে। 
আমরা ৩১ মিনিটে “ভাট নী” গেলাম । ভাটনী হইতে একশাথা '“বারহাজ- 
বাজার” ক অন্তশাখা। “বানারস” গিয়াছে । আমর ৫1৬ মিনিটে গোরকপুল্ত 
গেলাম ! এখান কইতে “উল! বাজার+ হইয়া “গওা” পর্যন্ত একটা লুপ লাইন ও 
গগ্ক্ তীরে “বাগাহ)” পর্ধাস্ত একটা শাখা লাইন গিয়াছে । বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টার্ণ 
রেলওয়ের হেড. আপিন গোর্কপুর । ইহা! যুক্তরাজ্যের একটীঞ্বিভাগ । 

বঙ্গদেশ ত্যাগ করায় অনেক পরিবর্তন দেখা গেল। হায়! স্বর্ণপ্রথ 
বঙ্গমাতাঁর সেই *স্পময় শ্যামল গ্রাস্তর আর নাই। এখন চতুর্দিকে কেবল 
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মক্ুভূমির মত দুর্ববাবিহীন ধবল প্রান্তর, কচি ছুই একটা মৃতপ্রায় পাঁদপ বক্ষে 
ধারণ করিয়। মরার মত পাঁড়য়া অ।ছে। এবড় ভয়ানক দেশ । এগ্রদেশে বন 
জঙ্গল নাই, গত পক্ষী নাই, বৃক্ষলঙ। নাই, গাঁখীর সুমধুর কলকঠ নাই, কিছুই 
নাই); আছে কেবস সলীবভাশন্ত সুদীর্ঘ প্রান্তর ও পাধাণবৎ মৃত্তিকা । 
বঙ্গবাসীর! যেমন কোন গ্রাসে সমস্ত স্থান বা।পিয়! পাতলা ভাবে ঝস করে, এ 
অঞ্চলে সেরূপ নহে। তন্কর ও দঙ্গ্যভয় নিবারণার্থ এদেশে মাঠের কোন 
নির্দিষ্টস্থানে গ্রাম্য লোকেরা সনবেত হইয়া সহরের টা একবাড়ীর সহিত অন্ত 
বাড়া সংলগ্ন কাঁররা--গাত্রে গাত্র ঠিকাইয়া ধস করে। এদেশে গৃহ এত ছোট 
যে, আনার গায় খর্বক্ত ব্যক্তিও অনারাসে ছাদ ম্পশ কাঁ্িতে 
পারে । গৃহাভ্যন্তরে একটাও খাতীয়ন শাই। ইহার অভ্যন্তর এমন গাঁড় | 
তমসাবৃত বে, স্র্ধ্যদেব সহসা প্রবেশ করিতে ইতস্তত করিয়াই যেন প্রত্যহ 
বহিদে শ হইতে উবিঝুকি মাবিয়া চাজাযা বাইঙেছেন। আমাদের দেশে এ 
প্রকার গুহে বাম কিনে ভাম্প, তাগযা আহাকে তিন দিবসের মধ্যেই শমন 
ভবনে যাইতে হয়; (কিন্ত এগ্দেশের শুঙ্ধ জলবাযুদ্ধরা পরিপুষ্ট ব্যক্তিদিগের 
এবংবিধ গৃহই উপযোগী । কারণ, দারুণ তীঘ্বকালে দিনের বেলা এঘর বেখ 
ঠাণ্ডা এবং জানাণা না থকায় ভয়ানক শীতকালে কব।ট বন্ধ করিলে শীত 
ল(গবার আশঙ্কা! থাকেনা । বঙ্গদেশের মত বশ, তালাই, চাটাই ইত্যাদির 
বেড়া এখানে নাই । হিন্দুস্থানিগণ শুধু মৃত্তিকার ছারা দেয়াল গ1থিয়! ঘরের বেড়! 
দেয়। এ দেশের লোক এত গরীব থে বাহার মাত একশত টাকা আছে দে 
এদেশের একজন গণ/)মান্ত বাড়ি । এ অঞ্চলে সাপের ভয় বড় 
বেশী। রাঞিকাণে কেহ সর্পভয়ে পথে ভুমণ করে না। গোরকপুরে একটা 
লালবর্ণের হস্তী দেখিতে পাইলাম । লাপবণের হস্তী আর কখনও দেখি নাই। 
বেঙ্গল নর্থগরেষ্টার্ণ রেগওয়ের গাড় ঘণ্টায় রশ মাইল বায়। ইহা ইষ্টারণ 
বেঙ্গল ছ্রেট, রেল€য়ের গাড়ি ভপেক্ষা কিছু বড়। আমরা রাত্রি ৮৩১ মানিটে 
“বন্তি” পৌছিলাম। ইহা যুক্তরাজ্যের একটী জেলী । বস্তি হইতে কুক 
ষ্রেসন অগ্রসর হইয়া ১০৩৩ মি'নটে “মান্ক।পুর” জংশনে গেলাম । মান্কাপুর 
হইতে অযোধ)ব।ট” বা “কার মিঘাটি” একশাথা লাইন পিয়াছে। 
মানকাপুরের এফ ছ্েসন পরে “গত পৌছিলাম। ইহ। যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত 
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ফয়জাবাদ বিভাগের একটী জেল! । গণ্ডা হইতে “নান্পারা” জংশন হইয়া 
এনেপাঁলগঞ্জ রোড”, এত লাইন গিক্সাছে এবং “গোরকপুর” পর্যযস্ত এক লুপ 
লাইন বিস্তীত আছে। আমর গণ্ডা জেলা উত্তীর্ণ হুইয়৷ ইতিহাসবিখ্যাতা 
সরযুনদী পাঁর হইলাম। সরযূ দন করিয়। আমার হৃদয় আবেগভরে মাতিয়! 
উঠিল। এখানে কত কথাই মনে উদয় হইল | হায় সে রামও নাই, সে 
অফোধ্যাও নাই । যে সরযু একদিন পৃথিবীর কেন্ত্রভূমি অযোধা! মহানগরীর 
বিজয়-কীত্তি দেশ দেশাস্তরে সগৌরবে ঘোষণা করিত, যাহার উভয় তটপ্লাবিত 
স্থান একদা খ'ষ জনাধুাদিত দেশ বলিয়া কথিত হইত, যাহার পুণাতোয়ম্পর্শে 
এককালে কোশলরাজ্যের আপামর সাধারণ নিজকে ধন্ত মনে করিত, 
মেই মহাতীর্থ, সেই এতিহাসিক পুতসলিলা সরযু এখনও আছে, এখনও 
প্রাচীন কীি-গরিম| শুক্ষবক্ষ ধারণ করিয়া দুঃখে প্রবাহিত হইতেছে । 

আমরা ক্রমে সরযূ ও গঙ্গার প্রধান উপনদী “ঘর্থরা” পার হইয়া! রাত্রি 
২১৮ মিনিটে “বরহোঁয়ীল” ষ্রেদনে উপনীত হইলাম । ইহ একটী জংশন। 
এখান হইতে একটা ক্ষুদ্র শাখা“বারহাম ঘ|ট', ও একটা বৃহৎ শাখা “কানপুর” 
গিয়াছে । ইহার ছুই ষ্টেসন পরে আমরা “বড় বাঙ্কি” পছছছিলাস। বড় বাস্ছি 
ফয়জাবাদ বিভাগের একটা জেল! । এখান হইতে ফর্জাবাদদ একটা ব্রাঞ্চ লাইন 
আছে। বড় বাস্কি হইতে বন! হইয়। ৪1৩৫ মিনিটে “ড[লিগঞ্জ* জংসনে আপি 
লাম। ডাঁলিগঞ্জ হইতে রে।হিলথও্ড কুমাযুন রেলওয়ে মিটার গেজ টেপ কাণপুর 
গিয়াছে । আমর। কাটিহার হইতে প্লক্ষৌ জংসনের* টিকিট না লইয়। ভ্রম- 
বশতঃ “লক্ষৌ সিটির” টিকিট লইয়াছিলাম। এখানে সেই ভ্রম সংশোধন 
করিয়া লক্ষৌ জংসনের টিকিট লইয়া! এই শাখা লাইনের (1, ০, [১১১০০৫৫: ) 
গাড়িতুত উঠিলাম। 

পঞ্জাখ্ের স্বনামধন্য চিকিৎসক মৃত লছমন দাঁদের বর্তমান চেল! শর ঘনইসু) 
দাসের চারিজন শীখ এজেন্ট এই গাড়িতে উঠিল। ইহারা লক্ষৌ হইয়া অমৃতসর 
যাইকে। ইহারা! বঙগদেশে প্রত্যেক বৎসর গ্রামে গ্রামে ইটিয়। ওঁষধ বিক্রয় করে। 
ইহাদের ওষধ সমস্ত জেলায় প্রচুর পরিমীণে বিক্রয় হয়। ইহান্ের সহিত নানা 
বিষয় কখোপকথন হইল | ইহারা বেশ ভদ্র । ইহার। আমাদিগকে ভ্রমণ উপলক্ষে 
তাহাদের প্রধান তীর্থস্থান অমৃতসর দর্শন করিতে বিশেধ অনুরোধ করিল। 


৪৩৮ পন্থা | | ১৩১৭ 


আমর! লক্ষৌ সিটি ষ্টেশন হইয়। «আয়েসবাম” জংসনে আসিলাম। বেঙ্গল 
নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের গাঁড়ি এই জংসন হুইয়! কাণপুর গিয়াছে। | 

আমর! ৭ই 'দ্যোষ্ঠ প্রভাতে ৫১৮ মিনিটে লক্ষৌ জ্ংসনে নামিলাম। 
আমাদের সহিত শীখ চারিজন না'মপ। লৃক্ষৌ আউধ রোহিলখণ্ড বেলওগ্ে 
ও রোহিলখণ্ড কুম।যুন রেলওয়ের জংসন | লক্ষৌ সিটি হইতে লক্ষৌ জংসন 
চারি মাইল বাবধান। গোমতী তীরে বর্তমীন লক্ষৌ নগরী নিশ্মিত হইয়াছ্ছে। 
গোমতী প্রাচীন স্মৃতি বিডি ঠা এতিহাসিক নদী । 

ষ্টেসনের 'অনতিদূরে একটা বৃক্ষতলে আমরা সকলে আব্রপ় লইলাম। 
শীখেরা বুক্ষের নীচে পরিষ্কার কবল বিস্তার করিয়। বসল আমর! বুভূক্ষায় 
পীড্যমান হইয়া তাহাদের তহ্থাবধানে আমাদের (জনিবাদি রাখিয়া! রদ্ধনোপ- 
যোগী দ্রব্যাদি ক্রম করিবার জন্য বাঁজারে বহির্গত হইলাম। বাঁজারের 
রাস্তাঘাট বেশ গ্রশন্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । হিন্দৃস্থানী রমণীগণ দোকানীর 
কাধ্য করে। আমর তাঁহাদের নিকট হইতে চাউল, দাঁল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া 
সেই বুক্ষতলে ফিরিয়!] আদিল।ম। এখানে ইন্দারার সুশীতল জলে স্নান 
করিয়৷ একটা পরিষ্কৃত স্থানে রন্ধনাদি সমাপনান্তে তুই দিন পর তৃপ্তির সহিত 
ভোজন করিলান। এখানে প্রভাতেই বেশ গরম বোধ হইল । 

লক্ষ অযোধা।র মুসলমান ভূপতিগণের রাঁজধানী। অযোঁধায় প্রথম 
নবাব সাদত আলি খা লক্ষৌর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত ওয়াজ্জি আলি 
থ। অযোধ্যার শেষ নবাব ছিক্নে। লক্ষৌর প্রধান দর্শনীয় মচ্ছিভবন ছূর্গ, 
ছত্রমঙ্জিন প্রাসাদ, হোসেনাবাদ, এমামবাড়া ও ওয়াঞ্জির আপির কীত্তি “কৈশর- 
বাগ”। কৈশরবাগের একটী ফটক তৈয়ার করিতে লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল । 
এজন্য ইহ! “লাধীগেট” বলিয়। বিখাত। সহেরর মধ্যে গোমতী তীরে তপন 
অউুলেকামফ বিখ্যাত “বেলিগার্ড। বেলিগার্ড সিপাহী-বিদ্রেহের অবিনশ্বর 
কীত্তিস্তস্ত । ইংরাগ্রেরা এই স্থানে ছয় মাস অবরুদ্ধ থাকিয়। আত্ম রক্ষা 
করেন। 

লক্ষৌর পূর্বব-গৌরব স্বৃতিপথে উদ্দিত হওয়ায় আমার বড় কষ্ট হইল, কেমন 
যেন একগ্রকার যাণ্তন। অনুভব করিতে লাগিলাম। সেই নবাব বাড়ী, 'শন্দর- 
মহল, সীসমহল, বিলাস-কক্ষ, বেগমের ্নানাগার, মনোহর বাঁগ, সুরমা হন 
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প্রভৃতি সমস্তই পড়িয়। রহিয়াছে, অথচ কেহুই নাই, যেন একটা ভূতের বাড়ী। 
ইন্্তু্লা প্রাসাদের এই শোচনীয় অবস্তা দেখিলে, পাষণ্ডের হৃদয়েও শেল- 
বিদ্ধ হয়। পরিবর্ভনণীল জগতের কফি দ্রুত পরিবর্তন! মহাকালের কি অপা- 
ধরণ শক্তি! অতি অল্পকালমধ্যে মাত্র দেঁড় শত বংসরে লক্ষৌর আমূল 
গবিবর্তুন হুইয়াছে-_সুগান্তর ঘটিয়াছে । উঃ ইহা কি সহাহয়। আমি আন্‌. 
মন্ে উদ্দাসপ্রাণে এইক্ষণবিধ্বংসী জনপদের অস।রতা চিন্তা করিতে লাগিলাম। 

লক্ষৌর থরমুজ গ্রুপিদ্ধ। ইহ! স্বাঁছু ও সুমিষ্ট । ভারতে এরকম খরমুজ 
আর কোথাও পাঁওয়। 'যায় না। গ্রীপ্ধকালে একটা থরমুজজ ভক্ষণ করিলে 
পিপাসা নিবুত্তি হয়, শরীর শীতল হয় এবং চিত্তন্মস্তি জন্মে । বাজারে খরমুজ 
দর্শন করিয়, আমরা ইহাকে আমাদের দেশী খগমুজের ন্যায় নীরস মনে 
করিয়! প্রথমতঃ ইহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু, শীখেরা পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করায় ইহ! ক্রয় করিলাম । তাহারা না বলিপে আমরা এই উপাদেয় 
ফলের আশ্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত হইতাম । লক্ষৌয়েতে ডবল পয়সা চলে না। 
এ স্থানে সাগর জল হইতে অনেক উচ্চা। অন্ততঃ 'এক শত হাত খনন না 
করিলে জল পাওয়! বায় না। ছুগ্ধ এব ঘ্ৃত বেশ স্থুলত । পাকা ওজনের 
উত্কৃষ্ট মহিষ ঘতের সের এক টাক1 এবং জ্বাল দেওয়া ছুদ্ধের সের দশ পয়স1। 
এখানে যুক্তরাজোর ছোট ল্লাট অবকাশ সময়ে অবস্থান করেন। আমর! 
হাঁরদ্বার য।ওয়া মনস্থ করিস শীখদের নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণ করিষ। 
ষ্টেশনে আদিলাম। হরিদারের টিকিট লইয়া প্লাটফম্দ্ের উপরের সেতু পার 
হইয়া অনা প্রাটফন্মে যাইতেছি, এমন সম্য় একজন টিকিট কালেক্টার মন্দ- 
অভিপ্রায়ে আমার নাম কি, ধাড়ী কোথায়, ব্যাবসা! ক, কোথা হইতে 
আহ[সয়াছি, কোথায় যাইব ইত্যাদি অনেক বিষ্ক উপধূর্পার প্রশ্ন করিতে 
লাগিলেন্চ। 

এদিকে ওয়াচ খুলিয়া দেখি, টেণ ছাড়ার মময় হইয়াছে, অথচ তাহার প্রশ্ন 
ফুরাষই্ীতেছে না; ইহাতে একটু বিরক্তি সহকারে তাঁহাকে বলিলাম “আপনার 
উদ্দেপ্ত গ্রশ্নের,সুচনা হইতেই বুঝিয়াছি, আপনার প্রশ্নের যথুষথ উত্তর প্রদান 
কর সন্ভূর্ণ অনাবশ্তক মনে করি। টে,ণ ছাড়িবার সময় হইয়াছে, আমি 
আপনার জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য নাই। আপনার সন্দেহ দূরীকরণার্থ 
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বলিতেছি, আমি বিপ্লত্বকারী দলভুক্ত নহি, আমি একপ্ন পর্য্যাটক। ইহা 
বলিয়া! আমি দ্রুতপাদ বিক্ষেপে আউধ রোহিলখণ্ড রেলওষের গাড়ীতে উদিলাম। 
বেলা ১১1২৫ মিনিটে (7, 7716৭ এ) টেণ ছাড়িল। আউধ রেহিলথণ্ড 
রেলওযে মোগলসরাই হইতে সাহারানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । ইহ!" 
্যাণ্ডার্ড ব ব্রডগেব অর্থাৎ ৫) ফুট ব্যবধানে ইহার রেলপাতা হইয়াছে । আউধ 
ও রো'হুল খণ্ড রেলওয়ে লাইন এক হাঙ্তার মাইল বিস্তৃত। ইহার হেড আপিস 
লক্ষৌ। লক্ষৌ হইতে হরিদ্ধার ৩০৫ মাইল, ভাড়া ৩১০ আন1। 
ক্রমশঃ 
শ্রীপ্তামাকীন্ত গঙ্গোগ1ধটায়। 
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১২শ সংখ্যা । 


মধ্যশাখা । 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

ভগবানের কাস্তামকন সাধারণী, সমঞ্জস্! ও সদর্থাতেদে ত্রিব্বা। এই 
ভিবধা কান্তারই কাস্তাভ।৭ স্থায়।। তন্মধে। সাধাবনীর কান্তাভীব সাম্তভেগেচ্ছ- 
নিদম্, সমঞ্জসার কান্তাভাৎ ক।চ* তদ্দিত সন্তোগেজ্ছ এবং সমর্থার কাস্তাভাব 
্বর্দপা ভিন্ন মস্তোগেচ্ছ। সস্তোগেচ্ছা যে কাস্তাভাবের নিদান অর্থাৎ মূল, তাহা- 
কেই সৃষ্ভোগেচ্ছানিদান কান্ত।ভাব বল! যায় ;--সস্তোগ্চ্ছা যে কাস্তাভাবে কথন 
কখন*ভিন্নরূপে গ্রকাশ পা, তাখাবই ন[ম কাঁচৎ ভোদত সম্তেগেচ্ছ কাস্তাভাব, 
আর যে বান্তাঙাঁবে সন্ত 'গচ্ছা নিত্যই দ্বন্ধপের সহিত ভেদে গ্কাঁশ 
পায়, তাহার নাম স্বরূণাডির সস্তোগেচ্ছ কাস্তাভাব, কুজাদ সাধারণী কান্তার 
কাস্তাভাবই সম্তোগেচ্ছা নিদান কাস্তাভাব কারণ, গাহাদিগের প্রেম 
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সম্ভো!গেচ্ছ! ভিন্ন প্রকাশ পায় না। সমঞ্জসা মহিষীগণের কান্তাভাবই ক্কচিৎ 
ভেদ্বিত সম্তোগেচ্ছ কান্ত/ভাব, কারণ তাহাদিগের কাম্তাভাব কখন সস্তে!গেচ্ছ। 
ভিন্ন প্রকাশ পায় না, এবং কখন তগ্ভিন্নও প্রকাশ পাইয়! থাকে। আর 
সম্বদ্ধ ব্রজদেবীগণের কাস্তাভাবই শ্বন্ধপ।ভিন্ন সম্তোগেচ্ছ কাঁস্তীভাব, কারণ, 
তাহাদিগের সম্তোগেচ্ছা নিতাই স্থায়ী ভাবের সহিত একীন্ুত হইর! অর্থাৎ 
স্থায়ীভাবের অন্তভূতি হইয়া কেবল শুদ্ধ-স্থায়ীভাব-রূপেই প্রকাশ পাটি! 
থাকে, ভাহাদিগের সস্তোগেচ্ছা কখনই স্থায়ীভান্রে স্বরূপ হইছে ভিন্নরূপে 
প্রকাশ পায়না। সাধারণী কাস্তাদিগের বলবতী সম্তোগেচ্ছা সকল সময়েই 
রুষ্চমৃথ তাৎপর্যযনয় প্রেম হইতে ঠিন্লাকারে কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ জন্ত স্বম্থথ বাসনা 
রূপে প্রকাশ পাঠয়। থাকে ' | 

সাধারণী কান্তাদকল স্বরূপতঃ স্বস্থথতাত্পর্যয বর্জিত হইলেও তীাহাঁদিগের 
প্রেস কষা ৮ জন্য স্বগথ বামনার আকারে আকাজ্মিত হইসা প্রকাশ 
পাওয়াতে উহার কৃষ্ণন্নখ ভাত্পর্যময় স্বূপের গ্রনাশ থাকে না, স্বুখ 
তাৎপর্য্যমস্ত বূপান্তরই লক্ষিত হইয়া থাকে ' সমঞ্জীপা কান্তাদগের এ সঙ্ছোগেচ্ছ। 
কখন কৃষ্ণাগ সঙ্গ জঙ্ট স্বন্থথ বাসনার আকারে উত্থিত হইয়। সাধারণীর 
হায় স্বরূপ হইতে ভিন্নবূপে এবং কখন কেবঙ্গ কৃষ্ণমুথ তাতপর্যাময় প্রেমের 
পহিত একীভূত হইয়া! উক্ত প্রেমের অন্তভূ্তি হইয়! সমর্থার ন্যায় স্বরূপা- 
ভিন্ন রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । সমর্থা বজদেবীগণের সন্তোগেচ্ছ। সব্বপাই 
কষ্ণসুথ তাৎপর্যময়ী। াহাদিগের সম্ভোগেচ্ছা কখনই রুষ্ণাঙ্গ সঙ্গ জগ্য 
স্বস্ুখ বাসন! রূপে উখিত হয় না? ব্রজদেবীগণের রুষ্$ম্থ ভিন্ন অপর স্থখের 
অনুসন্ধনই থাকে না। ত্বাহাদিগের আাঁজ্বস্খের অনুসন্ধান না থাকাতেই 
তাঁহাদিগের সম্তোগেচ্ছ! শুদ্ধ কৃষ্চনুখ তাৎপর্য্যে পর্যবসিত হইয়া! কুষ্ণনুখ 
জঁতপর্য্ের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়। এই নিমিত্তই ব্রজঘৰবীগণের 
কান্ত।ভাবকে সর্ঝশ্রেষ্ট বলা যায় ' যদি-কেহ 'মাপত্তি করেন সমর্থ ব্রজদেবী- 
গণের আত্মস্থথে তাতৎপর্ষা নয থাকুক; কিন্ত সঙ্গকালে আত্মস্থ অপরিহা %--- 
আঁমরা তাহ! শ্বীকার করিনা, কারণ অনুসন্ধান বাতিরেকে স্থখের অনুভব 
সম্ভব হয় না। অযাচিত অন্নপানাদির উপভোগের স্থখোতৎ্পত্তির ০০ষাতেও 
সত হয়ন1--কারণ যাহার অযাচিত অন্নপানাদির উপভোগে সুখ জন্মে, তিনি 
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যে স্ুথান্ুসপ্ধান রছিত, তাহা কেহই স্বীকার করেন না। কিন্তু সর্বথ! সুখাঙ্ু- 
সন্ধান রহিত বাক্তির অন্নপান[দির উপভোগে জথানুৎপন্তি বাধা হইয়াই স্বীকার 
করিতে হয়। জাগ্রদাবস্থায় ববয়ান্তরে অভিনিবিই ব্যক্তির বিষয়ান্তরের 
অন্ুভবাভাব সর্বজন এসিদ্ধ, স্ুবুপ্তিরত "কথাই নাই | ব্রজদেবীগণ সদাই 
তুরীয় অবস্থায় অবস্থিত ঝলয়া ভাহাদিগের স্থুণ, হুক্ম ও কারণের জভাব- 
থাঞ্ষে না। তাহারা নিত্য তুরীয় অবস্থার থাকিরা স্কুপ শুঙ্ষাদির কোন সমাচারই 
রাখেন না। এক্ষণে এরূপ আপন্ত হইতে পারে যে তাহা দগের স্তুপ শুক্মাদির 
অন্থভব না খাকিগেও, তুরীয় একুক্ের অঙ্গ সঙ্গজনিত হ্থ বিশেষের অনুভব 
হউক? এরশু আপাতত আমরা ইষ্টাপন্তি মনে করি। তুবীয়স্থা বরজদেবীগণ 
তুরীয় শ্রীরুঞ্চের অঙ্গ সঙ্গ জনিত 2ুখ বিশেষের অনুভব করেন, ইহা আমরা 
অস্বীকার কি না । তব উ্রন্ুথ যে এই সু এহে, উহা ঘে প্রাকৃত হুথ নহে, 
পরস্ধ সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত, তাহা অবশ্ট ম্বীক্ষ)। যেব্জদ স্কুলে পুজীভূত জ্ঞান 
ও তত্প্রকার হইতে স্ক্ষে এঞীভৃত জ্ঞান ও ততপ্রকার ভিন্ন, যেরূপ হুঙ্ষে 
পুলীভূত জ্ঞান ও তৎগ্রকাঁর হইতে করণে পুজীভূত জ্ঞানও তত্প্রকার ভিন্ন, 
তন্রপ তুরীয়ে খা পিদ্ধদেহে পুঞ্জীভূভ জ্ঞান ও তত্প্রকার পুর্বোক্ত ত্রিবিধ জ্ঞান ও 
তত্গ্রকার হইতে সম্পূর্ণ বভিনন। স্থথজ্ঞান বিশেষ। অতএব সিদ্ধদেহ সম্পন! 
ব্রজদেবীগণের তুবীয় একুষ্ের অঙ্গ মর্গ জনিত জুথের অনুভব যে স্ুলাদি 
সংস্পশ জনিত হ্ুথান্ভব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহা হ্ির। উহা! সমাধি 
স্থথ হইতে থা ব্রন্মান্গভব জানত হথ হইতে ও স্বতন্ত্র। 

সাধারণ ত্রজদেবাগণের ৫ম হইতে আবার আরাধা প্রেমের বিশেষ উৎকর্ষ 
আছে। সাধারণ ব্রজদেবীগণ শ্রীকঞ্জকে পাইয়া শ্রীরুষ্ের অঙ্গ সঙ্গ পাইয় 
আৰু কোনদিকে চাহলেন না, আনন্দে বিভোর হইয়া গেলেন। শ্রীরাধ। কিন্ত 
সেরূপ বিভোর হইলেন না। শ্রাঁধা দেথিলেন, প্রত্যেক গোপীর পাস্েই 
এক এক কৃধ্চ, ঠিক সেইরূপ সাধারণ ভাবে তাহার পার্খেও এক কৃষ্ণ 
রহিক্জাছেন। এই দ্োখয়াই শরাধার মান হহল, তিনি মানিনী হইয়া রান 
ছাড়িয়া গেলেন। শ্রীরাধিকা রাস ছড়িয়। গেলেন, চন্দ্রহাবের হুত্র ছিড়ি় 
গেল, চন্দ্র নকল ইতস্ততঃ (বচ্ছিন্ন হইয়া গেল। শ্রাধা ও শ্রীরুঞ্ণ অভিন্নাত্ব। | 
শ্রীরাধিক। চলিয়া গেলেই শ্রীকৃষ্ণও চালয়! গেলেন। মধাদণিধ অভাবে মণির 
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মাল। শোভাচুুত হইল । শ্রীকষ্চের আর রম ভাল লাগিল না, তিনিও 
শ্রীরাধিকার অন্থুগরণ করিলেন । | 

রাম রায়ের কথা শুনিয়া গুভূর মুখকমল উৎফুল্প হইল। তিনি প্রীত হইয় 
বপিলেন- “ইহ! শুনিবার শিমভ্তহ আদি তোমার নিকট আনিয়াছি। এখন 
আমি সাধ)সাপদের তত জাঁনিলাম। কিন্তু আরও ।কছু শুনিবার অভিলাষ 
হইতেছে । কৃপা করিয়া কৃষ্ণের গরূপ, রাধার স্বর্দপ রসতত্ব ও প্রেম্তত্ 
প্রভৃতি বল। এই সধ্ল বিষয় ভোমাগ নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট 
শু'নবার সম্ভবনা নাই। তুমি ভিন্ন অপর কেহই এই সকল তত্ব শিপনুগণ 
করিতে সমর্থ নহে।” 

রাম রায় প্রভুর ঈণৃশ বিনয় মধুর বাক্য শ্রণণ করিয়া মুগ্ধ ও বিশ্মিত হইয়া 
বলিলেন, প্রঙ্তো। আ:মত কিছুই জানিনা; তুমি যাহা ব্লাইলে, তাহাই 
ব্ণিলাম। লোকে যেমন শুক্পক্ষীকে পাঠ পড়।ইয়া তাহার মুখ হইতে এ 
পাঠ শ্রবণ করিয়া স্থুথ পায়, আপনিও তেমনই আমার অন্তরে প্রবেশ 
পূর্বক আমাকে ব্লাইয়। শুনিতেছেন এবং শুনিয়া আনন্দ অনুভব ফরিতে- 
ছেন। বস্তুতঃ আম ভাগ বাণতোহু ক মন্দ বলিতোছু, তাহার কিছুই 
জানিনা 1” 

প্রভূ ঝগলেন,--“আমি মায়াবাদী সন্যাসী, ভক্তিতত্বের (কিছুই জানিন|। 
মায়াধাদে জামার চিত্ত মলিন হুইয়। গিয়াছে । সীর্বভৌম ভট্টাচাষ্যের সঙ্গগুণে 
এ মন কিছু নিন্চল ইইলে, আমি তাহাকে ভক্ভিতত্ব জিজ্ঞস। করিয়াছিল।ম | 
তিনি বলিলেন, ভক্তিতত্ব আ।মও জানিনা, এক রামানন্দ জানেন, তিনিও 
এখানে নাই। তাহার মুখে তোমার মহিমা শুনিয়াই এখানে আনয়াছি। 
তুমি আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়! স্ততি করিতেছ, কিন্তু বিপ্রই হউন, সম্ন্যাসীই 
হউন ঝা! শুদ্রহ হউন, ধিনি কৃষ্ণতত্বেত্তা, তিনিই গুরু; আমি সন্্যাপী বলিয়। 
আমাকে বঞ্চন! করিও না। শ্রীকৃষ্ণের ও রাধার তত্ব বলিয়। আমাকে পূর্ণ- 
মনোরথ কর ।৮ 

রাম রায় বলিলেন,--“আমি নট, তুমি শুত্রধার ; তুমি আমাকে যেমন 
নাচাইতেছ, আমিও তেমন নাচিতেছি ; আমার গ্িহব! বীণামন্ত্, তুমি বীশাধারী, 
তোমার যাহ! গুনিতে ইচ্ছা হহতেছে, আমিও তাছাই উচ্চারণ করিতে।ছ।”” 
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বর্দিও রামানন্দ রায় বুঝিতেছেন যে, আমি ধাহার সম্মুখে বাচাঁলত৷ প্রকাশ 
করিতেছি, ইনি স্বপ্ংং ভগবান্‌, তথাপি তাহারই মাথায় মোহিত হুইয়! তৎকর্তৃক 
প্রেরিত হইয়া বলিতে লাগিলেন -_ 
“ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণ: সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। 
অনাদ্দিরাদি গোৌঁবিন্দঃ সব্বকারণকারণম্‌ ॥+, 

 সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকুষ্চই পরমেশ্বর । তিনি সকলের আদি, তাহার 
আদি নাই। তিনি কারণ দকলেরও কারণ । তিন সর্কশ্বর, সর্বশক্তি, সর্বব- 
রস পূর্ণ ব্রজেন্ত্রননন। শ্রীকুঞ্চ শ্রীবুন্দানে বিরাঁজিত অপ্রকৃত নবীন মদন । 
তিনি অন্ত প্রা্কত ও অগ্রাকৃত মদন সকলের মুলাশ্রষ্ । তিনি শ্রীবুন্দাবনে 
বিরাজিত হইয়৷ নিত্য নৃতনরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। তিনি কোটি কন্দ্প 
লাবণ্য এবং গ্রকৃত৷ একৃত কন্দগ সকলের মুলস্থানীয়। শান্ত্রকারগণ এই 
নিমিত্তই কামবীজ ও কামগায়ত্রী দ্বার! তাহার উপাসনার বিধান করিয়াছেন। 
তিনি পুরুষ ও স্ত্রী, স্থাবর ও জঙগম, সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন। তিনি 
সক্ষাৎ কামকেও মোহত করিয়া থাকেন! নান। তক্তের আস্বাগ্ত রস 
নানাবিধ, তিনি এ সমস্ত রসের বিষয়ও আশ্রয় । তিনি শঙ্গার রদ রাজমূর্তি- 
ধানী। আত্ম পর্ধ্স্ত কলের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন । তিনি শ্রীনারারণাদ্িরও 
চিত্ত হরণ করেন। তিনি লক্ষ্মী এুভৃতি নারীগণের চিত্ত আকর্ষণ কারয়া 
থাকেন। তাহার 1নজের মাধুর্য্য নিজের (চিত্তকেও হরণ করে। তিনি আপনি 
আপনাকে আলিঙ্গন করিতে অভিলাষ কারয়! থাকেন। 

এই সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিলাম। অতঃপর শ্রীরাধার স্বরূপ 
বলিতেছি। 

* শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অনস্ত। এ অনন্ত শক্তি সকল সাধারণতঃ তিনভাগে 
বিভক্ত ।* উক্ত তাগত্রয় যথ।,-_চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। চিচ্ছন্তির 
অপর নাম অস্তরঙ্গাশক্তি, মায়াশক্তির অপর নান বহিরঙ্গাশক্তি এবং জীব- 
শর্জির অপর নাম তটস্থাশক্তি। অন্তরঙ্গা শক্তিই স্বরূপশক্তি ও সর্ববশত্তির 
প্রধান। শ্রীৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানর্ঈময় অতএব তদীয় ্ধ% শক্তি ও ত্রিরূপ।- 
স্মিক।।* এ সচ্চিদানন্দময়ী ত্রিরূপাত্তিকা স্ববূপশক্তি স্বরূপত্ঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্তি 
স্বরূপিণী এবং অধিষ্ঠ।ত রূপতঃ সদ্ধিনী, সম্বৎ ও হুলাদিনী। তত্তৎ প্রাধান্তে 
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সন্ধিন্তাদিনাম জানিতে হইবে। সন্ধিনী গ্রাধান। অধিষ্ঠাত্রী ধামাদি ও গুরুবগ 
সন্বিৎ প্রাধান1 অধিষ্ঠাত্রী জবান সথিবর্গ, আর হ্লাদিনী প্রধান। অধিষ্ঠাত্রী তক্তিও 
কাস্তাবর্গ। শান্ত ও দাস মকণ কেহ সান্ধনী প্রধান ও কেহ সম্থিৎ প্রধানের 
মধ্যে নিবিষ্ট । হলািনী শ্রীরুষ্ণকে আহ্লাদ প্রধান করেন। শ্রীকৃষ্ণ হলাদিনী। 
দ্বারাই সুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্ীরুষ্ণ স্বয়ং আননা স্বরূপ হইয়াও 
নিজানন্দাধিষ্ঠাত্রী হলাদিনী শক্তি দ্বার। নিজানন্দ অনুভব করেন। এই হলার্দিশী 
শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণকেও আনন্দ প্রদান করিয়া থকেন। হ্লাদনীর সারাংশে 
সেই প্রেম সারাংশ শব্দের আর্থ আন্তকৃগ্যাতিলাীষ। শ্রী আনুকৃল্যাভি- 
লাষাত্মক প্রেমকে আনন্দ চিন্ময় রূসও বলা যায়, এ রুপাআ্মক প্রেমের পরম 
সার মহাভাব। শ্রীরাধাঠ মহাভাব স্বরুপিণী। তিনিই কাস্তাবর্গের অ*শিনী 
অত এব শ্রেষ্ঠ বলিয়া! বিদ্িত। তিনিই চিন্তামণি সার সদৃশ শ্রীকফের ৰাঞ্ছ! 
পৃরণই তাহার কাঁধ্য । জঙ্ষমীগণ তাহার বিগাস মুর্তি মহিষীগণ তাহার প্রতি বিশ্ব 
ললিতাদি গোপীগণ তাহার কায়ব্যুহ। বহু কাস্তা বিনা বৎসর উল্লাস হয় না 
বলিয়া তিনিই সকল কান্তার আকারে বিরাজ করেন। তন্মধ্যে ব্রজে শ্বপক্ষ 
বিপক্ষার্দি নানা ভাব ভেদে ও রস ভেদে নান! মূর্তি ধারণ পূর্বক শ্রীরুষ্ণকে 
লীলারস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তিনি গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দ মে|হিনী, 
গোবিন্দ সর্বস্ব ও সর্বকান্তার শিরোমাণ। 'তিনি দেবী অথাৎ দীপ্তিমতী 
অতএব পরম-স্ন্দরী। অথবা [তিনি কুষ্গারাধন-ক্রীড়ার নিবাস নগরা 
বলিয়াই তাহাকে দেবী বলাহর। তিনি কৃষ্ণময়ী) কুঝ তাহার অন্তরে ও 
বাহিরে বিরাজ করেন । যেখানে দেখানে তাহার নেত্র পড়ে, সেইথানে 
সেইথানেই রুঝ্সমুত্তি স্ফুরিত হয়! থাকেন। 
ঞ্রুমশঃ 
৬ন্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের গৌরনুন্দর হইসে উদ্ধৃত। 


পল 


সানব ও দেবতা । 


আম্র। জানি যে দেবত। স্বর্গে থাকেন ও মানব মরে থাকেন। এক্ষণে 
আমরা দেখিল স্বর্গ কিরূপ ও মর্তুই বাকি পদার্থ। স্বর্গে দেবতাঁগণ ফিব্ধপে 
বিরীজ করেন, মানস্রে ৪ দেনতার কিকি বিভিন্ন পরুঠি ? প্ররুতির তিনটি 
গুণ স্সাছে? স্বত্ব, রল$, তম, এই গুপরয় বিশিষ্টই প্রকৃতি, এই গুণত্রক় 
বাতীত প্রকৃতিকে মার কিছু বলা যাঁর না। প্রকৃতির গুত্রয় বিশ্বব্যাপী জীব 
মানেই গুণত্য়* বিশিষ্ট । আম্রা মানবের প্রগতির গুণত্রয় লইয়া! তাহাই 
বিভির্র ভাঁবে দেখেঙ্।! থাকি, তাহাতেই বুঝিয়। থাকি যে কিরূপে এই তিন 
গুণের এক একটি আধিকাণ্চায় প্রকৃতির ভাব প্রকাশ পায়। যে মানবকে 
দেনতুল্য মনে করি, সে মানবের কি গুণভাব আধিক্যতা আছে; নে মানব 
পত্ৃভাবাঁপত্র, তাহার রজঃ ৪ ভমঃ গুণ আত অন্নমান। এই সত্বগুণভাব, 
বাহার মধ্যে আপ্িকাতা প্রকাশ পায় তিনিই মানবপধারী হইলেও মানব 
দেবত। বলিয়। গণ্য করি ও ভক্তি করিয়া থ'কি। এবং যে স্থলে আমর রজঃ- 
শুণভাবের আধিক্যতা দেখিতে পাই ও স্বত্ব ও তমঃ অতি অল্লমাত্র, তিনিই 
মানব বলিয়া গণা হন, আর যেস্থলে তম্ঃগুণের প্রাধানত! দেখি ও স্বত্ব ও 
রজঃ মতি ঈষতভাবে দৃষ্ট হয়, তাহাই পণ্ড ভাব পে মানৰ দেহপারী হইলেও 
পন্ড বলিয1 গণ্য হয়। 

এক্ষণে দেখিব যে গুণবয়ের লক্ষণ কিকি? স্বত্বগুণের লক্ষণ, মানব ও 
দেবতার সহিত যে সন্বঘ্ধ আনয়ন করে অর্থাৎ মহর্ষি ও দেবর্ষিগণের শাঙ্ত্রা- 
শীলকনে ও তাহাদের উপদেশগুপি পালন করতঃ মে ভাব বিশিষ্ট হইয়। সেই রস 
পানে, ভ্ইেবলমাত্র সুথানুভব কিতেছেন, তিনি স্বগীয় নুখানুভবই করি! 
থাকেন; কারণ যে %ণে দুঃখ আসে না এমন স্থলই স্বর্গ এবং স্বব্বগুণভাব। 
সাহদদর স্বাত্বক বল! হইয়া থাকে। 

রজঃগুণভাবের লক্ষণ এই দেখি, যে কন্মী, ধিনি পার্থব ও বাতিক 
ক্রিয়া কঙ্াদতে অনুরক্ত এবং সেই লকল কর্দগুলির ফলভোগ সুখ ও ছুংখ 
মিশ্রিত অর্থাৎ মর্তের ক্ষণক সুখ ও ক্ষণিক দুঃখ তাবে সর্বদাই নিমগ্ন) ইনি 
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ফলপ্রত্যাণী হইয়। সকাম কর্ম্ম কৰিয়া থাকেন ও কর্ধমফলের দায়ী হন, ইছাকে 
রাজসিক গুণ বল! যায় । মানবের প্রকৃত এন্ধপেই দিন যাপন হইয়। থাকে। 
ইছার! সুখ ছুঃখ ভোগ করিয়। থাকে । 

তমঃগুণের লক্ষণ, যাহা কর্মে অলসতা, মোহ ভাব ( অর্থাৎ কেবল মাত্রই 
ছুঃখমর হইয়া থাকে ) কারণ উহাদের কোন কম্ম কারবার সুখ একেবারেই 
থাকে না; অতএব কোন করন্্মন। কারলে অত্যন্ত নারবীয় বন্ত্রণাবোধ হইতে 
থ[কে ইহাকে তামসিক ভাব কিংবা সশ্ুভীব বল! হইয়। থাকে, এই পশুভাবই 
অনন্ত 22খেব কারণ হ়। 

(কন্ত জাব মাত্রেই গুগভ্র॥ বিএ, বিভিন্ন ভাবে বাভন্ন গুণের আধিক)তা 
ও অন্ঠান্তগুলির অতি ঈষৎ পরিমাণ থাকিদা যায়, তাহাতে আঁধিক্যতা গুণেরই 
আধিপত্য গকাঁশ হইয়া থাকে, অপর দুইটির বল একাশ পায় না। অপর 
দুইটির শান্ত অতি ক্ষীনভাবে থাকে যাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না, কিন্তু গুণবিচারক 
পগ্ডিতগণ বিচার দ্বারা সেই অম্পষ্ট ক্ষীণভ(বগুলিও বুঝিতে সক্ষম হয়েন, 
তাহাই তাহারা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হয়েন। এবং সর্ধজীবকে সমভাবে 
দেখিতে সমর্থ হয়েন। এবং সকলকেই ভালবাসিতে শিখিতেছেন। কিন্ত 
মানব সাধারণতঃ মানবের প্রক্কাতি অনুযায়ী গুণের তারতম্য দেখিয়া লোককে 
ভালবাসে ও দৌষ দেখিয়া তাহাকে বণ! করে। সাধু পুরুষ মহাত্মগণ তাহ! করেন 
না। এই সকল দেব লক্ষণ, অর্থাৎ তাহারা দেবতা । আমরা যন্দ পরকে 
ভালবামিতে যাই, তাহাতে আমাদের সেই লোকের যতটুকু স্বত্বরভাব আছে 
( অথাৎ যতটুকু গুণভাবটি আছে) তাহাই যদি কেবলমাত্র আলোচনা করি, 
দোষের ভাগ প্রতি একেবারেই লক্ষ্য না রাখিতে চেষ্টা করি, তবেই আমরা! 
ক্রমে ক্রমে লোকটিকে ভক্তি, ভালব[সা, বা €প্রমভাবে দেখিতে শিখিব, আমর! 
নিশ্চয়ই জানি ষে মানব মাত্রেই পোষ গুণ উভয়ই আছে, তবে কোন স্থপে 
কাহারও গুণের ভাগ আধক ও দোষের ভাগ কম, এবং কাহারও দোষের ভাগ 
অধিক ও গুণের ভাগ কম; কিন্তু আমর! (নিজেদের পাপের ভাগ বৃদ্ধি না করিয় 
লোকের গুণভাগটুকু বে খিব স্থির করিয়াছি; তজ্জন্ত আমাদের চক্ষে কাহারও 
দোষের তাগ নাই কেধ্লনাত্র গুদের ভাগেই লক্ষ্য, তজ্জন্য গুনীর গুণ, ও 
দোষীর গুণ সর্ধই সমভাব আপিয়! পড়ে অতএব এইরূপে আমাদের সমজ্তান 
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পথের পথিক হইতে হইবে, এইরূপে নিজের জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিলে 
জ্ঞানটর জ্ঞান অপসারিত হয় না; তখন বুঝ! যাইবে যে পার্থক্য জ্ঞানই অজ্ঞতার 
পরিচয়, স্বার্থপরতা । জীবের মোহ জীবকে ভ্রমপথে লইয়া! গিয়া বিভিন্নভাবে 
আড়িত করিম! অতিশক স্বরর্থপর করিয়। দেয়। এই স্বার্থপরতাই অজ্ঞনী, 
বদ্ধজীব; তাহারা ভালবাপা কাহাঁকে বলে জানে না, তাহার! কেবলমাত্র 
নিজের স্বার্থ স্থথান্থবেধী। যেখানে স্বার্থ-ম্থখের জন্ত ব্যস্ত জানিবে, সেখানে 
ভালবাসা ঠিক নয়, কেবলমাত্র সোহ। সে রিপুবশে বশবর্তী রাগ, গে 
অস্মিতার বন্ধজীব। 

কিন্ত ভালবাসা, ভাক্ত বাঁ প্রেম একই বস্তু, সেই বস্ত যি'ন লাভ করিতে 
পারিয়াছেন, তিনিই বিশ্বপ্রেমিক। ভালব।সাই জগতের সার। ভালবাসাটি 
পরের সুথ বুদ্ধি) স্বার্থ সুথের জন্ত নহে, ধিনি প্রকৃত ভালবামিতে জানেন, 
তিনি দেবতাকে জানেন; তান স্বর্গীয় স্থথ জানেন, সেখানে মোহ আমিতে 
পারে না) কারণ জাপবাঁস।ই আনন্দ। 

এই আনন্দ উপলব্ধি করিতে হইলে সর্বজীবে সমজ্জান হওয়! চাই, অর্থাৎ 
সর্বজীবকেই সমভাবে ত!লবাসিয়! থাকে, তেখানে আত্মপর ভেদ নাই-- 
সমজ্ঞান, তিনি আত্মজ্ঞানী পুরুষ। তখন তিনি যথার্থই নিজেকে চিনিতে 
পারিবেন ও নিজেই সর্বময় দেখিবেন। 

নর্বভূতস্থাত্মানং সর্ধভূতানি যায্মন। 
ঈক্ষতে যোগযুক্ত!আ্ব। সর্বত্র সমদথিনঃ ॥ গীতা 

মানব যখন সর্বভূতম্থ হইস্জা সর্প সমদর্শী হন, তখন নিজেকেই সেই 
্বাত্বিক পুরুষ দেবতা বিশেষ বণিয়। বুঝিতে শিখিয়াছেন। নিজভোগা কিছু 
থাকে না, দেবতাঁয় সর্ধস্থ তাহার সম্্পণ, দেবভোগ্য সর্বন্বই দেব্তায় সমর্পণ 
হয়। তন তিনি সর্ববজীবেই স্বত্বতাবাপন্ন দেবত1 জানে ভক্তি করেন, ই 
সমদ্দপিভাবে যিনি অবস্থান করিতেছেন তিনিই দেবতা! । | 

(্রেবতার আবাপ স্থল স্বর্গে। কোথায় স্বর্গ? তাহ! দেখ| বাউক। আমরা 
সপ্তুলোক শুনিযু। আিতেছি ? ভূং, তুবং, স্বঃ ? মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যং এই 
সপ্ডলোকু। এক্ষণে উক্ত ত্রিলোক লইয়! দেবতার আবাদ স্থল বর্গ অনুসন্ধান 
করিয়া বুঝিতে শিথিব। 


রি পন্থা । [ ১৩১৭ 


ভূলেণক, ভূবলে।ক, ও স্বলোক। ভূলোক মর্ভঃ, ভূব লোক (কামলোক ) 
বা নরক এবং ন্বর্লোক স্বর্গ। ভুলোক ([)77510211019170 ) পাঁধিব সুখ ও ছুঃথ 
অনবরত অনুভব হইয়া থাকে, গুরুতির নিয়ম!নুধারী একটির পর একটি ক্রম! 
স্বয়ে আসিতেছে ও যাইতেছে। ' ইহাই প্রকৃতির রজগ্ুণপ্রাধান্ততা বিশিষ্ট 
বন্ধজীব মানবনূপে বিরাঙ্জ করিতোছে। ইহাই বধিমুখী মন ও জগৎসংদাঁর, এই 
স্থলে স্ুধ ও দুঃথ ঘূর্ণায়মান চক্রবৎ বিরাজ করিতেছে । চক্রবৎ পরিবর্ধন্তে 
সুখানি চ ছুঃখানি চ। গীতা । 

এই পরিবর্তনশীল জগৎ লুখ ও দুঃখ মানব বুদ্ধির দ্বারা কোনটি স্থথ ও 
কোনটি দুঃখ তাহাই অন্গভব করিয়া বিচার করিতে সমর্থ হয়েন, এবং ছুঃখ 
নিবৃত্তির উপায় অনুনন্ধান করিবার জন্ত বহি্রীগৎ ব! অন্তনিহিত স্থলে ব্যাপৃত 
থাকিতে সচেষ্ট হয়েন ইরা মনুষ্য । কিন্তু পশ্ডগণ তাহ! সক্ষম নয়। কারণ 
তাহাদের বিচার শক্তি নাই, অনুভব শক্তিও বিশেষরূপে দৃষ্ট হয় না, অতি ক্ষীণ 
ভাবে বিরীজমান। তাহারাই তমগুণের আধিক্যত! বিশিষ্ট। তাহাদের 
বিবেক জ্ঞান কিছুমাত্রই নাই। এ জগতে তাহারা পরের দ্বারা চালিত হই! 
থাকে ; তাহাদের নিজেদের কর্তব্য কর্তব্য কিছুই জ্ঞান নাই) এই তমগুণ- 
প্রধান জীবগণ কেবল ছুঃখ ভোগ করিয়া থাকে কারণ তাহার! বদ্ধ, মোহ 
প্রাপ্ত। এই মোহ ভাঁবই ছুংখময়, যন্ত্রণময়। নিজ কাম্য বস্তুতে লিগু থ!কিতে 
থাকিতে ছুঃখের চরম সীমার উপনীত হয়েন, তাহাই সম্পূর্ণ নরক যন্ত্রণ! 
ভোগে ভূগিতে থ|কে, পরাধীন বন্দীভাবে অবস্থান করিয়া! থাকে, সেই স্থল 
তামসিক। এই তামপিক ভাব ভূবলো কে (৪৮এ] ৮1৪09) জীব ঘখন 
এই লোকে উপনীত হয়েন বন্দীভাবে অবস্থান করেন, নিজের ছুষ্ধতির বশে 
থাকিয়া নিজ শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া প্াাধান বপ্দিভাবে অন্ত নরক যত্তরণ। 
ভোগ করিয়া! থাকেন। এস্থলে স্থুখ একেবারেই নাই, অনস্ত ছুঃখ) নিজ 
ভোগ্যবস্ত সম্মুথে থাক সত্বেও ভোগ করিবার ক্ষমতা একেবারেই ন! থাকাতে 
অনন্ত নরকের সায় যন্ত্রণ! ভোগ করিতে থাকে । কারণ সে বুদ্ধিহীন, জ্ঞান্হীন, 
সম্পূর্ণ মোহ ও বন্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। এই অজ্ঞানী বদ্ধ জীবের 


বাসস্থল। ইহাই ছুঃখময় নরক। 
আমরা কোথায় স্বর্ণ দেখিতে ধাইতেছি। ত1 নয় নরক দৃশ্ঠ দেখিতে আসি- 


চৈত্র] মানব ও দেবতা । ৪৫১ 


লাম কেন? নরক ন! দেগিয়া স্বর্গ দেখ! যাঁয় না বুঝি, কারণ আমাদের 
সাংসা্দরক কাঁমা বসন্ত আদি কার্যে লিগ থাকিয়া ধিনাতিপাত করিয়! থাকি, 
তজ্জন্য নরক দৃশ্তঠ একবার দর্শন করিয়া পরে স্বর্সভোগ করিবই করিব এ কথ! 
চিকি। প্রবাদ আছে ধর্মররাজ যুধিঠির এই ক্ামলোক বা নরক দৃশ্তটি দেখিয়া 
শ্বশরীরে স্বাধীন জ্ঞানে ) স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। সেই স্বর্গ, সেই স্থানে 
দেখুতারা বাস করেন | ইহাকে স্বলেেক বা (15712119126 ) কহে। , এই 
লেক স্বন্বগুণানিশিষ্ট স।ত্বিক জীব। ন্বান্তিক জীবগণ এই আলেকে অবস্থান 
করেন, এ স্থলে দুঃখ একেবারে থাকে না, কারণ কোন অভাৰ এ স্থলে নাই । 
যেখানে অভাবু নাই সেখানে ছুঃখ নাই, এই শ্থলেণকে মঙ্চল ভোগ্য বস্তু 
আছে, অপ্রাপ্য বস্তও আছে এবং দেবত।গণ নিক্চাম ভাবে অর্থাৎ ফল প্রত্যাশ! 
না! করিয়। পবিত্র স্থ ভোগ করিয়। থাকেন, সে দেব্ভোগ্য পর্ধার্থ নকল কেবল 
দেবতারাই ভোগ করিয়া! থাকেন, অজ্জন্ত কাহার আুখ ন্ডোঁগই করিফা থখকেন। 
এখানে দুঃখ একবারেই নাই, ধজহ 9 তমঃ এতই অল্প ঘে তাহাদের শক্তি 
সেখানে প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে ভজ্ঞন্ত ইচ| সান্তিক শ্বর্--দেব শ্বর্গ। 
দ্েবযান (16012) ; বলা উইয়া থাকে । দেব্যানের অধিষ্ঠাতা স্বত্বগুণবিশিষ্ট 
স্বাধীনচেতা পুরুষই দেবতা। 
কিন্তু যেস্থলে স্ুথও নাই কেবলম|ত্র আনন্দ,এই আননের (বঙ্গের) বাসস্থল। 
এস্থলে কোন গুণই নাই, নিগুণি। সত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় হইতে যিনি 
অতীত; অর্থাৎ যেখানে কোঁন গুণই নাই কিংবা! এই গুণঞ্য়ের সাম্য ভাব। 
ত্রিগুণাঁতীত পরমপুরুষ। অর্থাৎ যে পুক্ষ এই পরম আঁনন্দে লীন হইস়্! 
থাকেন, তিনি বঙ্গানন্দ, সদানন্দ, আনন্দময় কথিত আছে। এই উক্ত পরম 
পুরুমুই ত্রিগুণাঁতীত ব্রহ্ম! 
কিশুজ্যাহ। ভ্রিগুণাতীত নহে তাহাই গুণত্রয়ের মধ্যে একটি গুণ। ষাট 
'কেবল মাত্র সুখময় তাহাই স্বত্বের অ।ধিক্যতা পূর্ণ থাকাতে স্বাত্বিক জীবগণ 
দেবঙীরূণে শ্বলেকে বা স্বর্গে বাদ করিয়া পরমস্ুথে কালযাপন করিয়া থাকেন । 
তাহাকে দেবযান্স (1)0৮2.01122 ) বলে। এস্কল হইতে দেবতাগণ আবগ্তকমত 
(ভূলেকে ) মর্তে অবতীর্ণ হইয়া মানবদেহে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাত্মগণ 
7.5 মন্লিবিত ব্্গচিনত। নাসক প্রবন্ধ পন্থা পত্রিকায় প্রকাশিত। থা মুঃ। 


3৫২ পন্থা! | [ ১০১৭ 


জীবহিতার্থে লোকশিক্ষার্থে কাধ্যক্ষেত্রে মহাত্। (11259) ব্বপে আবির্ভাব 
হইয়! থাকেন। 

পূর্বোক্ত স্বর্গ স্থথ ভোগ জীবন অবস্থায় যোগিগণ যোগ দ্বার ভোগ করিতে 
সক্ষম, এবং মুতের পর সাত্বিক পুরুষগণ এই স্বর্গস্থথ ভোগ করিতে সক্ষম হয়েনএ 

এক্ষণে আমর! বুঝিতেছি যে মানবপ্রক্কৃতি লইয়াই আমরা স্বর্গ, মর্ত্য ও 
নরক ভোগ করিতে সক্ষম হইয়! থাকি । অতএব আমর! স্বত্বগুণাবিশিই হহুঁয়া 
বর্গ সুখ উপভোগ করিতে সচেষ্ট হই। তাহাতে আমাদের ছুঃখ থাকিবে ন1। 
কি প্রকারে আমাদের স্বত্বগুণের আধিক্যত! হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট 
থাকিবে। তবেই আমরা মানব হইতে--দেখতা হইতে সক্ষম হইব। তখন 
বুঝিব এই বর্তমান মর্ত হইতে স্বর্গ কত পূথক। আরও বুঝিব জীব ও শিব 
প্রভেদ কত। শিব ইনি দেবাদিদেব মহাদেব । ইনি মহাযোগী ও সম্পূর্ণ ত)াগী 
পুরুষ, ইহার স্তায় স্বার্থত্যাগী পুরুষ আর নাই। ইহার নাম সন্দত্য।গী পুরুষ 
আর নাই ; তজ্জন্ত ইনি মহাযোশী। 

মহাষেগী শিবের অপাধ্য কিছুই নাই, তনি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, 
তিনিই এই তেত্রিশ কোটি দেবতা! অপেক্ষা মহান্‌, তজ্জন্য তিনি মহাদেব। 
ইহার আবাসস্থল মহাযোগে। ইনি মহাযোগে অধিষ্ঠীতা মহাপুরুষ । ইনি 
শুশানে, মশানে, কৈলানপুরী, রাঁজ অট্টালিকা পথে, ঘাটে, স্বর্গে, মর্তে, 
পাতালে সর্বত্রই সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইনি রাজাধিরাজ মহারাজ, 
দেবাঁদিদেব মহাদেব । ইনি দীন, হীন ভিশ্ষুক। ইহার লজ্জা, গ্ণা, ভয় নাই, 
মান, অপমান, যশ, অপযশ কিছুই গ্রাহা নাই, জজ্জন্ত তিনি অতি মহৎ। ইহার 
আহার বিহারে কিছুমাত্র বিকার নাই, তিনি সদগন্ধ, দুর্গন্ধ ভ্রণ আঘ্বাণ করতঃ 
সম স্ুখান্ুভব করিয্প] থাকেন, তাহার নিকট কোন ভোগাভোগের তারতম্য 
নাই, সর্ব বিষয়েই নিপ্রিগু ভাবে ভোগ করিয়া থাকেন, কারণ তি নি, দমদর্শী, 
সমজ্ঞানী, এই হলে! সাম্যভাব, ( অর্থাঙ তিনি কোন বিষয়েই বদ্ধ নহেন)।. 
তিনি বম্ভোল! তাহার নাম ভোলানাথ; তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ ও পূর্ণজ্ঞ।নী। 
তিনি নির্মাণ কা লইয়া এখনও কৈলাসে অবস্থান করিতেছেন, যিনি এই 
সাধকের গাঁ মহাযোগে অবস্থান করিতেছেন, অর্থাৎ শিবত্ব লাভ করিঙাছেন, 
[তিনি স্বর্গোপরি স্থল লাভ করিয়াছেন, কারণ তিনি যে স্থলে থাকিবেন, সেই স্থল 


চৈত্র] মানব ও দেবতা । ৪৫৩ 


স্বর্গোপরি স্থল, দেবতাদিগের স্বর্গ হইতেও উন্নত স্থল, ইহার নাঁম কৈলাস। 
কৈলবস মহাযোগীর আবাসস্থল । 

কৈলাস বলিলে যে জড়জগতের কৈলাস পর্বত বলিয়! বুঝা ষ।য় ঠিক তাহা 
নহে, কৈলান অতি উন্নত স্থল যে স্থলের অপেক্ষা আর উন্নতম হয় না; যিনি 
সার্বব্ষয়েই উন্নত তিনিই কৈলাসে থাকেন। শ্রাচীন খষিগ্ণ যে কৈলাস 
শিখুর শব জড়ক্সগতের কোন পর্বত বলিয়া বুঝাইয়! গিয়ছেন, এরূপ বোধ হক 
না, কারণ ভূগোঁলে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না; স্বলেগোক অপেক্ষা অতি উন্নত 
স্থল বিশেষ বুঝাইবার জগ্ঠ শিখর শব ব্যবস্থত করিয়া রাখিয়াছেল। কে শব্দের 
উত্তর লস ধাতু ঘঞ্, কর্তৃবাচ্যে- কৈল!গ (কে অর্থ জলে* লস ধাতুর অর্থ উল্লাম 
বা আনন্দ) অর্থাৎ তিনিই আনন্দে বাদ করিতেছেন সেই স্থল স্বর্গে(পরি স্থল 
বিশেষ বুঝ|ইবার জন্য কৈলাস শব্ধ ব্যবহৃত করিয়া রাখিয়াছেন। যে স্থল শান্ত 
(জ্ুখময় ), মতি শীতল অর্থাৎ (মআঁনত্য সুখ হুঃখের উত্তাপে উত্তাপিত হইতে 
হয় ন1), স্ইন্গপ অতি সুপস্থল উচ্চতার জর্থাৎ অনিতা সুখ ছুংখের লেশ মাত্র 
নাই, ইহাই স্বর্গের অতি পবিত্র সত্ত্ব জ্ঞান সখ উপভোগে স্থপীতল স্থল। 
বরফের ন্যায় যেমন স্থশীতল হইতে পারে না, ইহাই স্বত্বগুণবিশিষ্ট কেবলমাত্র 
স্থাতীত মুখ, স্বর্গাদপি স্বর্গ, এই স্থলই অতি ম্থখময় ইহার ন্যায় আর স্ুখস্থল 
হইতে পারে ন।। তাহাই শিববাসস্থল। শিবমুক্ত; শিব শাস্ত। শিব 
বাসস্থল--শ্ান্ত সুল) তাহাই স্বর্গাদপি গীন্পপী। এই মহাদেবের (শিবের ) 
আবাসস্থল। এই শিবলোক। জীবভ।ব ও শিবভাব আমরা এইকপে বৃঝিয়া 
শিবোহহং 1 এই মহামন্তর ধ্যান করতঃ জীবভাব দুর করিয়। শিবভাবে শিবলোকে 


বাস করিতে সচেষ্ট হইব। 


ও নমঃ শিবায়। ও নমঃ শিবায়। 
শু নমঃ শিবায়। ! 
শীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 





ররর রোরারান্লরারণে 
* জুলে কারণে, অর্থাৎ প্রলয়ে ; আনন্দ। 

1 শিযোহহং এই মহামন্ত্রপী অগ্র ধারণ ন করিলে জীবের বন্ধন ছি হয় ন। 

[| ও নমং শিবাক়্ এই মন্ত্র অভ্যস্থ নহইলে শিবোহহং যহামন্ত্র অভ্যাসের অধিকারী হয় জা। 


জীবাত্বা ও পরমা তব । 
(পূর্ব গ্রকাশিতের পর ) 


মায়া কি পরমাধুক্থস্ির হেতু, বিচার পর্র্বক 
তাহার শেষ মীমাংসা । 


মায়া পদার্থ বেদ মুলক কিনা, তাছার মূল কি শ্বেভাশ্বুতর উপনিষৎ্ যথা 
ছন্দ।ংপি যজ্ঞাঃ ক্রুতবো ব্রভাঁনি, ভূতং ভব্যং ষচ্চ বেদ। বদন্তিত যশ্্ান্‌ মায়ী 
স্যজ্যতে বিশ্বমেততঃ তক্িংস্চান্তে। মায়য়। সন্িরদ্ধঃ॥ খক যজুঃ সাম ও অথর্ব 
এই বেদ চতুষ্ট় অগ্টিষ্টোমাদিষজ্ঞ চান্রায়ণাদিত্রত এই দকল ক্রিয়। ও ভূত ভবিষ্যৎ 
বর্ধমানাদি নেদে কথিত আছে। পদার্থ সকল যাহা হইয়াছল বা হইতেছে 
অথবা হইবে, তত্তাবৎ সেই পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । অধিকার 
্রন্ষের প্রপঞ্চোপাদান অসম্ভব হেতু মায়ী মর্থ(ৎ কুটগ্থ ব্যাপী ম্বশক্তি যোগে 
স্্টিত্বে উপপন্ন হইয়াছিলেন, স্বীয় মায়াকলিত গ্রপঞ্চময় ভূতাদি স্ষ্টি করিয়! 
তশেষ জগতের স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন । আ।ত্ম! মায়! সন্গিরুদ্ধ হইয়। অর্থাৎ 
মায়াতে অতিভূ্ত হইয়া জীব উপাধি গ্রহণ করিয়; সংসারে ভ্রমণ করিতেছেন । 
মাঁয়া বিহীন হইলেই জীব মুক্ত লাভ করে “মায়ান্ব গ্রক্ৃতিং বিদ্ভান্‌, মার়িনস্ 
মহেশ্বরং। ততন্তাবয়বভৃতন্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥ সেই সচ্চিদানন্দ ত্রদ্ধ 
মায়। অভিভূত হইয়া এই পরিদৃশ্তমান জগছ্যাঁপিয়। রহিয়াছেন, সেই মায়াকেই 
প্রকৃতি বলা যায়, পরমেশ্বর যখন মায়! বিশিষ্ট হন, তখন তাহাকে মায়ী বলে। 
সেই মায়ী পরম পুরুষের কল্পিত অবয়ব দ্বারায় ভূবন ব্যাপ্ত রহিয়াছে । নির্বি- 
কাঠ পুরুষের অবস্থাস্তর ব্যতীত তাহা ততিন্ন নহে। মায়ার প্রস্তাব ৫বদমূলক 
কিন্তু পরমাণুর কোন প্রসঙ্গ বেদমূলক দেখা যায় না; সুতরাং মায়! ব| প্রকৃতি 
উঠাইয়। দিয়। তৎপরিবর্তে পরমাণু স্থাপন করার জন্ত বাদি মহাশয় যে প্ররীস 
পাইয়াছেন, তাহা'নিতান্ত মল বিহীন। "পরমাণু স্থাপনের জন্ত যে প্রমাণ 
'স্থির করিয়াছেন, তাহা যথ! ছান্দগ্যে "দেব সৌমেদমগ্র, আপীদেক্ষমেবা 
দ্বিতীক্গং তদ্ধৈক আছ, রস দেবদগ্র আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ং তথ্মাদপপতঃ, 


চত্র] জীবাত্মা ও পরমা! । ৪৫৫ 


সঙ্জায়েত । উক্তবাদি ব্যাখা! করিতেছেন, নৈনায্সিক মতে বঙ্গেব ত্রিবিধ 
অবস্থা প্রত্যক্ষ, আঁশ্রয়ত, স্থষ্টিকর্তৃত্ব, প্রলয়কালে এক মান্ধ শুন্য ও তন্মাত্র 
ব্যবচ্ছেদক হওয়ায় ব্রহ্ম ভিন্ন অপর সমুদয় পদার্থ বিদ্যমান ছিল) মূলে এব শব 
বলে দ্বিতীয় পদের কোন সার্থকত! হয়না? 'ও উপনিষতৎ বিরোধি তৈত্তরীয় 
উপনিষৎ যথা অসদ্বা, ইদমগ্র, আসীৎ হতোবৈ, সদোজ।য়ত, তদাত্মানং 
বম্ব, মকুকত, সুতরাং এই অসৎ পদে পরমাণু ইহার তাৎপর্ধ্য এই সৎ পদ 
সত্পদ ভিন্ন সুতরাং সতপদবাচ্য ব্রহ্ম ভিন্ন পরমাণু প্রভৃতি লাভ হইল। সহায় 
পরমাণু ভিন্ন অগ্ঠ বুদ্ধি হয় না। সিদ্ধান্তীপক্ষে দেখাইতেছেন উক্ত ছান্দোগ্য 
উপনিষতে শ্বেতিকেতুর নিকট স্বীয় প্রতিজ্ঞা মতে আকুণি প্র শ্রুতির উল্লেখ 
করেন অঘৎ হতে সব্বস্ত উৎপত্তি অসভ্তব জন্য শ্বেতকেতুর প্রশ্ন কুতন্ত, খলু, 
মোঁমৈব দৃন্তাণি। হোবাচ, কথমসতঃ, সঙ্জায়েতেতি। সবে, সৌম্যেদমগ্র 
আনীত, এক মেবািতীরং ॥ অ্বতকেতু বলিতেছেন কোন প্রমাণে অসং 
হইতে সতের উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইতে পারে? আরুণি বলিতেছেন, 
এই পরিরৃস্তমান জগতের উৎপত্তির পূর্বে সৎ মাত্র ছিল তত ভিন্ন অপৎ হতে 
সতের উৎপত্তির দৃষ্টাস্তাভাব; স্থতরাং হে সৌম্য এই নিমিত্ত বলিতেছি এক 
অদ্বিতীয় সংই নিশ্চয় ছিল এ সৎ পদার্থ অন্ত আকারে অবস্থান করাতে তাহাই 
প্রক্কৃতি বাচ্য হইয়া বছত্বে পরিণত হইতেছে, তাহা ঈশ্বরাতিরিক্ক আর কিছু 
নহে যেহেতু তাহ! মহা প্রলয়ে প্রকৃতিতে লীন হইয়াছিল । তথাহি মন্তু-- 
আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং,  অপ্রতর্কামবিজ্ছেয়ত স্যুগ্তমিং 
সর্বতঃ। কনুক টাকাগ্জাং ইদং জগং তমোভতং তমসি হ্বিতং, লীনমাসীৎ | 
প্রকৃতিরপি ব্রঙ্গাম্মনা অব্য ক্ততাপীৎ “শ্রুতি” তমো আসীৎ্, তমসা গৃঢ়মগ্র 1» 
মহ প্রণয়জে এই জগ প্ররুতিতত লীন হইয়াছিল, অপ্রজ্ঞাত ও কোন লক্ষণ 
এই জগতের ছিল না! নুবুণ্তির স্তার অজ্জের ছিল প্রকৃতি অধ্যাক্ৃতভাবে হুহ্গে 
'লীন হইয়াছিলেন, শ্রুতি প্রমাণেও তাহাই অন্ুশাসিত হইতেছে । তৈত্তিরীয় 
উপন্লিষৎ ব্রক্মানন্দ বললি যথা তন্মাধ!, এতন্মাদাত্বনং, আকাশ সম্পৃতঃ, আকাশা 
দ্বাযুঃ বায়োরণনিরগ্রেরীপঃ অপ্ত্যঃ পৃথিবী পৃথিব)া ওষধয়ঃ, ওযুধিভ্যোহন্নং, অশ্লাৎ 
পুরুষ, জব1, এষ পুরুযো, অন্নরসময়ঃ, তগ্তেদ মেব। তৎপদ্বাচি ব্রহ্ম এতং 
পদখাচি প্রক্কতি এ প্রক্কাত ভূত আত্মা হইতে শব গুণ যুক্ত আকাশ স্তটি হয় 
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আকাশ হইতে বায়ু বায়ু হইতে অগ্নি অগ্নি হইতে অ।প জল জল হইতে পৃথিবী 
পৃথিবী হইতে ওষধি ওষধি হইতে অন্ন অন্ন হইতে পুরুষ সেই পূর্বোক্ত পুরুষ 
অন্ন রস ময় তাহ! হইতেই এ সমস্ত বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে । এ দমস্তই উপাধি 
যুক্ত আত্মা! অর্থাৎ জীব সংসারে ষে ভবে জন্মগ্রহণ করিতেছে, তল্পক্ষে অনত্ঃ 
সজ্জায়েত শ্রতর বিষয়, তড়িন্ন প্রাপ্ুত্ত কালের স্মষ্ট বস্ত প্রকৃতিও জগত মাকা!£ 
শাদি ভৌতিক জগৎ; সুতরাং জীবে ব্রন্মে অভেদ প্রতিপন্ন করিতেছেন““তসোধি- 
মেব”' গন্দে অভেদ পরিষ্কার দেখাইতেছেন কঠোপশিষৎ বথা অগ্নি যথেকো।. 
ভূবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রাতরূপো বভৃব, এর্কস্তথ। সর্মভুতান্তরাত্মা। 
রূপং রূপং প্রতিরপ বহিশ্চ। বাছু বথেকে। ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রাতি- 
রূপং বভূৰ একস্তথা সর্ব ভূতীত্তরাত্ম।, রূপং রূপং গ্রতিরূপে! ধহিশ্চ। কৃর্য্যো 
যথা সর্ধলোকস্য চক্ষু টি চাক্ষসৈ বাহা দেধৈ, একন্তথা সর্ব্ব ভূতান্ত- 
রাত্বা ন লিপ্যতে লোক ছুঃথেন বাহাঃ। অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশ করিয়। 
নানাক্ধপ ধারণ করে, সেই প্রকার একই নর্বভূতের অস্তরাত্মারপে রূপে ভিন্ন 
রূপ হইয়াছেন আবার অবিকৃতর্ূপে পৃথকভাবে আছেন বাষু ভুবনে প্রবিষ্ট 
হইয়! যেমন নানারূপ ধারণ করেন সেই প্রকার একই সর্বভূতের অস্তরাক্মা 
রূপে রূপে ভিন্ন হইয়!ছেন এবং অবিক্ৃতভাবে পৃথক আছেন সর্বলোকের 
চক্ষু শ্বরূপ যে সুধ্য চক্ষুর বাহ্দোষে যেমন নিলিপু, সেইরূপ সর্বভূতের অস্ত- 
রাজ্ম। লোক হুঃখের সহিত লিপ্ত হন না ও সর্বথা পূর্ণই উপাধি বিশিষ্ট আত্মা 
অন্নগত হওয়া শ্রুতি সাব্যস্ত হইমাছে। এ অন্নের উপাদান প্রকৃতি অন্ন অসৎ 
বাদির কথিত শ্রুতি এ অনাদি লক্ষিত হইয়াছে, তন্তিনন প্রতি উদ্ভবের প্রতি 
ভাহা প্রযোজ্য নহে, উপনিষৎ প্রম।ণে জগতের উৎপত্তির প্রতি মায়া অর্থাৎ 
প্রকৃতি সাব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা বাদি অস্বীকার কাঁরতে পারেন না| ক্রূতি 
বলিতেছেন, প্রথমত শব্ধ গুণ যুক্ত আকাশ স্যষ্টি হইয় ছে, আকাশু কোন 
পরমাণুর অংশভৃত নহে তর আকাশাদদি ভৌতিক পদার্থ প্রকৃতি হইতে প্রকাশ 
পাইয়া অন স্থষ্টি হইলে পূর্বথও্ড 'তটৈবান্থ প্রাবিখৎ» আত্ম! স্বীয় দেহ বুচনা 
করার জন্ত এঁ অন্নে প্রবিষ্ট হন সুতরাং আত্মার প্রাগ্ুৎপত্তিকালে অসৎ 
বিস্তমান থাকিতেছে প্র শ্রুতিতে কথিত ব্রদ্ম দেই আত্মা এ শ্রুতিতে স্পট দেখ! 
যাইতেছে । পুর্বে ভৌতিক আকাশ স্ষ্টি হয় এ সৃষ্টির পূর্বে গ্রক্কৃতি অর্থাৎ 
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মগ্ডণ হইক্গ। স্যষ্ট বিষয়ে ঈশ্বর আলোচনা করেন ততকাঁলের গ্রমাঁপ। এঁতরেয় 
উপনিষৎ ফথা--আত্মা। বা ইদমেক এবাগা আঁদীৎ, নান্তৎ কিঞ্চনমিধত স 
এক্ষত্ত, লোকানস্থজ1 ॥ পুর্বে এক আত্মা ছিলেন তড়িন্ন আর কিছুই ছিল ন!। 
স্চিনি আলোচনা করিলেন তদনুযায়ী বিশ্ব স্থট হইল। তৈত্তিগীয় উপনিষতের 
প্রমাণ--অসদ্ব ইদমগ্র অপিচ ততোহত্র লর্দো জায়ত তদায্ানং শ্বয়মকুরুত* 
এক্লীক!লের এ দুই শ্রুতি বলিলে পরস্পর বিরোধ হয়। পূর্ব ক্রতিতে প্রা শুৎপত্তি- 
কালে কিছুই ছিলনা ও বাদীর দর্শত শ্রুততে অগ্রে অসৎপদা৭থ বিদ্তমান ছিল। 
এ উপনিষতের প্রমাণে আব গ্রকৃতি সংগত হইয়া সগুণ হইলে সৃষ্টির আলোচন। 
হয়, তৎকালে আুদৎ পদের বিদ্যমানতা! কিছু দেখা যাঁয় না। বরং তৈত্তিরীয় শ্রতিতে 
এতল্মাদাকমন জাকাশসম্ভৃতঃ প্রকৃতি অব্যরিতন্ভবে সরূপতার আশ্রয় করিয়! 
পরম্ব্রন্মে লীন থাকাতেই সৃষ্টি আলোচনা হয়। বিশ্বহ্ষ্টির প্রাণগুৎপত্তিকালে 
সুতরাং ব্রহ্ম বই আর কিছুই থাকে না, প্র আলোচনাও ঈশ্বর সুপ হওয়ায় 
তাহাকেই পুর্বব কথিত যোড়শ কল প্রক্কতাশিত পুরুষ বল! থাঁয়। সেই পুরুষ 
ভুবনে প্রবেশের দ্বার অন্নকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় শরীর অপৎ পদার্থের যোগে 
রচনা করেন। দেহ স্ষ্টির প্রাণডংপত্তিকাল ব্যতীত বিশ্বস্ষ্টির প্রাগুৎপত্তিকালের 
উক্ত শ্রুতি নহে । বাদী মহাশয় এ সমস্ত শ্রুতির আলোচনা না করিয়া! বিপরীত 
তাঁৎপর্ধোর বশবর্তী হইয়ছেন। প্রকৃত এ সিদ্ধান্ত শ্রুতি বিরোধী ও যুক্তি 
বিকদ্ধ। ছুইটী অবস্থা নির্দিষ্ট শ্রুতি দ্বারায় হওয়াতে শ্রুতি ছয় অবিরোধী হইল ১ 
সুতরাং বাদীর কথিত দ্বৈত মত মূল্য বিহীন। 
অপর আপত্তি ঈশ্বরের স্বজাতীয় বা বিজাভীয় ভেদ নাই, এইরূপ বেদাস্ত- 
বাদীর বলেন প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার সহিত বিদ্ধাতীয় ভেদ দৃষ্ট হয়; সুতরাং দ্বৈত 
মত নিরাস িরূপে হয়। গসিদ্ধান্তী বলিতেছেন কঠোপনিষৎ প্রমাণে আতা। 
পৃথক্‌ থটিকতেছেন ও পূর্ব্ব অধ্যায়ে ধর্ধপুরাণের প্রমাণে সাবান্ত হইতেছে, আত্মা 
দেহ ধারণ করায় প্রকৃতির গুগ সকল ভোগ করেন । পুরুষ পগ্রকৃতস্থো বৈ 
ভূঙ্ভন্ত যঃ প্রাকতান্‌ গুণান্‌ তাহাতে নিজেকে নিজে সুখী বা ছংখী মনে করেন 
প্রকৃত আত্ম! ্ধ দুঃখাদিতে আবৃত নহেন। যেহেতু মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রাকৃত সুখ 
£খে অভিভূত হুন ন, বিশেষতঃ আত্মার স্বরূপ চৈতন্ত প্রকৃতি স্থষ্ট অচেতন 
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পায়, যখন ঠিতন্ত দেহ ত্যাগ করেন তখন দে বিষমান থাকিলেও তাহ! মৃত 
বলিয়া ব্যতিচাঁর হয়; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মা দেহের "সহিত 
নিলিপ্ত পৃথক্‌ অত্রাবন্থায় আত্ম। সাতে দেহের অসত্তা প্রত্যক্ষ হইতেছে মুক্ত 
পুরুষকে লোকে বিদেহ বলে দেখুন চৈতন্য জড় পদার্থের অবভাঁদক চৈতন্যের 
অনবস্থানে জড় পদার্থ নিক্িয় হইয়া ক্রমে অদৃশ্য হয়। চৈতন্য বোধময় 
আত্ম। তিনি মাত্র পূর্বেও ছিলেন এখন বিদ্যমান ভবিষ্যতে তিনি থাকিবন। 
কঠোপনিষতে প্রমাণ হইয়াছে আরো! বিকার রহিতে প্রকৃতি-নিষ্ঠ হইয়! 
চৈতন্তে বিলয় হয় অরস্থা'র নিত্যত্বে প্রকৃতি স্থান না পাওয়ায় অপ্রতিঘবন্দবিত। 
স্থলে আত্মার সহিত বিজাতীয় ভেদ হয় না ষে হেতু প্রকৃতি নির্বিকার অবস্থায় 
ব্রক্গেতে লীনা হইলেও ব্রন্দের সত্তার কোন বিরোধ হইতেছে না; সুতরাং 
প্রকৃতির সহিত বিজ।তীয় ভেদ হইতেছে না। পুর্ব অধ্যায়ে দেখিতে পাইয়াছেন 
যোগীন্দ্র বশিষ্ঠ বলির।ছিলেন ছে অনঘ ! রাঁম আকাঁশ মাত ভৌতিক শরীর 
ধারণ করিয়া যাহ। দেখিয়াছি জগৎ ব্রহ্মার মানসিক কলপন। ভিন্ন জগৎ আর 
কিছুই নহে ইন্দ্রজালিক ভ্রম মম্ন। কেবল এক মাত্র আত্মাই সত্য বিজাতীয় 
হেতৃতর্ক শন্্ার্থের বিপরীত । 

অপর আপত্তি এই যে প্রকৃতি কল্পন। নিরর্থক কেননা পরমাণুর সমষ্টি এই জড় 
জগৎ তাহার সত্তাতে ব্রদ্ধের স্থষ্টি কর্তৃত্ব সম্পাদিত হর নচেৎ বঙ্গের সৃষ্টি কর্তৃত্ব বা 
আতশ্রযত্ব বা প্রত্যক্ষতার অন্ত মার কিছু থাকে ন|। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন শ্রুতি 
ও অনুসংহিত প্রমাঁণানযায়ী প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপত্তি হইতেছে সর্ববাদি 
আকাশ শব্দ গুণাশ্রয়ী স্থষ্টি হয়, এ আঁকাশের উপাদান পরমাণু নহে, তাহার 
উপাদান কি স্থির হইবে? এ কারণেও মায়াকে শ্বীকার ব্যতীত অন্ত উপাক্ 
নাই, পরমাণুর অসহায়ে স্বপ্ন কর্িতরূপ শ্বপ্নকালে প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহ। 
ভ্রমায়ত্ব স্বীকার করিলে স্বপ্ন কল্লিত জগৎ ভ্রমায়ত্ব স্বীকার করিতে «হইবে এই 
ভ্রমের উপাদান মায়া ভিন্ন আর কি সাব্যস্ত কর! যাইতে পারে? পরমাণু চক্ষু 
অগোচর হইলেও দুইটী পরম|ণু স্থষ্টি হইলে তাহাকে দ্বিশ রেণু বলে ত্তিনটাতে 
ব্রিশরেণু নৈয়ায়িকগণ পরমাণুর প্রাদেশিক সংযোগ বলিয়! করুনা করিয়াছেন। 
এ পরম|ণুর সমষ্টি এই জড়জগৎ সাব্যস্ত করিতেছেন প্রাদেশিক সংযাগ হেতু 
তাহার রূপ থাক! অবশ্তই স্বীকার করিতে হুইবে, সে অবয়বের উপাদান মায়া 
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ভিন্ন আর কি হইতে পারে? নৈয়ায্িকগণ পরমাঁণুকে নিত্য পদার্থ বলিয়াছেন। 
অসৎপদে ন্সর্থাৎ অনিত্য স্থলে স্তায় মতে অসৎ বা অনিত্য স্বীকার করিতে 
. পারেন না; সুতরাং তাৎপর্যগত পরমাণু সাব্যস্ত কর! এ দর্শন-বিক্ুদ্ধ ও শ্রুতি 
ও 2ভিধান ও যুক্তি-বিরুদ্ধ স্বন্দপুরাঁণে বিশেষ “অবধি মহৎ পর্য্যন্ত প্রকৃতি সৃষ্ট, 
বাঁদী মহাশয় শ্রুতি কি মৰাঁদি-প্রণনীত সংহিত1 দ্বারাক়্ পরমাণুর কোন প্রমাণ 
কঞ্চিত পারেন নাই । অত্রাবস্থায় তাৎপর্যগত সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমময় ও ধর্ম- 
বিরোধী ব্রন্ধ স্থত্রে এক পাদে ২য় অধ্যায়ে "এতেন শিষ্টাচার পরিগ্রহা, অপি 
ব্যাখ্যাতা ॥ ভাষা শিষ্টেমন্ছু যাজ্ঞবন্ক প্রভৃতয়ঃ পরগাণু কারণবাদ প্রভৃতয়ঃ 
সর্ধেপি বাদ! ব্যাখ্যাতা নিরাক্কৃত ইতি বেদি তন্যাঃ মন্বাজ্ঞবন্ক প্রভৃতি শিষ্টগণের 
*অভিপ্রেত পরমাধু ও কারণ প্রভৃতি ণিরাকৃত হইয়াছে যে সমস্ত দ্ৈতবাদী 
দিগকে শিষ্ট বলিয়া! গ্রহণ করতঃ বাদী মহাশয় শ্ব মত দূর করিবার জন্ত প্রম্নাস 
পাইয়াছেন, দ্বৈতবাদ শ্রুতি সম্মত না থাক শ্রুতি বিরোধী উক্তি শিষ্টত! স্থলে 
গৃহীত নহে। কঠোপনিষৎ ২য় বল্লি অবিদ্যায়। মন্তরে বিদ্যমান] ) শ্বয়ঙ্গীরা 
পগ্ডিতম্মন্তম (নাঃ দ্র্টব্যমানাঃ পরিস়ন্তি মূঢ়াঃ অঙ্গে নৈবনীয় মানা যথাঙ্গাঃ ॥ অবি- 
দ্যার অন্তরে থাকিয়! ধাহার! জ্ঞানী মনে করেন, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি ভ্রষ্টব্যমান 
হইয়। ভ্রমণ করে যেমন অন্ধেরা অন্ত কর্তৃক নীক্বমান হয়॥ ধন বিরোধি ও শ্রুতি- 
বিরোধী যে সমস্ত বিধি তাহ! আব্যধর্মান্থমোদিত নহে, অন্ধের! যেমন অন্ধ কর্তৃক 
নীয়মান হইলে তাহ! সৎপন্থ। নির্দি্ হয়না, তাহাদের কৃত দর্শন তাহা কৃতিত্বের 
গৌরব ভিন্ন ধর্মপথের পক্ষে তাহ! নহে ১ সুতরাং ধন্মকামী ব্যক্তির! মন্বাদ্দিকেই 
শিষ্টস্থলে গ্রহণ করিবেন ; সুতরাং পরমাণু, ও কারণবাদ শি্টগণের অভিপ্রেত 
নছে অতএব পরমাণুবাঁদ সকল প্রকারেই জাধ্যধর্মের অনুপযোগী তাহা সর্ব! 
অগ্রাহ্। ্‌ 
পরম।ণু রহিত হইলে ঈশ্বরে স্থষ্টি কর্তৃত্বের আপতি চলে না। স্থ্টি কর্তৃত্বের 
অর্থ স্থষ্ট বস্ত নিয়া তাহ! দ্বারাঁয় অভিলধিত ব্যবহার করার শক্তি সম্পন্ন ষে সে 
বর্তী,ঞ্লাক্তি পরিচালিত হইতে থাকিলেই তাহাতেই কর্তৃত্ব বর্ে, ঈশ্বরের স্বরূপ 
“মাওডক্যে” আত্মার অবস্থা চারভাগে বিভক্ত, চতুর্থ ভাগ স্বরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, পুর্বব অধ্যায়ে উল্লেখ ফরিলেও এ অধ্যায়ে পরিফার ধারণার জন্য পুনরু- 
ল্লেখ করিতেছি “নাস্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিপ্রজ্ঞং, নোভয়তঃ প্রজ্ঞ” ন প্রজ্ঞানঘনঃ 
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প্রজ্ঞং, না গ্রজ্ঞং মব্যবহার্্য, ম্গ্রাহা, মলক্ষণ, মচিন্তা, মব্যপদ্েশ্ঠ, মেকা তম, গ্রত্যয় 
সারং, প্রপঞ্জোপশমং, শাস্তংশিব, মদ্বৈতং, চতুর্থং মন্তাস্তে স আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ 1 যে 
অবস্থায় আন্তরিক জ্ঞান নাই ও বাহ জ্ঞান নাঁই উভয় সঙ্গিজ্ঞান নাই, ষে 
অবস্থা গ্রজ্ঞানঘন নহে, প্রজ্ঞ নহে, অপ্রজ্ঞ নহে, যে অবস্থ! আদৃষ্ট অব্যবহীন্ম্য 
অগ্রাহ ও অলক্ষণ, অচিন্ত. অব্যপদেশ্য একাত্ম প্রত্যয়গম্য প্রপঞ্চেপশম শাস্ত 
মঙ্গল স্বরূপ অদ্ঘতীয় তাহাই চতুষ্পাদ অর্থাৎ অবিকাধ্ন্বরূপ অবস্থা জানিবে 
তাহাকেই আত্মা কঠোপনিষং ৩য় বলি যথ। অশব্দ মস্পশ মরূপ মবায়ং, তথ। রস 
নিত্য মগ্ধ বচ্চ যত, অনাহ্থনজ্তস্মহতঃ পরং কবং নিচার্য তং মর্তমথাৎ প্রমুচাতে। 
অশব অল্পর্শ অরূপ অন্যপ রস বিহীন গম্ধাদি বিহীন নিতা অনি অনন্ত মহৎ 
হইতে মহান গ্রুব অর্থাৎ কুটস্থু অর্থাৎ ভূতাদির অন্পেক্ষিক যে ব্রহ্ম তাহাকে 
নিচাষ্য অর্থাৎ_-অবগত লইয়া মন্তষ্য মৃত মুখ হইতে প্রমুক্ত হয় প্রপঞ্জো- 
পশম নির্বিকার ভাব তাহ! ন। শব্দে ন|স্পর্শে অনুভব হয় রূপ বিহীন গন্ধাদি 
পঞ্চ অর্থাৎ শব্ধ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিহীন ইত্যাদি বিশেষণ দিয়া ঈশ্বর হইতে 
অনিত্য বস্তুর সত্ব! বিহীন সাব্যস্ত হইতেছে, কেনন৷ ঈশ্বরের কার্ধ্য ভাব 
এই নশ্বর জগৎ। যখন কোন বস্তরই সত্তা নাই তখন ঈশ্বর নিত্য বস্ত মাত্র 
অবশেষ থাকায় কর্তৃত্বের অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং কোন বস্তরই সত্ত। নাই 
তখন কোন বস্তুর আধাররূপে গৃহীত হইবে, স্বৃতিতে প্রপধেণশম হইলে প্রতাক্ষ 
অসস্ভব কেবল প্রত্যয় গম ভিন্ন আর জানিবার উপায় নাই; স্থতরাং কথিত 
লক্ষণ ঈশ্বরে স্থৃতি সম্মত ধার্ষ্য হয় ন। সগুণ ব্রহ্গেরও সৃষ্ট কর্তৃত্ব নাই, যেহেতু 
সৃষ্ট বন্তর উপাদান মায়! অর্থাৎ নাই যে বস্ব তাহাকে বস্তত্থে পরিণত করিয়া 
আত্মাকে সঙ্গ করেন যে তাহার নাম মায়া বা প্রক্কৃতি, চৈতন্টের উপাদান 
আত্মা কৃতি বলিলে নিমিত্ত কারণ ব্যতীত উপাদান কারণ হয় না, এজন 
লক্ষণ স্মৃতি বিরোধী বলিয়। স্থির আছে স্ৃতিমতে লক্ষপ সাব্যস্ত হয় ন৷ 
জন্য তাহ] গ্রমাণে গৃহীত নহে পূর্বোক্ত স্থৃতিতে তাহা দেখিয়াছেন “তখৈবানু* 
প্রবিশং* ইত্যাদি। 

ধাতঞ্চসতাঞ্চাতিস্কাতপসোহপ্জায়ত ততো রাত্রাজায়ত ॥ বাদি দেখাইতেছেন 
ধতপদের পর চ ও সত্যপদের পর চকার দুইটী চকারের ঘ্বারায় ব্বচ্ছেদক 
হওয়ায় বন্দ ও ন্তর অন্ত বন্তবাচক হইতে হয়, নচেখ একার্থ বাচক হইলে 
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দ্িরুক্তি দোষে তাৎপর্য্য বিহীন হুইয়। পড়ে । সুতরাং খৈতবাদ খণ্ডন কি করিয়া 
হইকে? সিদ্ধান্তী বলিতেছেন ধত শব্ষের অর্থ শ্রুতি যথা খতমেকাক্ষরং ব্রহ্থ 
এবঞ্ 'ত্যং জ্ঞ(ন মানন্দং ব্রন্মেতি ॥ খতমেকাক্ষরং প্রণবার্থ প্রতিপাদা দগুণং 
জন্দেতি সত্যঞ্চ নির্বিকারং প্রতিপাদাং ব্রহ্ষেঙ্টি খত শব্ষে একাক্ষর প্রতিপাদ্য 
উর্থাৎ গুঁকার প্রতিপাদা সত্্রজস্তমোগুণাশ্রিত প্রকৃতি বোধক, নির্বিকার 
সস্ত্যবোধক ব্রহ্গকেই শ্রুতির লক্ষ্য বে নির্বিকার মহাপ্রলয় অবস্থায় ছিলেন, 
সেই ব্রন্মই সত্বগুণতে স্ষ্টি বিষয়ক আকাজ্ষায় তপস্তা পরতন্ত্র হওয়ায় সেই প্রলয়- 
সম যে অন্ধকার উৎপন্ন শুয়, বাত্রিপদে অন্ধকার উপলব্ধ হইল, নিগু কে সগ্ডণে 
পরিণত করাতে ছুই ভাব উপস্থিত হয় অর্থাৎ গুটগ্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ, এ 
লক্ষণকে একত্রে সমাবেশ করার জন্য শ্রুতিতে ঢুইটা চকার উল্লেখ করিয়াছে। 
টাকাকাঁর বলিঞ্েেছেন, “মহা প্রলয় সময়েও কেবল্ং ব্রদ্ষৈবাসীৎ” হষ্যারস্ত সময়ে 
তপসোহদৃষ্টবলাঁৎ সমুদ্রাজায়ত ইত্যাদি । “মন্থু অপ এব সসর্জাদে তাস্ু বীজ- 
মপাঁস্থজৎ” স্ষ্টির পূর্ব্বে কেবল ব্রদ্মই ছিলেন, সৃষ্টির আকাঙ্ষা সগুণ অর্থাৎ 
তটস্থ লক্ষণ উপনীত হইলে পর মহাপ্রলয় প্রভাতে স্থষ্টির আরম্ভ হয়। সৃষ্টির 
আদি ব্রন্ধা জল সৃষ্টি করিয়া! তাহাতে বীজ স্থাপন করেন। শ্রুতি তপঃ 
শর্খে তাহাই স্চনা করিয়াছেন) সুতরাং খতপদ দ্বিরুক্তিদোষে দুষিত 
হয় নাই, তনমলে গ্ৈতাঁভাস হইতেছে না, অন্তান্ত আপও ফলোপধায়ক 
নহে। 

বাদী মহাশয় প্রকৃতিকে ব্রহ্মের পত্রী সাব্যস্ত করিয়া একটা অশ্লীল কবিতা 
লিখিয়! অবিদ্ধাকে নিন্দাচ্ছলে আধ্যগুরু শঙ্করকে নিন্দা করিয়াছেন । বাদী এরূপ 
মহ! মোহাচ্ছন্ন হইবেন, ইহা চিন্তারও অবিষয়। যখন বৌদ্ধধর্থে জগৎ প্লাবিত হইয়া- 
ছিপ, তখন অনেক কৃতী নৈয়াগ্মিক ছিলেন; কিন্তু কেহই এ বৌদ্ধমত খণ্ডনে সমর্থ 
হইয়াছিরা না। শঙ্কররূপ শঙ্করের অভু/থানে ও বেদীস্ত বিচারে সমস্ত দার্শনিক 
দিগকে পরাজিত করিয়া বেদাস্ত মত পরিশুদ্ধ স্থির করিয়া লইয়া বৌদ্ধমত উৎ- 
সান্রিতে এ বেদাস্ত মতানুষায়ী উপাসনা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। আধ্য সন্তান 
মাত্রেই তদনুষায়ী তদবধি চলিয়! *আিতেছেন। আত্মাকেই চিস্তা করা স্থির 
হওয়াতে সোহহং পদ ধ্যানের পর নিবিষ্ট হইয়াছে শঙ্কর এইভাবে আর্য গুরু 
হইয়াছেন, এ গুরুনিনী। বড়ই ছুরমৃষ্টগনক । 
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জীব সমস্ত কর্মানুষায়ী দেহ প্রাপ্ত হয়। ভ্্রীপুং নপুসক আদি দেহের 
ব্যতীত আত্মার নহছে। অত্রাবস্থায় মায়া বা অবিদ্া অর্থাৎ প্রকৃতিকে 
স্্রীলিঙ্গ ধারণায় যে অশ্লীল উক্তি, তাহা আরো ছুরদৃষ্ট জনক, প্রকৃতি 
নির্বাচিত শ্রতিতে তাহ! ব্রঙ্গব্চক, তাহা ব্রদ্ধের অবস্থস্তর তটস্থ 
লক্ষণযুক্ত। যতোব! ইমানি ভূতানি জায়স্তে যেন জাতানি জীবস্থি যৎ সং 
প্রয়স্ত্যতসংবিশস্তি তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব তদব্রক্গ । ওঁ প্রতিপান্তও এ প্রকৃতি অর্থাৎ সু 
রজ তম গুণ যুক্ত সত্বগুণাশ্রিত যিনি তিনি মহান্‌ শবের বাঁচ্য। সেই শরীর মায়া- 
ময় আর সত্তবগুণের ক্রমশ লথুত। হেতু যে শরীর, তাহা অবিদ্া নামে কথিত হন,ঃ 
ক্রমশঃ সন্বগুণের হীনতায় দেব মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদি জন্মিতেছে। শরীর- 
শ্র্টাকে স্ত্রীবোধ কর! নিতান্ত ভ্রমময়। মায় অবিদ্ভা সমুদয় এক প্রেরুতি অবস্থার 
পার্থক্যে নাম পৃথক হইয়াছে দ্বৈতবাদে যে স্থানে যে শ্রুতির গ্রহণ সঙ্গত, তাহ 
ন1 হওয়ায় দ্বৈতবাদের শ্রুতির অনবস্থ! প্রসঙ্গ ও অভিধান ও শ্রুতি স্থৃতি পুরাণ 
বিরোধী তন্তাবৎ পাঠকগণ দেখিতে পাইপেন। 

ষড়দর্শনের মত পরস্পর বিরোধী এ বড়দর্শনের তাৎপধ্্যগ্রহণ করিয়া 
আংশিকভাগ লইয়া আর্ধযধন্ম স্থ্টি হওয়াতে প্রচলিত আর্ধ্যধর্ম ভিন্ন প্রণালীতে 
চলিয়া আনিতেছে, এজন্ত ধর্ম সংযম ছলে মনু বলিয়াছেন “যেনান্ত পিতরো জাতা 
যেন জাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্‌ ন বিষ্যতে। 
পিভ্‌ পিতামহাচরিত ধর্ম ষাযনা করাই সঙ্গত। ঈশ্বর নিরূপণ সম্বন্ধে ষড়.. 
দর্শনের মত শ্রোতৃবর্গের জানিতে ইচ্ছা! হইলে তাহ! পরে ব্যক্ত করার ইচ্ছা 
রছিল। 

ধর্মপিপান্দিগের তৃণ্ডি দাধনের জন্তঠ উপনিষৎ ও স্মৃতি ও পুরাণাদি প্রমাণ 
সামঞ্জন্ত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। ছৈতমত শ্রুত্যার্দির বিপরীত $ কিন্ 
অছৈত মত ও মায়াবাদ শ্রুতি-সম্মত, তাহা! খগ্ডনে দ্বৈতমত প্রবল করিতে 
যে কেহ উৎসাহিত হন, তিনি সর্বথা মন্ুর অনুশাসন ক্রমে নাস্তিক বলিয়! 
নিন্দিত যে হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই । যথা-_মনু শ্রুতি স্ত্যুদিতং ধর্মমন্ 
তিষ্ঠন্‌ হি মানব। ইহকীন্তিমবাপ্পোতি প্রেত্য চাহুত্তমং সুথং। শ্রুতিত্তবেদবিজেয়ে! 
ধর্ণশাস্্স্ত বৈ স্বৃতিঃ | তে সর্বার্থেষমীমাংসে তাভ্যাং ধন্দ্োছি নির্বভৌ ॥ এযোব- 
মন্তেত তে মূলে হেতু শাস্তাশয়ান্্িজঃ। স সাধুভির্বহিষ্কার্যে]। নান্তিকে। বে 
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নিন্দকঃ। শ্রুতি স্থৃতি বিহিত ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে মানবের ইহলোকে 
সৎকীন্তি ও পর লোকে অনুপম স্থখলাভ হয়। বেদকে শ্রুতি ধর্শান্ত্রকে স্বৃতি 
বলে। সকল বিষয়েই এই ছুই শাস্ত্র বিচার বুদ্ধির অতীত । শ্রুতি স্থৃতি হইতেই 
ধ্জ্ঞান সম্যক প্রকাশিত হইয়াছে। যে ছ্থিজ হেতু শান্ত্রতর্ক বিদ্তাকে আশ্রন্ন 
করিয়!| ধর্দমূল এই ছুই শাস্্রকে মান্য না করে, সেই বেদনিন্মক নাস্তিকের সহিত 
যজন যাজন দান গ্রতিগ্রহাদি কোন বিষয়েই শি্টসমাজ কোন সম্পর্ক থাখিবেন 
ন1। এরূপ অবস্থায় সাধুমান্র সকলকেই সতর্ক হওয়া উচিত। 
ও শ্রীবিনোঙ্লাল পাকড়াশী বেদ।স্তরত্ব । 
৭৯ নং গণেশমহল্প। উমান্দুন্দরীর বাঁড়ী,--৬কাশীধাম। 


কালের আোত। 


( পুর্ব গুকাশিতের পর) 


যর্দি কেহ বল যে, তুমি আহার নিদ্রা! বা কামরিপু চরিতার্থ জন্য যে সুখ জন্মে, 
_ পেই তামপিক সুখে মোহিত নহ, তাঁছার জন্য লালায়িত নহ, তুমি ধন মান পর্থর্য্য 
ও প্রভৃত্বের জন্তই বাগ্র। যদি তাহাই হয় তাহা হইলেও যে ছুটাছুটি করিতেছ 
এবং যাঁহাকে মুখ বলিয়া ভাবিতেছ, তাহ! যে প্রকৃত স্থুখ নহে । যাহাকে ধরিলে 
সুথ হইবে মনে করিয়। ধাবিত হইতেছ, তাহা হয়ত তখনই বিষবৎ প্রতীত 
হইতেছে, অথবা প্রথমতঃ অমৃতময় বোধ হইয়া কিয়ৎকাল পরেই তাহা হলাহুল- 
রূপেই পরিণত ইইতেছে। তোমার আপাতমধুর সেই রাজসিক সুখটি অত্যন্ত 
্ণস্থা এবং তাহা পাইতেও যে কত দুঃখ অনুভব করিতেছ তাহার ইয়। নাই । 
যদি বল যে তুমি আহার নিদ্রাদির সুখের জন্ত বাগ্র নহ, ধনমান রশ্বর্য্যাদির জন্ঠও 
লাক্রারিত নহ, কেবল বিগ্তোপার্জন, বাহৃবিষয়ের জ্ঞানলাভ অথব! পরোপ- 
কারাদ ঘার! মনের প্রসন্নত! প্রাপ্তির জন্ভই তোমার আগ্রহ, সেই উদ্দেশ 
সিদ্ধি পন্ত আহারাদি করিবার যে আবগ্তক তাহাই করিয়া! এবং ধনাদির যাহা 
প্রয়োজন তাহাই প্রাপ্ত হইগনা তুমি সন্তোষ লাভ কর। যদিও সেই মানসিক 
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্রসরতারপ সাত্বিক সখ অন্তান্য স্থুখ অপেক্ষ। স্থায়ী বটে, কিন্তু ইহাঁও যে, চির- 
স্থায়ী নহে। যাঁহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুথ হয় তাহাই আকাঁজ্কণীয়। একবারেচির- 
কাঁলের জন্ যাহাতে দুঃখ কর্তৃক অসংস্থষ্ট সখ পাইতে পার, যাহাতে চিরশাস্তি 
লাঁভ করিতে পার, যাঁহাতে আর" বারংবার আৃশ্ত পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপিথে 
আবিভূর্তি হইয়া তাপিতে ভাসিতে ছুটাছুটি করিতে না হয়, সেই অবস্থাইত 
আক:জ্ষণীয় । * যাহাতে এই কালের আত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, আকানক্- 
ীয় সেই সুখময় স্থানে উপস্থিত হইতে পার-_সেই ঈদগ্নততম বস্ত লাভ করতঃ 
তুমি শাস্তিময় হইতে পার। যাহাতে তুমি চরমস্ুখের' অবস্থ! পাইতে পার, 
তাহারই উপায় করিতে হইবে। তথায় যাইবার পেই অবস্থা ,পাইবার কোন 
পথ আছে কিনা, থাকিলে তোমার পক্ষে কোন্টি সহজ পথ তাঁহাই তোম!কে 
অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহাই তোমকে জানিতে হইবে। যদি তোমার 
সৌভাগ্যক্রমে কেহ কূপ! করিয়া সেই পথ তোম।কে দেখাইয়া! দেন, তাহ! 
হইলে তাহাই অবলম্বন করিয়। অবিচলিতভাবে চলিয়া য।ইনে। 


শান্তিময় আশ্রয়ে উপনীত হইবার পথ কে বলিয়া ও 


দেখাইয়। দেয় । 

জীবকে পথ বলিগ্না দিবার জন্ত ঈশ্বরের নিত্য, সত্য, অক্ষয়, অত্রান্ত ও 
অনাদি বেদরূপ বাণী ক্রমাগত নি£স্ত হইতেছে । সেই ন্ুম্পষ্ট ও গভীর স্বর 
সর্ধত্র বিকীর্ণ হইয়! থাকিলেগ্ড আমর! সকলে তাহা শুনিতে পাই ন।। ঈশ্বর 
ও তাভার বাক্য আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিলেও, অজ্ঞানরূপ মলরাশি 
আমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়! থাকায়, তাহ। হইতে ষেন অনেক দুরে পড়িয়! 
গিয়াছি ; তাঁহাকে দেখিবার--তাহার বাক্য শুনিবাঁর, আমাদের ক্গমত| নাই। 
যতই অজ্ঞানতা তিরোহিত হইবে ততই দৃরত্বও ক্রমে ক্রমে কমিয়! যাকুবে। যে 
লৌভাগ্যশালী জীবের মায়াবূপ অজ্ঞানের_আচ্ছাদন অপসারিত হওয়ায় দুরত্ব, 


শপ পপ পাশা পপপ লপপা্প্প পাক পপ পাপ পাশা 


* যে বৈ রা তৎসুখং, নাজ হুথমন্তি। ভূমৈব হুখং, ভৃূমাতেধ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥ 
ছাঁনাগো।পনিষৎ। 
বাহ! তৃমা অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন তাহাই নৃখ, অল্পেতে স্থখ নাই। ভূমাই কেবল” একমাত্র 
সখ, এই ভূষাই জানিবায় ইচ্ছ! কর কর্তৃব্য। 


চৈত্র] কালের আ্রোত। ২৬% 


তিরোহিত হইপ্নাছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শব্ধ শুনিতে পাইয়াছে, তাহা সুষ্পঞ্ 
বুঝিতে পারিয়াছে, এবং তাহ! দারা একবারে বিমোহিত হইয়া নিজ অস্তিত্ব 
পর্ধার্ত তাহাতে লোপ করিয়াছে । তখন তাহার পক্ষে ঈশ্বর ও তীহার বানী 
এবং তাহার নিজ অস্তিত্ব এক হইয়া! গিয়াছে $ 
" অতি পুরাতন আর্ধা খবিগণ মনুষ্যগণের মধ্যে সর্বাগ্রে ঈশ্বরের সন্নিকটস্থ 
ইইয়ছিলেন। যখন ঈশ্বরের সহিত তাহাদের অস্তিত্ব প্রায় একযোগ হইয়াছিল, 
সেই সময়ে সেই ঈশ্বর বাণীর প্রতিশব্ধ সর্বপ্রথম তাহাদের হদয়কন্দরে প্রতি- 
ধ্বনিত হইয়াছিল। এসেছ প্রতিশবের গ্রতিশব ক্রমা্ধয়ে পর পরবর্তী আর্ধ্য 
খ'ষগণের হৃদয়ে আঘাত করায়, তাহারাও এ প্রতিশব্দ শুনিয়া প্রকৃত শব্দ 
, শুনিবার জন্ত ছ্ৰ্গে আোতের বিপরীত দিকে ছুটিয়! গিয়া সেই লক্ষ্য স্থানে 
উপস্থিত হইয়াছেন। এখনও কত জীব প্রকৃত শব্দ শুনিতে পাইতেছে এবং 
আকা।জ্ণীর স্থবনে উপনীত হইতেছে । প্রতিমোতে যাইবার সময়ে কেহ কেহ 
গৃহীত প্রতিশব পুনরায় প্রতিধ্বনিত করিয়া গ্য়ীছেন) কেহ কেহ বা সেই 
প্রতিশব্দের সহিত নিজ শব মিশাইয়া উহা! বিক্ষিপ্ত করিয়া চলিক্! গিয়াছেন) 
আবার কেহ কেহ সেই প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়া, তাহাকে আর প্রতিধ্বনিত 
হইতে না দিয়া, নিজের গুপ্ত আধারে রক্ষা করতঃ ইহ? হইতে নির্গত হইতে 
ন| দিয়। তাহাতেই একবারে বিভোর হইক্সা, প্রকৃত বাণী শুনিবার জন্ত উজান 
বহিয়! উন্ম।দের স্তায় ছুটিয়। গিয়। লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইয়। কি জানি কি গুনিষা- 
ছেন, তাহাতেই যে একেবারে মগ্ন হইয়! গিয়/ছেন--াহার অগ্তিত্বও যে তাহাতে 
মিশাইয়! দিয়াছেন । 

একেত নানাপ্রকার আধারে প্রতিশব্ধ গৃহীত হওয়ায় উহার তারতম্য 
ঘটিয়াছে, তাহার উপরে আবার কেহ কেহ নিঞ্জ শব উহার সহিত মিশ্রিত 
করায় উত্]ু অদংখ্য হইয়াছে) এই জন্তই অনন্ত শান্্রপে অসংখ্য শব আর্ধ্য 
,সাধুগণের ৃদ়কনার হইতে উত্থিত হ্ইয়! চতুর্দিকে বিকীর্দ হইয়াছে। কোন 
কোনু জীব তাহার উপযোগী শাস্ত্র শুনিতে গুনিতে বুঝিতে বুঝিতে নির্দিষ্ট পথ 
অবলম্বন করিয়। নিঃশ্ববে টলিয়া যাইতেছে, _কাহাকেও কিছু বল! নাই, 
কাহারও প্রতি জ্রক্ষেপ নাই, আপন মনেই চলিয়াছে; অনেকে তাহাকে লঙ্গ্য 
করিয়া তাহার পশ্চৎ পশ্চাৎ তাহারই গন্তব্য পথে গমন কয়িতেছে। কেহ ফেহ 


৪৬৬ পশ্থা!। [১৩১৭ 


ব1 শাস্ত্রের অর্থ না বুঝিয়।, কিংবা নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বিকৃতভাবে তাহার 
মর্মগ্রহণ পূর্বক গপ্রকৃত কোন পথ অবলম্বন করিতে না পারিয়।, ভয়ানক 
কোলাহল পূর্বক পরস্পর কলহ করিতেছে এবং তাহা হইতে কত বিকৃত "শব 
উথ্থিত হইতেছে। তাহাদের বিকট কোঁলাহলে বধির কর্ণ যেন আরও বধির 
করিয়া! দিতেছে । তাহার কলঙ্ করিতে করিতে নিজের সামর্থা শ্য় করিয়খ, 
কোন প্রকার অবলম্বন ন| থাকা দৃঢ়বূপে কিছু ধরিতে না পারিয়। একঝরে 
অবশ হইয়া সকলে প্রবলবেগে দুরে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে । আরও কত 
জীব কতগ্রকার উদ্দেস্ঠ ির্ষির ভন্য প্রকৃত শান্ত অথবা নিজ বিকৃত শব্দকে 
শাগ্তরনামে অভহিত করিয়!, তাহাই অপরকে শুনাইবাঁর জন্য ব্যগ্র হইতেছে। 
কেহ কেহ বা নিঞ্জ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে নানাপ্রকার শাস্ত্রের সামন্ত করিতে নাঁ, 
পারিয়| সমস্তই ভ্রমগ্রমাদপূর্ণ মনে করিয়া! অমানুষ বিক্কৃতন্বরে চীৎকার 
করিতেছে । আবার কেহ কেহ শান্তর মর্ম সুম্পষ্টরূপে বুঝিয়া, ইহার সামঞ্জন্ত 
উপলব্ধি করিয়া, কি গ্রকার সামর্থাযুক্ত হইলে কোন্‌ পথে যাইলে সুবিধা হয়, 
তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া, নিজ উপযোগী শাস্ত্র অবলত্বন পৃর্ব্বক নিজ 
আয়তাধীন পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়! অতি বেগে প্রতিজোতে চলিয়! যাইতে 
যাইতে, অন্তান্ত জীবগণকেও তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ শান্তর শুনাইতেছেন ও বুঝাইয়! দিতেছেন ও তাহাদের প্রত্যেকের 
উপষোগী পথ বলিয়! দিতেছেন, এবং প্রয়োজন হইলে কাহাকেও বা নিজে হাত 
ধরিয়া, তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়!, চাণাইয়! লইয়া! যাইতেছেন। তাহারা 
তাহারই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, ত/হারই ক্ষমতার উপর অন্ধবিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া, তাহার পদবিক্ষেপাদি অনুকরণ পূর্বক তাহ!কে অনুসরণ করিতে করিতে 
গ্রচ্ছনে চলিগ্না যাইতেছে এবং নির্কিঘ্ধে সেই অভীগ্সিত স্থানে উপস্থিত 
হইতেছে। | 
শান্তরূপ মতাবাদী সদাই বিছ্বমান রহিয়াছে; মনুষ/রূপী গুরুর উপদেশে 
মেই শীস্ত অবলম্বন করিয়। জীব অবলীলাক্রমে শাস্তিময়ের শাস্তিনিকেতনে 
উপনীত হইতে পারে। আবার তক্চেয় ভগবন্ধুপী ঈশ্বর অথব! তাহার 
 সন্নিকটস্থ কোন কোঁন দ্বেবতা কথন কখন জীববিশেষের পূর্বজন্মার্জিত 
 শ্ুকৃতিবলে তাহার প্রতি করুণ! করিয়! গুরুরূপে তাহার দিকে তাহার কপারজ্জু 


চেত্র] | কালের আোত। 


নিক্ষেপ করিস খাকেন। সেই. জীব তখন নুমঘুর “দৈববাণী. রি 
তাহাই,শুনিতে শুনিতে সেই রজ্জু অবলম্বন পূর্বক সে এই ছুস্তর- শ্রেতি হইতে 
উত্তীর্ঘ হয়। কখন কখন শাবার ভক্তের দেই লীলামদ্ব ভগবান্‌ জীবকে 
পরিত্রাণ করিবার জন্য শবয়ংই লীলা করিতে করিতে এই লীগাক্ষেত্রে -উাহারই 
আোতে_াহারই মায়ার অধিকারে--মানিয়। প্রকাশমান হইয়। ভাসিতে 
থাখৌন, * কিন্ত মায়াতে তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না, কালম্রোতে 
তাহার উপর আধিপত্য, করিতে পারে না। তিনি লীলা করিতে করিতে 
কতকগুলি জীবকে মুক্তি প্রদান করিয়া এবং পরব্িগণের জন্য পথ নিদর্শন 
করিয়! দিয় অন্তষ্টীতহন। এই প্রকারে তিনি কতবার প্রকাশমান হইয়াছেন, 
কতবার নিজে জীবের ন্তাঁয় আচরণ করিয়! জীনকে শিক্ষা প্রদান করিয়া 
গিক্সছেন, এবং কতবার কত পথ দেখাইয়| দিয়াছেন । 


শান্তিময় আশ্রমে যাইবার তিনটি প্রধান মার্গ। 

প্রকৃত বালী এক হইলেও ভাহা যে আধ।রে প্রতিঘাত হওয়ায় প্রতিশব্ধ 
উখিত হইয়াছে, মেই আধারের তারতম্যান্ুলারে প্রতিশবেরও তারতম্য 
ঘটগনাছে, এবং তাহার সহিত আবার নৃতন নৃতন ধ্বনি মিশ্রিত হওয়াতে অসংখ্য 
অদংখ্য শব্ধ পৃথক্‌ পৃথকৃভাবে উৎপন্ন হইয়াছে । হিন্দুগণ! তোমরা যে স্থানে 
আছ, সেই স্থান হইতে ধাহার! তোমাদের অগ্রে তের বিপরীত দিকে গমন 
করিয়াছেন, তাছার! নানা প্রকার শান্ত্রূপ শব বিকীর্ণ করিয়া পৃথক্‌ পৃথক পথের 
নির্দেশ করিয়া! দিয়! গিয়াছেন; তন্মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এই তিনটিই 
মূল পন্থ।। প্র পথত্রয় হইতে অসংখ্য অসংখ্য বর্ম নির্গত হইয়াছে; তাহারই 
কোনটি ব! কর্মমর্গে ধাইতে যাইতে ভক্তিমার্গে উপনীত হইয়া তখনই জ্ঞানমার্গে 
চলিয়! গিয়া. পুনরায় তক্তিমার্গে ফিরিয়া আসিয়াছে; কখন বা এমন বোধু 
হষ্টতে থাকে যে, তিনটি মূলমার্গ বুঝবি একটিতে মিশ্রিত হইয়1 গিয়াছে । এই 











* পরিজ্রাণ।য় সাধূুনাং বিনাশায় চ ভুদ্কৃতাম্‌। 
ধর্বনংস্থাপনার্থায় ল্তরামি যুগে যুগে ॥ 
শীত181৮। 
স!ধুদিগেরি রক্ষা) দুষ্ট দিগের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থ'পনের জন্ত আঁমি যুগে যুগে অবতীর্দ হইয় 
থ।কি। 


৪৬৮ পন্থা । | ১৩১৭ 


প্রকার-কত অসংখ্য গন্থ।র নিদর্শন রহিয়াছে। ইঈপ্সিততম বস্তুর অন্বেষণকারী 
জীব স্বীয় গুরুর উপদেশানুধায়ী নিক নিজ প্রকৃতি ও গ্রবৃত্তি অনুসারে স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্রপথে আোতের বিপরীত দিকে যাঁইতে যাইতে নেই বন্ত প্রাপ্ত হয়। একটি 
জীবের স্তাক় অনেকগুপি জীবের প্রকৃতি প্রায় একরপ হইয়া থাকে, 
এই জন্ত তাহার। প্রীয় একই রকম পথ অবলম্বন করিয়া চলিগ। ঘাঁয়। অসংখ্য 
পথ হইলেও যেটির জ্ঞান, ভক্তি বা কর এই তিনটি মূল মার্গের কোনটির সহিত 
অধিক সার্দৃশ্ঠ থাকে, সেইটি তত্তং মূলমার্গ নামে অভিহিত হুইয়৷ থাকে কিংবা 
তাহারই শ।খা বলিয়া কথিত হয়। 
কর্মমার্গ। 

মনুষ/ কর্ম ন। করিয়! থাকিতে পারে ন!। যতদ্দিন তাহার সংস্কারর!শি 
একবারে বিদুবিত ন( হয়, যতদিন তাহার সমস্ত কর্মফল খণ্ডিত না হয়, ততদিন 
তাহাকে কর্ম করিতেই হইবে, ততদ্দিন তাহাকে আোতে ভামিতেই হইবে। 
পূর্ববনংস্কারবশেই দে ইন্জিক্দারা বিষন্দ গ্রহণ করিয়! থাকে, ইহীই কর্ম্ম। 
কর্ণও করিবে মথচ তাহার ফলভোগ করিতে হইবে নাঁ, এই প্রকাঁর হইলেই 
জীব ক্রমে ক্রমে নিষ্কৃতি পাইতে পারে । যদি নিরাসক্তভাবে কেবল পুর্বদংস্কার- 
বশে সে কণ্ঠ করে, এবং তাহাতে সুখ বা দুঃখরূপ যে ফল হউক, তদ্দার! যদি 
তাহার মন বিক্ষিপ্ত না হয়, তাহ! হইলে আর সুখ দুঃখের প্রতিকৃতি তাহার 
হৃদয়ে অ-স্কত হয় না, তাহ! হইলে মার তাহার নুতন সংদ্ক'র অঙ্কিত হয় না *। 
যদ্দি ক্রমাগত অভ্যাস করিতে করিতে জীবের এই প্রকার উপলব্ধি হয় যে, থে 
কর্ম সাধিত হইতেছে, তাহা ইন্দ্রিগণ করিতেছে, অর্থাৎ তাহ! কেবলমাত্র 
ইন্জিয়গণের সহিত তততৃগ্রাহ্থ বিষয়ের সন্বন্ধমাত্র, তাহার সহিত আত্মার কোন 
সম্পর্ক নাই, কিংবা সে যাহা! করিতেছে তাহ! ভগবান্‌ করাইতেছেন, তাহা মই 
জন্ সে এ কার্য করিতেছে, তাহার যাঁহ। ফল হইতেছে--তাহার সহিত তাহার 


পলাশী 





*. তন্মদদক্ঃ সততং কা্যাং কর্ম সম্চর। 
অসক্তে| হাচরন্‌ কর্ণ পসমাপ।তি পুরুষ: ॥ 
গীত! ৩1১৯। 


অতএব তুমি ফল।স্তি-শুন্য হুইয়। সর্ববদ! অবস্থ কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান কর, যেহেতু অনসঞ্ত 
হৃইয়। কর্ণানুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোহ প্রণ্ড হয়। | 


চৈত্র] কালের আোত। ৪৬৯ 


নিজের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা ঈশ্বরের, তাহা হইলে তাহাকে মার ই কর্মের 
ফল ভে!গ করিতে হয় না, আর তাঁহাঁব নূতন সংস্কারও সঞ্চিত হইতে পারে না। 
ইহাই নিক্ষাম কর্ম। ইহাই করিতে করিতে চিন্তশুদ্ধি হইলে জীব জ্ঞান ঝ 
ভক্তিমর্গে উপনীত হয়, এবং তথায় উপনীত 'হইগ্লাও সে নিষ্কাম কর্ম করিতে 
থাকে । যতদিন তাহার পুর্বসংস্কাররাশি একবারে বিলুপ্ত না হইয়া সে চিরশ্যস্তি 
লাঁভ করিতে পারে, ততদিন তাহাকে কর্ম করিতে হয়--তাহ!কে ইন্জরিয়দ্থার। 
বিষয় গ্রহণ করিতে হয়_-তাহাকে আোতে ভাসিতে হয়। পূর্বোভ্রূপ নিফাম 
কর্ম করিবে মনে করিলেই কেহ করিতে পারে ন[। পূর্বজন্মের সংস্কারবশে দে 
প্রকার করিত পারে, অথব! এই জন্মে প্রথম এ প্রকার কর্ম করিতে আরম্ত 
করিলে গুরুর উপদেশানুযায়ী বৈধ কর্ম করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে 
সে নিফ্ামভাঁবে কর্ম করিতে সমর্থ হয়। যাঁহার ষেপ্রকার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি 
সাহাকে তেগনই ভাবে উপদেশ দিয়], কাঁমনশুগ্ঠ হইয়া কর্ম করিতে, স্দৃগুরু 
শিক্ষা দিয়া থাকেন । জবর বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রধান অথব। ভক্তি প্রধান পথে লইয়া 
যাইতে হইলে, তাহাকে তত্দন্্যায়ী নিফাম কর্ম করিতে গুরু শিক্ষা প্রদান 
করেন) ক্রমে তাহাই সাধন! করিতে করিতে মনুষ্য ইচ্ছাদ্বেষবিরহিত হইয়া 
শুদ্ধচি্ত হয়, কামক্রে|ধলোভাদি রূপ আবঙ্জন1 দূণীভূত হওয়ায় অস্তঃক রথ 
নির্মল হয়। তখনই সে প্রকৃত জ্ঞান বা ভক্তির অধিকারী হয়| 

সহজ সহ কামনার[শি তীক্ষাগ্র বক্রস্থচির গায় আমার মনকে গভীর- 
ভাবে বিদ্ধ করিয়া! রহিয়াছে । কি জানি বিষয়ে কি আকর্ষণী শক্তি আছে! 
ইচ্ছা! ন। থাকিলেও আমার মন কেন সেই দিকে ধাবিত হয়? ভাসমান 
জীব ও পদার্খরূপ বিষয়ে তশ্দনুকূল কামনাঁকে আকর্ষণ করিয়! লইয়। যাইতেছে, 
ততমঙ্গে চামার মনও যাইতে বাধ্য হইতেছে, তাহাতে মন কতই কষ্ট 
পাইতেছে, কত অসহা বেদনায় দে অস্থির হইয়! পড়তেছে; কিন্তু কামনার 
কিমোহিনী শক্তি! এত যন্ত্রণাসত্তেও মন পুর।তন কামনাগুলিকেও ছাড়িতে 
চাছে না, আবার তাহার উপর কত নুতন নূতন কামনাকে সযতনে আহ্বান 
করিয়! আনিয়। মর্মস্থলে প্রবেশ কপাইতেছে। আমার সম্ুবখ গুরুর কৃপারূপ 
রঙ্ছু নিক্গিপ্ত রহিয়াছে, জানিতেছি যে তাহ! দৃ়রূপে ধরিতে পারিলে আমি' 
অনায়াসে শান্তিময় স্থানে উপনীত হইতে পারিব। সেই রজ্জু ধরিব ধরিব 


৪৭০ পন্থা । [ ১৩১৭ 


চন০করিতেছি ) কিন্তু ধরিতে পারিতেছি না, বদি করিতেছি যে ধরিয়াছি, 
কিন্ত দৃঢরূপে ধরিতে ন1 পারায়, তখনই সেই সর্বনাঁশিনী কুহকিনী কল্পনা 
আপিয়! কাণে কাণে কি বলিতেছে, গুরু উচচৈ:শ্বরে নিষেধ করিতেছেন সাবধান 
হইতে বলিতেছেন, কিন্তু তাহা শোনে কে? কল্পনার মধুমাখা শ্বর গুরুর 
স্বরকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে, সেই সর্ব বিস্বোৎপা্দিনী কাঁমনার প্রিয় বিষয় 
ধরিবার জন্ত আমি ব্যগ্র হুইয়। আমার মনের হস্ত প্রপারণ করিতেছি, অমনি 
রঙ্জু স্থলিত হইয়! যাইতেছে, আমি অসছায় হইয়া পড়িতেছি) কামন! তখন 
সুবিধা! পাইয়! আমাকে জোরে টানিয়! সেই বিষয়ের দিকে কতদূরে ভাসাইয়া 
লইয়! যাইতেছে । উঃ! তথায় কত অসহা যন্ত্রণাই আমাকে দিতেছে! 
যদি কেহ নিক্ষাম কর্ম করিতে শিখিয়া থাক, যদি কেহ বিষয়বাপন| নিম্মল 
করিতে সক্ষম হইয়া! থাক, যদি কেহ নিজ কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া 
কর্মাচরণ করিতে সমর্থ হইয়! থাক, কর্ম সিদ্ধ হউক বা অনিদ্ধ হউক, যদি 
তাহাতে তোমার মন বিন্দুমাত্র বিচলিত ন] হয়) প্রকৃত জ্ঞানী জনক রাজা 
যিনি লোকশিক্ষার্থ নিঞ্চাম কর্ম করিম! লোককে শিক্ষা দিয়। গিয়াছেন, তিনি 
যেমন বলিয়াছিলেন যে, 'সিমন্ত মিথিলারাঁজা দগ্ধ হইয়া গেলেও আমার কিছু 
বিনষ্ট হহৰে ন11”, সেই প্রকার কেহ যদি অন্তরের সহিত বলিতে পার 
যে, সর্বস্ব গেলেও তোমার মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবে না, তাহা হইলে 
তুমিই ধন্থ হইয়াছ তুমিই যথার্থ নিষ্কাম কর্ম করিতে শিখিয়াছ। কি 
চুম্বক গ্রস্তর তুমি লাভ করিয়াছ, সেই খানি একবার আমায় দাও, আমি 
এক একটি করিয়া! আমার হৃদয়বিদ্ধ হুচিরূপ বিষয় কামনাগুলি সমূলে উৎ- 
পাটন ফরিয়। ফেলি, তাহ! হইলে আর অন্ত আকর্ষণের দ্বার] বিচলিত না 
হইয়া আমার সেই আকাজ্ষিত রজ্জুটি আমি দৃঢ়বূপে ধরিতে সক্ষম হই। 


জ্ঞানমার্গ | 


নিষ্ষামভাবে কর করিতে করিতে এক জন্মেই হউক ব1 জম্ম জম্মাস্তরেই 
হউক জ্ঞানোৎপাদ্ন হইয়! থাকে। জ্ঞানী সমস্ত কামনা উপেক্ষ' করিয়া, 
সঙ্গল বিষয়েই প্পৃহাশূন্ত হইয়া, শক্রমিত্রজ্ঞান লোপ করিয়া, উর্ধস্বাসে কাল 
লোতের বিপরীত দিকে চলিয়াছেন। তিনি অনুরাগ ভয় ক্রোধাদি শুষ্ঠ হইয়া, 


চৈত্র] কালের আত । 


প্রতিজোতে হইলেও অবন্পীল! ক্রমে ভাসিয়। যাইতেছেন। ছুঃখেতে ভীহার 
মন বিক্ষোভিত হইতেছে না, বিষয় সুখের জন্য তিনি লাঁলাধিত হইতেছেন না *, 
কেবলম্ত্র চিরশ।স্তি পাইণার আশায় শাস্তি উপভোগ করিতে করিতে চপিতে- 
(ছন, যাঁহ! কিছু দেখিতেছেন, সকলই ব্রহ্মার স্ক,রণমাত্র ইহাই অনুভব করিতে- 
ছেন। ব্রহ্গব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না) সকলেহেই সমান দৃষ্টি 
করিতে করিতে সমন্তই ব্রহ্মময় দেখিতে দেখিতে প্ররুত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় 
হইতেছে, অবশেষে নিজেও জঙ্গ ইহাই উপলব্ধি করিতেছেন, এবং স্বকীয় 
পার্থক্য জ্ঞান_অহং মমেতি জ্ঞান_-"আঁমি” “আমার ইত্যাদি জ্ঞানরূপ নিজ 
অস্তিত্ব জ্ঞা_-লোপ করিতেছেন; তখনই ভাহ।র ক্ষুদ্রসহা সেই মহাসত্তা 
পরমাত্ম। পরবন্গে, অনস্থ সাগরে বুদ্,দের ন্যায়, মিশাইয়া যাইতেছে |? জ্ঞ/নিশ্রেষ্ঠ 
শুকদ্েব অমুতময় ফল আন্বাদন করিতে করিতে ধে পথে গিয়াছেন; ব্যাস, 
জৈমনি, কপিল, পতগ্জলি, গৌতম, কণাদ প্রভৃতি জ্ঞানযোগিগণ যে মার্গ 
অবলম্বন করিয়! তাহাদের আকাজ্ষিত মবস্থায় উপনীত হইয়ছেন, কেহ কি 
মেই পথ মবলুঙ্ছনের অধিকারী হইয়াছ? তাহা হইলে তুমি যে বছদুর অগ্রপর 
হইয়াছ, তুমি যে শাস্তিময়ের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী হইয়। শাস্তি যে কি, তাহা 
বুঝিয়।ছ, প্রকৃত শাস্তির আস্বাৰ পাইতেছ। যে শাস্তি উপভোগ করিতে 
করিতে তুমি চলিয়াছ, তাহা যদি বিতরণযে।গ্য হয়, কিয়দংশ আমার উপর 
নিক্ষেপ কর, আমার বিক্ষেপণী শক্তি দূর হউক, আরম অনায়াসে আমার 
অতীপ্মিত, গুরুর সেই কৃপারজ্জু দৃঢ়র্ূপে অবলম্বন করিতে সক্ষম হই। 

ধাহার চিত্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও উদ্দিপ্ন হয় না, যিনি সুখে স্পৃথীশৃন্ত, এবং 
ধাহার অন্গুর(গ, ভয়, ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মননশীল পুরুষ স্থিতধী। 


"০ পাপী কী াপীপিসপা পাপ ও পাশা পাসপপেপালারদ 
পপ আপাত পিপল 
- বু 
ু 


£খেধনুদ্ধিগ্রমন।3 সুখেসু বিগতত্পৃহঃ । 
বীতর়াগগয়ক্রোধঃ স্থিত ধীমুর্নিরুচাতে ॥ 
রর শীত। ২৫৬। 
হা ভূতপৃথগ্ভাবমেকগথ্নূপহ্যতি। 
ততএব চ বিস্তীরং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা। 
শীত ১৩৩৭ 
যখন তৃঙ্পণের পৃথগ বকে একস অর্থ একমা ব্রন্মে অবস্থিত এবং একমাব্র 
হইতেই ভৃতগণ্র বিস্তার অবলোকন করেন, তখন তিনি জ্রঙ্গই হয়েন। 


পশ্থা | | ৯৩১৭ 


ভক্তিমার্গ ূ 


বৈধ কম্ম করিতে করিতে বৈরাগ্য 'জন্মে, বিষয়ের প্রতি ক্রমে নীতম্পৃহা 
হয়, সেই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি যে শ্রদ্ধার দয় হয় এবং তীহার প্রতি যে 
আসক্তি জন্মে, তাহাই ভক্তি । ঈশ্বরে বিশ্ব'স না জন্মিলে তাহার প্রতি তক্তির 
উদয় হইতে পারে না। বিশ্বাঘই ভক্তির মূল। মুখে কেবল বিশ্বাস কার 
বলিলে বিশ্বাস করা হয় না, তাহা কধ্যে পরিণত করিতে হয়| বিশ্বাস জন্মি- 
রাছে কিন! তাহ!র পরীক্ষা নির্ভর % দ্বার! করিতে পারা যার। যাহার ক্ষমতর 
প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তাঁহীর.উপর নির্ভর করিতে পারা যাঁয় /সা1| যতই 
বিশ্বাস দৃঢ় হইতে থাকে, ততই ঈখরের প্রতি নির্ভরত। বৃদ্ধি হয় এবং আত্ম 
নির্ভরতা হাস হইয়া যাঁয়। সেই অবস্থাম্ম উপনীত হইয়া! সাধক ঈশ্বরের ভজন! 
করে--তাহাকে ভক্তি করে-তীহার শরণাগত হয়। বিশ্বা হইতে শ্রদ্ধা, 
শরদ্ধ। হইতে নিষ্ঠ।, নিষ্ঠা হইতে রুচি, কুচি হইতে আসক্তি ইত্যাদি মানসিক 
অবস্থা ক্রমে ক্রমে জন্মিয়া থাকে । ঈথরের প্রতি আসক্তি জন্মিলে তাহার 
গ্রতি গাঢ় অঞ্ুরাগের উদয় হইলে--বহিবিষয়ের প্রতি অনুর!গ ক্রমে হাঁস 
হুইস়। লাধক আপনাকেও ভূপিতে থাকে । প্রথমতঃ ন্বধন্মীচরণ করিতে 
করিতে অর্থাৎ নিজ নিজ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অন্ুবায়ী কর্তবা বোধে কর্ম 
করিতে করিতে এই পথে প্রবেশ করিয়। সাধক ক্রমে ক্রমে কর্মফল 
ঈশ্বরে অর্পন করিতে শিক্ষা করে তৎপরে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া ঈশ্বরে 
প্রগাঢ় অন্থর।গ জন্মিলে আত্মহারা হইয়! যায়, অবণেষে চরমসীমার় উপনীত 
হইলে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পথ্যস্তও লোপ হইর। যায় । 

ভক্তশেষ্ঠ ঞ্ব প্রহল।দ প্রভৃতি যে পথের পথিক হইগা নির্ভরতা! কি, ভঁক্ষি 
কি, ভক্ত কাঁহাকে বলে তাহ দেখাইয়। গিয়াছেন ; যে রমণীয় "৭ যাইতে 
যাইতে দেবর্ধি নারদ মধুময় বীণাঁর হরিময় ধ্বনি ছড়াইয় যাহাকে ২:রিকতর 
রমণীয় করিয়া! গিয়াছেন; অজ্ঞান ও যৌহুবশতঃ অচেতন মানবকে চেনা 
প্রধান করিতে চিন্ময় চৈতন্ত শ্বং আবিভূতি হইয়া, মধুরভাব ঢাঁলিছা দিয়! যে 
পথকে মাধুর্যাময় করিয়া গিয়াছেন; সেই সকল ভক্তির পথে যদি /*হ অগ্রসর 

1 খাঁক, তাহা হইলে তুমি গ্ুথগম্য পথ অবলম্বন করিয়া ধণ্ত হইয়াছ। 


চৈক্র] কালের আ্বোত। ৪৭৬ 


নিক্ষাম কম্মমার্গে যাইতে ঘাইতে জ্ঞান বা ভক্তিমার্গে 
উপনীত হয়। 
ভক্ষিপ্রধান মার্গে যাওয়ার জন্য নিফাম কর্ম সাধনা করিবার নিদ্নম 
গান প্রধান মার্গের নিয়ম হইতে কিছু স্বতগ্র। যেমন অন্যান মূলমার্গের 
ন্(না প্রকার শাখা প্রশাখা আছে, ভক্তমার্গেরও সেই প্রকার আছে। সেই 
সকল শাখা মার্গেতেও আচরণীয় বৈধ কর্মেরও 'মাবার পরস্পর কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য 
আছে । কোন্‌ পথে কাহার চলিলে সহজ ও সুবিধা হইবে, তাহা তাহার প্রকৃতি 
ও প্রবৃত্তি দেখিয়া সদৃগুরু বুঝিতে পারেন-য'ন প্রতিআ্োতে বহুধুর অগ্রগামী 
হইয়াছেন, তিিই সদৃগুরূ--তীহারই বিশেষরূপে ইহা বুঝবার ক্ষমতা আছে। 
কেহ সহজে কর্মের ফলকামনা ত্যাগ করিতে পারে না, মুখের 
কথা বলিলে কেহ শিফাম হইতে পারে না, আবার নিফাম কনম্ম 
ন] করিলেও কেহ জ্ঞানা বা ভক্ত হইখার অধিকারী হয় না। মনুষ্য 
জন্মগন্মস্তর হইতে ক্রমাগত অভ্যাস করিয়া থে কাঁমনাতরুকে সন্যক্রূপে 
বদ্ধিত করিয়াছে* তাহা সমূণে উতৎপাটন কপ কি সহজ? কামনাবশতঃ সুখ 
দুঃখের সংস্কাররাশ কত সঞ্চিত হুইয়া আসিয়াছে, যেমন পুরাতনগুলি 
ক্রমাগুতঃ ব্যফ়িত হইতেছে, তেমনই আবার নৃতন নৃতন আজ্ঞত হইতেছে, 
অবশিষ্টগুলির প্রতিচ্ঁণ অন্তঃকরণে গাডুবূপে আঙ্কত হইয়া য।ইতেছে, তাহ! 
অপনয়ন করা কি সহজ? এ সমস্ত হৃদয়ে চিত্রিত হইতেছে বলিয়৷ তাহারই 
তাড়নায় জীব পুনঃ পুনঃ দৃশ্তমান হহয়া ভাসিতেছে এবং সেই সকলের 
উপযোগী বিষয় গ্রহণের জন্য কেবলই ছুটাছুটি করিতেছে ও পুনরায় নৃতন নুতন 
সংস্কার সঞ্চয় করিতেছে । যে কামনা এত অনর্থ ঘটাইতেছে, তাহ! যদি কেহ 
সগূলে উৎপাটন করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সমস্ত আল! যন্ত্রণা রি 
দায় । 'ফিলকামন। ত্যাগ করিয়। কাঁধ্য করিলে এ ফল শু হইয়া যায়, তাহ 
আর ভূলিতে হয় না, ক্রমে ক্রমে কম্মও ছাঁিয়া যায়, তথন সে নিশ্চিন্ত হয়। 
সেই জন্য শাস্ত্রে নিফাম কম্ম করিতেবলিয়াছেন, এখং তাহাই অচরণ করিবার 
গন নানাপ্রকার পথ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সকামী ব্যক্তি বিশুদ্ধ ্ঞানমার্গে 
মাইতে পারে ন। কিংবা সে একবারে বিশুদ্ধ ভক্তিপথে উপনীত হইতে পারে না? 


৪8৭৪ পন্থা । ১৩১৭ 


কামনাজালে জড়িত না হইয়া উহা! হইতে 
পরিত্রাণের উপায় কি? 

লক্ষিত ব! অলক্ষিত ভাবে সকলেরই চরম উদ্দেষ্ঠ একই, কিন্তু সেই উদ্দেন্ঠ 
সকলে ধারণ! করিতে পাবে না অথথ! সকলের তাহ? ভাল লাগে না ॥ পথ পুথক্‌ 
পৃথক্‌ হইলেও যে, যে পথেই যাক না কেন, তাহাতেই যাইতে যাইতে সে 
সেই নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইবে--সকলেই সেই একই শান্তিময় অবস্থা ভোগ 
করিবে । যেব্যক্তি কামনাপাশে বদ্ধ হইয়! আছে ও তাহাতেই আরও জড়িত 
হইাতি আরও ভাল বাদে এবং তাহার সেই সেই কাম্ন। সফল হইলেই স্থুখ 
অনুভব করে ও সেই স্থথকেই চরম সুখ মনে করে, তাহাকে কামনাজাল ছিয় 
করিবার কথ! বলিলে, সে যাহ! জানে না, ধাহ। বোঝে না, তাহাকে তাহাই দিতে 
চাহিলে, তাহার ভাল লাগিবে কেন? যে অর্থগৃপ্ন, জীব অর্থকেই সমস্ত সখের 
আদর্শ মনে করিয়! তাহারই জন্য লালাফ্মিত হয়, যে শক্রকর্তৃক উৎপীড়িত ব্যক্তি 
শক্রকে দমন করিতে পারিলে সকল স্ুখই পাইবে মনে করিয়া তাহাকে জয় 
করবার জন্য ব্যগ্র হয়, যে অপর কর্তৃক প্রশংসিত হওয়কেই চরম শ্থুখ মনে 
করিয়া যশের জন্ত দিশাহারা হয়ঃ যে কামুক কামিনীর কুটিল কটাক্ষে সমস্ত 
ভুলিয়! গিক্লা তাহারই হাণিমাথা মুখ থানিকে সুখের সারসর্ধস্ব« মনে করিয়। 
তাহাই পাইবাঁর জন্ উন্মত্ত হয়, যে রমণী তাহার প্রাণগ্রিয়তমের প্রিয়সম্ত1ষণ 
অমূল্য সুখের আকর মনে করিয়া তাহাকেই সমস্ত হৃদয় গ্রাণ অর্পণ করে, যে 
স্নেহময় জনকঞ্জননী সন্তানের কমনীয় মুখ দর্শন করতঃ সংসারের সমস্ত ছুঃথ 
বিস্বত হুইয়া গিয়া, তাহাই তাহাদের সুখের পরাকাষ্ঠা মনে করে, যূ্দি কেহ 
তাহাদিগকে এঁ সমস্ত ত্যাগ করিতে, আসন্ন সুখের কামনা পরিত্যাগ করিয়া 
সমস্ত মায়াঁজাল ছিন্নভিন্ন করিতে বলে ও তাহাদের বুদ্ধির অতীত মুক্তি যদ কেহ 
তাভাদিগকে দিতে চাহে, তাহ কি তাহাদের ভাল লাগে? তাহারা কি তাহ! 
প্রার্থনা করে? যণ্দি অর্থন্ত্ীপুত্রাদি সমস্ত একবারে তাহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন 
কর! যায়, তাহারা কি তাহ! প্রীতি প্রদ মনে করিতে পারে? কিংবা যর্দি (কু 
তাহাদিগকে বলে থে “্ী সকল কিছুই নহে, ও নথ স্ুখই নহে, কামনাই যত 
অনর্থের মুল, অতএব সমস্ত কামন! ত্যাগ কর, ঈশ্বরই সর্বস্ব, তাহারই প্রীতার্ধে 
তুমি কর্ম কর, এই লকল কথা কি হঠাৎ্তাহাদের রুচিকর হয়? এইই, 


চৈত্র") কালের শজোত। ৪৭৫ 


প্রকার কথা বলিলেই কি তাহারা তদনুযাঁয়ী কার্য্য করিতে পারে ? তাহা পারে 
না। সেই জন্য সদ্দগরু শিষ্কে তাহার উপযোগী উপদেশ দিয়!, তাহার কামনার 
অন্থকু্ ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী কর্ন করাইয়া, ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিষফামভাবে 
কর্ম করিতে সমর্থ করেন এবং ধীরে ধীরে তাহীকে কর্ম ত্যাগ করাইয়া নিবৃত্তি- 
ম্ধ্গে লইয়া! গিয়। অবশেষে তাহাকে চিরশাস্তি প্রদান করেন। তিনি সেই 
বিশ্কাল উদ্দেশ্তের প্রতি লক্ষ্য রাখত তাহাকে ধীরে ধীরে এমনি ভাবে লইয়! 
ঘাঁন যে, সেই চরম অবস্থ! শিষ্যের আকাজ্িত না হইলে, তাহাকে সেই উদ্দোশ্য 
জানিতে দেন না, অথচ গ্ঠতি মুহূর্তে সে যে শারীরিক, এক্দিরিক বা মানসিক 
কর্ম করিতেছে, তাহাতে এই প্রকার ভাবে তাহাকে নিধুক্ত করিতেছেন যে, 
সে ক্রমাগতই অপক্ষিতরূপে সেই চরম উদ্দেশ্ঠর দিকে অগ্রসর হইতেছে; কিন্ত 
সেই কর্দ তাহার অগ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে নাঁ। যেন, ক্ষুধার্ত 
বালক যাহ! সম্মুখে পাঁয় তাহাই গ্রহণ কবিবার জন্য ধাবিত হয়, কোন মিষ্ট 
সামগ্রী বিষাক্ত হইলেও তাহা হস্তে লইয়! খাইবার জন্ত লালাফিত হয়, তাহাতে 
তাহার প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা ইহ! বলিলেও শোনে ন! এবং বলপুর্ব্বক কাঁড়িয়া 
লইলেও কীদিগ্লা বিহ্বল হয়; উহা! প্রাণবিয়োগকারক না হইলে বুদ্ধিমান্‌ 
বাক্তি সেই দ্রব্যে অনিষ্টকর অংশটুকু বাদ দিয়া তাহাই খাইতে দেয়, অথবা 
তাহার *হস্তে অন্ত একটি মিষ্টান্ন দিয়! সেই দ্রব্যটি কৌশলক্রমে কাড়িয়! লয়, 
ইহাতে কালকের কোন অনিষ্টও হয় ন! এবং ক্ষুধারও নিবৃত্তি হয়। ইহার জন্ত 
বালককে যদি শাসন বা ভয় প্রদরশশন করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাঁও সে করিয়া 
থাকে । আঁপাতমধুর বিষীক্ত বিষয়স্থথ উপভোগ করিবার জন্ত লালাগ্রিত 
ব্যক্তিকে স্দৃুরুও ঠিক সেই প্রকার করিয়া থাকেন। তিনি বিষয়ের অত্স্ত 
অনি্কর অংশটুকু বদ দিয়া তাহাই ভোগ করিতে দেন, কিংবা বিষয়স্থথ হইতে 
অন্ত'কোনচ গ্রীতিকর সামগ্রীর দিকে তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া মন হইড্রে 
বিষয়টি কাড়িয়া লন। এজন্ত কোন প্রকার শাসন বা ভর়প্রদর্শন করিবার 
প্রয়োন্ুন হইলে তাহাও করিয়া অনিষ্টোতপত্তি হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করেন। 
প্রথমতঃ বিষয়ে অনিষ্টকর অংশ বাদ দিয়া বৈধকর্ করিতে গুরু উপদেশ দরিয়া 
থাকেন ঠ যদি ঈশ্বরে তাহার গ্রীতি ন। থাকে, তাহ! হইলে তাহাতে তাহার 
প্রীতি উৎপাঁদন করিবার চেষ্ট। করেন, তৎপরে তাঁহার প্রীতি জন্গিলে, এবং মেই 


৪৭৬ পন্থা! | ( ১৩১৭ 


প্রীতিবশতঃ তাহার মন আকধিত হইলে, ঈশ্বরকেই তাহার মাঁনসচক্ষুর সন্মুখে 
রাখিয়! দেন, সে তাহাকে গাইয়া, তাহাকে মুখজনক অনুভব করিয়া, বিষয় 
ছাড়িতে চেষ্ট1 করে, ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর অত্যন্ত সুমিষ্ট বোধ হয়, সে তখন সমস্ত 
ত্যাগ করিয়! তাহাকেই দৃঢ়রূপে অবলম্বন করে। 
ক্রমশঃ । 
শ্রশ্তামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়! 


3717165- জীবাত্বা | 
( পুর্ব গ্রকাশিতের পর ) 

জীব আপনাকে নিদিষ্ট ও সীমাবিশিষ্ট করিবার চেষ্টায় ক্রমে গঢ, গাঢতর 
উপাদানের কোধ বা শরীর গ্রহণ করত তন্বারা পরে পরে আবৃত হইয়! থাকেন । 
কিন্ত জীব তখন বীজবৎ অজ্ঞ।ন বা স্প্--মুতরাং অক্ষম । তাহাদের বিনিধস্তর 
দিয়া অবতরণকালে পুর্ব পুর্ব্ব কল্পের সুন্তায্মগণ তাহাদের সম্পূর্ণ সাহাযাদানে 
পথ প্রদর্শকরূপে তাহাদিগকে চালিত করেন। জীবাআ্মাকে নিপ্দিটি করিবার জন্ত 
প্রথমে তাহার বিবিধ কোষ সম্পূর্ণ সহায় হইরা থাকে, কিন্তু জীবের আত্মে!পলব্ধি 
কালে সেইগুলি প্রতিবন্ধকম্বরূণ হইয়! পড়ে । 

যেরূপে উহ| হইয়া থাকে সেই প্রণালীটা নিযে সংক্ষেপে রহিত জীব 
যে জড়াংশ অ:গ্র আপনার বলি্৷ গ্রহণ করিয়! তাহার সহিত তাদাম্ম্যভাব স্থাপন 
করেন, সেই জড়াংশ বা উপাধি জীবকে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করিলে জীব উৎফুল্ল 
হুইয়! কহিয়! থাকেন “ইহাই আমি,। যেমন যেমন কঠিনতর কোষ অবলম্বন 
করেন, তেমনই তিনি মারও নিদ্দিষ্ট হইতে থাকেন, এবং আপনাকে অপর 
সকল হইতে অধিকতর পৃথক্‌ করিতে থাকেন। কোন একটা জীবাত্মার নূতন 
শরীর পরিগ্রহণকালে মনোযোগপূর্বক দেখিলে তাহার অপরিমেয় অতাতের 
বিবিধ অবস্থ। ও ক্রমোন্নতি অতি দ্রুতবেগে গুনঃ অভিনীত হইতে দেখা যায়। 
শিশু সম্মুখে যাহ! পায় তাহাই ধরিতে থাকে, বে।ধহয় যেন জড়গ্রকৃতিকে পরীক্ষা 
করিয়া লইতেছে ) শিশু স্বীয় পদ তাহার নিজের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়! তাহ!» 
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কামড়াইতে থাঁকে ও বেদন! অন্নুভব করিয়া চীৎকার করে-_ক্রমে তাহার জ্ঞান 
হয়*্যে উহা তাহার নিজেরই পদ। প্রথমে সকলে তাহাকে খোকা” বলিয়া 
সম্বোধন করায়, সে আপনাকে 'থোকা” বলিয়াই জানে, এবং ক্রমশঃ “আমি”, 
“আমারঃ জ্ঞান হওয়ায়, তখন বুঝতে গ্লারা যায় যে তাহার চৈতন্ত স্থুলশরীর 
গাম্পূর্ণ অধিকার করিস্কাছে ; “আমি? “আমর? জ্ঞান হইলেই সঙ্গে সঙ্গে “অপর, 
গুঁলকে পৃথক্‌ করিয়া ফেলে । যে পরিমাণে শিশু দেখিতে, শুনিতে, আতঘ্রাণ 
লইতে বা আশ্বাদন লইতে চেষ্টা করে, সেই পরিম।ণে ধীরে ধীরে তাহার 
জ্ঞানেন্দ্রিয়মুহ 'প্রস্ফুটিভ হইতে থাকে-যন্থারা যথাসময়ে জড় প্রকৃতি পৃথক্‌ এবং 
মাপনিও তাহা হইতে তন্ত্র এই নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট জ্ঞান উত্ভব হইবে। যখন 
কালক্রমে দেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সেই জীব তাহার স্থলদেহ হইতে 
আপনাকে পৃথক করিয়। আমি এই দেহ নহি” বলিয়। তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
করে। তখন সেই জীব সুক্মতর দেহ অবলম্বন করে, বিবিধ জ্ঞানেক্রিয়গণকে 
একীভূত করিয়া একটা পঞ্চাত্মক সুস্্ ভ্ঞানেন্দ্িয় নিন্দা করে। এইরূপে জীব 
যেমন উন্নতি সোপানে অগ্রসর হইতে থাকে, তেমনই একে একে নিয়স্থ দেহ 
গুণি “নেতি” “নেতি? করিয়। পরিত্যাগ কারতে থাকে । প্রথমে যেমন “অহং 
এততৎ অশ্মি” এইবাকা জীবাআ্মীকে প্রকৃতির অধীন করে, সেইরূপ পরিশেষে 
“ভাহ$ এতৎ ন” এই মহাবাঁক) শরীরগুলিকে বশীভূত করিয়া স্বকার্ষো নিষুক্ত 
করিতে থাকে । যত ধিক পরিমাণে আমর! উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব যে 
আমরা এই স্থুল দেহ নহি, এই কাঁমময় দেহ নহি, এই মনোময় দেহও নহি, 
ততই যথার্থ আত্মজ্ঞান--আম চিৎ্ম্বকঝপ এই জ্ঞান_-আমাদের সন্গিকট হইয়া 
পড়ে এবং যুক্তিও নিকটবন্তী হইয়৷ আইসে। (জীব স্বভাবতই যুক্ত, কেবল 
অবিদ্ভার সহিত সংবোগকালে বদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে ।) ষে পরিমাণে 
ভরীনের এপ্রসার হইতে থাকে, সেই পরিমাণে নিন্ন স্তরসমূহ অনাত্বা বলিয়! গ্রতীত 
টি পৃথকৃকরণ হইতে পুরুষ আপনার ঞ্ষবত্ব ক্রমশঃ অধিকতর উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ হইয়! থাকে । 
: এইরপে, চিন্তা করিতে করিতে, ক্রমশঃ আমর! মূর্ত ও অমূর্ত কিছুই নহি, 
কিন্ত প্রা মাত্র, ইহা আমর! বুঝিতে সক্ষম হইব, এবং যে কৌঁষ বা শরীরসমূহ 
প্রথমে বিবর্তনের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রশ্/ধ্যান করিভে পারিব" 


-৪৭৮ পন্থ। | | ১৩১৭ 


_কারণ তখন সেই শরীরগুলি আমাদের উন্নতি পথে বাধা দিতে থাকিবে। 
( আমাদের চৈতন্ত যখন সে কোষে অবস্থিত, তখন তত্ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। 
তজ্জন্ত সময়ে সময়ে জীবাত্মার পরিবর্তে কোষ গুলিকেও জীবাতআ্ার স্থানে ব্যবহ্বত 
হইতে দেখা যায়--যেমনঃ “কে যতা নাত করে, প্রশ্ন হইলে, “বিজ্ঞানময় কোঁষই্‌ 
যাতায়ত করে' অনেকে এইরূপ উত্তর দিয়! থাকেন ।) নিম্ন কোষ হইতে 
তছ্চ্চস্থ কোষে চৈতন্য গমন করিয়া তৃপ্ভাবাঁপন্ন হইলে জীবের অপেক্ষার 
উন্নত অবস্থা! হুয়--এইরূপে উচ্চতর কোঁষে অবস্থিতি কালে জীবাত্মার উন্নততর 
অনস্থা প্রাপ্তি হইয়। খ।কে--কিস্ত তাহা চরম অবস্থা নহে, অনন্ত সন্ময় অবস্থ। 
নহে। সেই অবস্থা পাইতে হইলে--ব্রঙ্গকে পাইতে হইলে--ঘামাদের হৃদয় 


মধ্যে অতি গভীর স্থানে প্রবেশ করিতে হইবে। আবরণের পর আবরণ 


প্রত্যাখ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর স্থানে উপনীত 
হইয়াও অগ্রসর হইতে যখন ক্ষান্ত হইব না, তৎপরেই অতি গতীরতম স্থানে 
ণহিরগুয়ে পরে কোষে” বির!জিত নিল জ্যোতির্ময় ব্রহ্ধ দেখিতে পাইব--যে 
আবরণগুলি পূর্বে আমাদের পৃথক রাখিয়াছিল, তখন আর তাহারা সেই 
পরমাত্মাকে লুকাইতে পারিবে না, এবং তখনই আমরা জানিতে পারিব যে সেই 


বিশাল আত্মা আমাদের সকলেরই আস্মা। 
শটযোগেন্্রণাথ গোস্বামী | 


পাগলের প্রলাপ । 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 
(৩৪৫ ) 
সত! একটু বাঁকা হইলে. সুচের ছিত্রে প্রবেশ করিবে না, জু, একটু বাঁকা 
বিলে কাষ্ঠের ভিতর গ্রবেশ করিবে না; তাই বলি ভাই! প্রাণে তিলাদ্ধ 
বক্রভাব থাকিতে হুক সাধনমার্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না । | 
(৩৪৬) 
দয়াময় ! স্বতিপটই মানবের সকল ছুঃখের মূল। আজিকার কথা কাল 
ভুলিয়া গেগে আর ভবে কেহ যন্ত্রণা পাইত না। 


চৈত্র-] পাঁগলের প্রলাপ । 8৪৭৯ 


(৩৪৭) 
শুনিয়াছি, কোন কোন ধাতু-সংস্পর্শ বিষম্য়; বাহার] ছাপাখানায় কাজ 
করে,তাহাদের 1৩20 70:501)115 হয়, যাহারা! রূপার কার্থানায় কাজ করে, 
তাহাদের নাঁকি ধবল কুষ্ঠ হয়? কিন্তু ভাই [বিষয়ের বিষ বড় ভয়ানক, উহা 
শাহার মনে একবার প্রবেশ করে,শুধু তাহাকে জর্জরিত করে এমন নহে, তাঁহার 
সংস্পর্শে যাহারা আইসে, তাহার্দিগকেও সে বিষের জালা ভূগিতে হয়। 
(৩৪৮) 
আমাদের মন যখন সেই অভয় পদ হইতে বিচ্যুত হয়, তখনই আমাদের 
বিপধ জানিবে ; বিপদ শব্দের আর কিছু অর্থ নাই, সে পদ হারাইলেই বিপদ, 
পাইলেই সম্পদ | মানবের সম্পদ বিপদ সকলই সেই পরমপদ লইয়া । 
(৩৪৯) 
অ।দার মুলে গন্ধ, চন্দনের শু ড়ীতে, পানকপূরের পাতায়, গোলাপের ফুলে, 
অ।ম কাঠালের ফলে সুমধুর গন্ধ । আবার দেখ, অংদার গঞ্ধ--মনোরস স্বাদ কটু, 
চলান গঞ্ধে মনোহর--আস্বাদনে তিক্ত, গোলাপের ফুল সুরভি--গাছে কীট! । 
দয়াময় ! তুমিই জান, কিসে কি দিলে ভাল হয়। এ সংসারে সর্বা্গনুন্দর 
কিছুই গড়িলে না! 
(৩৫৭) 
এখঅকল ভবসমুদ্রে ভাই ! হাকু-পাকু করিও না, যত হাত-পা ছুঁড়িবে, 
ততই তলাইয়! যাইবে, সাতার ন! জানিলে আোতে গা ঢালিয়া দিয়! স্থির হইয়। 
থাকাই শ্রেয়:, তাহ! হইলে কিনার! পাইলেও পাইতে পার। 
(৩৫১) 
ব্যতিচারী গ্রেম জলস্ত ইক্ষুরদ্র স্তার অতিশয় তীব্র, তাহার আস্বাদনে 
হয় মুরুতে হয়। তাই প্রাণপতিকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারে প্রেম স্থাপন 
করিয়া আমর! প্রেমের জালায় দিবানিশি জলিয়! পুড়িয়া মরিতেছি। এ কলঙ্কিত 
প্রেত উগরাইবার যে নাই--ফুকরাইবারও যে! নাই। 
(৩৫২ ) 
শোক"ন্তাপ বিপদাপদ উপস্থিত হইলে সাধারণ পোকে তাহ! সহ্য করিতে, 
১ন1 পারিয়। অধীর হইয়। পড়ে, জ্ঞানী ব্যক্তি চোখ কাণ বু'জিয়! কোনপ্রকারে 


৪৮৬ পন্থা! | | ১৩১৭ 


তাহা সন্থ করেন, কিন্তু প্রেমিক বাক্তি অকাতরে তাহা বহন করেন। জ্ঞানী 
ব্যক্তি মনকে যে কোনপ্রক1রে হউক, একরকন বুঝাইয় স্ুঝাইয়! প্রাণে আাণে 
পুড়িতে থাকেন ॥ কিন্তু প্রেমিকের প্রাণে এই সকলের আচ আদৌ পহুগ্াইতে 
পারে না। জ্ঞানী মুখ চোখ পিঁটকাইয়া কোনপ্রকারে তাহা গলাধঃকরণ 
করেন? কিন্তু প্রেমিক ত্ীহার ধূপ্রয়তমের প্রেরিত জ্ঞান করিয়া বিপদ।পদ 
শোকসন্তাপ সকলই 'মছাস্তবদনে ও সক্কোচশুন্ প্রাণে বুক পাতিয়। গ্রহণ করেন। 
প্রেমিকের প্রাণের প্রাণকে ম্মরণ হইলে আর সংজ্ঞা *থাঁকে না; তখন তিনি 
আনন্দে ও আদরে গলিয়! যাঁন, বিষকে ও সুধাজ্ঞানে সাগ্র২ ও সুখে পান করেন। 
(৩৫৩) 

মূল্য দিয়া দ্রব্য ক্রয় করিলে তাহার জন্ত আর জেলে যাইতে হয় না। চুর 
করিলে বা মুল্য না৷ দিলেই দগডভোগ করিতে হয়। দরাময়! এ সংসারে 
মানবকে যদি সকল স্ুখই মুপ্য দিয়া কিনিতে হয় তবে আর নরকস্থ্টি 
সাথকত! £ 

(৩৫৪) 

তীর্থ স্থানে গিয়া কোন একটা ফল ত্যাগ করিবার প্রথ|! বুদিন হইতে 
এদেশে চলিয়া আসিতেছে । কেহ বা কাশীধামে গিয়। বিশ্বগগাথকে হিশ্বফ্ল 
ব৷ দ্াড়িত্ব দরিয়া আইসেন, কেহ বা গয়াক্ষেত্রে গদাধরের পাদ্দপদ্মে কমল! লেবু 
বা খেজুর দিয়া আইসেন, কেহ বা পুরুষোত্তমপুরে জগন্নাথকে আম বা 
আনারস দিয়া আইসেন, কিন্তু এই ফলদানের গুঢমন্্র কি, তা জান? 
ইহ! দেই গীতার “কর্্রগ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন” অর্থাৎ ভাই! 
তীর্ঘপন্ম পুণ্যকর্ম যাহা কিছু কর, সেই সকল কর্মেই কেবল তোমার 
অধিকার, তাভার ফল তখনি সেই স্থানের অধিষ্ঠাত দেবতার চরণে উত্ধমুগ 
করিয়া আমিও, পুঁজী করিয়া! বা গুটলী বাঁধিয়া ঘাড়ে করিয়া! ঘুকিয়! মরিও 
না। এই কর্মভূমি পৃথিবীতে আলিয়া শুভাণুভ সকল কর্মের ফল সেই 
দেবাদিদেব জগৎপতির শরীপাদপন্ধে সমর্পণ করিয়া! শুন্ত প্রাণে মরিতে পারিঃলই 
'জানিবে জীবনেরু যাবতীগ্জ যাগযজ্ঞ, জপতপ, দানধ্যান, ব্রত নৈয়ম ভীর্থবন্ধ 
'লার্থক হইবে। 

জনৈক পগল। 


